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ুজ্য ও টাক্কা অজ 


তং তে 
৮ সায়ার? লোল, ক্লিক, হতে, 
িসিদবকুমার বঙানাখ গানকে সৃজিত 


চা 


উৎসর্গ পন্র। 1৬* 
পাঠকগণের প্রতি নিবেদন । ॥৮ 
শ্রীমঙ্গলাচরণের চারিটি পদ । ॥/* 


প্রথম অধ্যায় ।--প্রতভু ও ভক্তগণের জলকেলি, অধ্বৈত চরিত, 
জনৈক সাধু ব্রাঙ্মণকে প্রেমদান, শ্রীনিমাইয়ের গঙ্গা বম্প প্রদান, 
অদ্বৈতের প্রতি অস্ুগ্রহ, প্রীনিমাইয়ের দীনভাব, শ্রীনিমাইয়ের ভগবৎ 
আবেশে নিজ দ্বরপ বর্ণনা, গ্রীনিমাইয়ের অভুত আবৃক্ষ প্রদর্শন, 
চাপাল গোপাল, চাপালের প্রতি কপা, বিজক্চ আতরিয়ার চিন্ময় হস্ত 
দর্শন । ১ 
দ্বিতীয় অধ্যায় ।-_নাট্যাভিনয়, অভিনয় নয গ্ররুতই রৃষাদীলা, 
নিমাইরের ভ্রীরাধাতাব, ঝন্তর্ধীন, ভঙ্গবতী আবেশ, চন্রশেখর়ের বাড়ী" 
তেজোময়। ২৫ 
ভূত্ভীয় অধ্যায় ।--অনৈতের জঞানশ্চর্চা, বামাপন্থী সন্কাসী, 
তগবান্‌ প্রকাশ, আনন্দ ভোজন, নিমাইয়ের কোন কার্য উদ্েশদৃ্ট 
পটার 8৬ 
রি. ডু া়।- সা দর ববি রারির ভ্রজের' 
০ ্ন্াদন, ' নিমহিয়ের অভীর্ঘ, নদীয়া প্রেমোৎসয, প্রীমিমাইয়ের 
[ব্রাক লহয়। রগ, তাঁহার বলরাম ভাব, পতিত দেবানন। সারহের 
বরি্তলাত, নন্বোধমব, কাজির অত্যাচার, মধীয়ায় কীর্ভনোৎসধ।  &৮ 
পঞ্চম অহ্যায়।-নগর আনকাময়। ভ্রীমিমাটিরের নগর-সনীর্ঘন, . 
'গোঁরাণেররৃভা, প্রেমে, পথ গুপধ, কারীর বাড়ী নিমাই, ৃ 





(5 ভ্রীঅমিয়নিমাই*চরিত 
কীর্তনরোধের কারণ, কাজীর মুখে হরিনাম, প্রীগৌরাঙ্গ সামাস্ক জীব 


পাছেন। ৮৫ 
বন্ঠ অধ্যায় ।_নিমাইয়ের বহু রূপ প্রদর্শন, তীহার দেছে বলরামের 
আবেশ, উদ্দপ্ড নৃত্য, ভ্রমরার মেঘ। ১০৬ 


গুম অধ্যায় ।--শ্রীনিমাই ভাবে-বিভোর, শ্রীঅদ্বৈতের সন্দেহ, 
বিশ্বরূপ দর্শন, গ্রীঅতৈত কর্তৃক জীবের মহৎ উপকার, শ্রীভগবানের প্রধান 
আনীর্বাদ। ১১৬ 
অষ্টম অধ্যায় ।-_প্রেম ও ভক্তি, রাধার ভাব, নবানুরাগে প্রলাপ, 
বাসকদজ্জা, উৎক, ভাবের অঙ্গ-গঠন, জীবনদান, শ্রীপুরুযোত্তম আচার্য, 
শ্রীবাসের আঙ্গিনা রাসমগুপে পরিণত, রাধারুঞ্চ-লীল! কি? ব্রজের 
নিগুঢ় রস। ১২৬ 
নবম অধ্যায় ।--শ্রীভগব।নের লীল!, ভক্তের দুঃখ নাই। ১৫৪ 
দ্রশম অধ্যায় ।নিমাইয়ের নূতন ভাব, কেশবভারতী, 
আগমবাগীশ, প্রভুর গোপীভাব, নিমাইয়ের চন্রনুরধ্যকে সাক্ষী, 
নিত্যানন্দকে সাস্বন| | ১৬৯ 
একাদশ অধ্যায় ।--গদাধর ও মুকুন্দের পরামর্শ, মন্ত্রের তাৎপর্য, 
গোরার চন্্রবদন মলিন, শচী ও তাহার ভগিনী, দাদার প্রদত্ত পুথি, 
শ্রীনিমাইয়ের সাহস । ১৭৭ 
স্বাদশ অধ্যায়।--প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ, নিমাইরের 
বিদায়-ভিক্ষা, একই সময়ে রাধা-কষ্ণ-ভাবে বৃন্দীবনের নিমিত রোদন, 
প্রভুর অঙ্গীকার ১৮৮ 
অয়োদশ অধ্যায় ।--শচীর বাৎসল্য, মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ, 
শচীর “মনোন্থে অন্থুমতি, মাকে স্ততি, প্রভুর মন্ন্যাসে তক্তের ভক্কি- 
বীজের অন্কুর, সন্ন্যাস আশ্রমের উদ্দেত্ত, শীভগবানের সহিত সম্থন্ব। ২৯১ 


সুচীপত্র 1/৯ 


চতুর্দশ অধ্যায় ।--বিষুুপ্রিয়ার পতিগৃছে আগমন, প্রতুর প্রিয়ার 
সহিত হান্তকৌতুক ও তাহার বুকে শেলবিদ্ধ, প্রিয়াকে প্রবোধ বচন ও 
জ্ঞান দান, বিষ্ুপ্রিয়ার নয়নে জল। ২২৪ 


পঞ্চদশ অধ্যায় ।-_শ্ীগৌরাঙ্গ কি শ্রীভগবান? নরহরির নবানু- 
রাগ, নবন্বীপে প্রভুর শেষ রজনী, বিরহে সুখের প্রল্রবণ, প্রভৃর গৃহত্যাগ, 
বিধুপ্রিয়ার ঘোর উদ্বেগ, প্রভুর বাঁটীতে ভক্তের সমাগম, কাঙ্গালিনী- 
বিষুরপ্রিয় 1 ২৪৯ 


ষোড়শ অধ্যায় ॥- প্রভূ কাটোয়ায়। নিমাই ও কেশবভারতী, 
সন্ন্যাস দিতে ভারতীর অস্বীকার, নিমাইয়ের শক্তি-বলে ভারতীর সম্মতি 
ও সকলের বিষাদ, কাটোয়ায় কীর্তনের তরঙ্গ, প্রভুর আননে লোকের 
বিষাদ । ২৬৫ 


সগুদদশ অধ্যায় ।_নিমাই ও চন্দ্রশেখর, * মুণ্ডন করিতে নাপিতের 
অন্থীকার ও শেষে পরাজয় হ্বীকার, ভারতীকে নিরম্ত করিবার চেষ্টা, 
ত্রিভূবনে হাহাকার, নাপিতের নৃত্য, ক্ষৌরকাধ্য সমাণ্ত, সন্ন্যাসের মন্ত্র 
নিমাই ও শ্রীকৃষ্»চৈতন্তে এভেদ, প্রভুর প্রার্থন।--"গ্রীহরিকে ভজন 
কর।” ২৮৬ 


অষ্টাদশ অধ্যায় ।--গৃছে যাইয়া কৃষ্ণভজন কর, প্রভু একমনে 
দৌড়িতেছেন, গ্রীতিই সর্ববাপেক্ষা শক্তিধর বস্তু, প্রভুর মুচ্ছা, যোগ কাহাকে 


বলে, শ্রীমুকুন্দচরণ ভজন । ৩০৬ 
উনবিংশ অধ্যায় ।-_-ভক্তগণের বিষাদ, প্রতু রজ্ছু ছি'ড়িলেন, 
রাখালগণের নৃত্য প্রভু দীড়াইলেন, বৃন্দাবন কোন্‌ পথে? ৩২৪ 


বিংশ অধ্যায় (প্রভু শাস্তিপুরের পথে, বৃন্দাবন আর কতদূর ? 
বমুন। ভ্রমে গঙ্গায় বম্প, শ্রীনিত্যানন্দকে মধুর ভতপরন1, ভ্রীঅঘৈতের 


৮, শ্রীঅমিয়নিমাইনচরিত 


গৃহে, শ্রীঅতৈতের আনন্দ, নবহীগে সংবাদ পাঠান) দর্শকগণের মনের 
ভাব। ৩৩৬ 
একবিংশ জধ্যায়।--আচার্ধের ক্রদন, শী মৃচ্ছিতা, শক্রর 
গরাস্ত, শাশুড়ী ও মধ শ্রীবিষুপ্রিয়ার গৌরব, ঝিফু্রিয়ার বিলাপ, শটী 
ও নিমাই। ৩৭৪ 
পরিশিষ্ট ।--শটীর রন্ধন, শটী ও বিছু্রিয়া । ৩৭৪ 


শ্উতভ্ন্্দগ স্পত্ত 


'পরলোকগত আমার দাদ! শ্রীল বসম্তকুমার ঘোষের 
শ্রীকরকমলে-_ 


এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড অর্পণ করিলাম । কেন, তাহা বলিতেছি । আমার 
স্নাদ! অতি শৈশবেই শ্রীভগবন্তুক্তিতেই জরজর হইয়াছিলেন। সহর হইতে 
বহুদূরে একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে আমর বাস করিতাঁম । আমরা কয় ভাই ও 
ভগিনী বসিয়া, ছোট বড় সমুদয় কথার বিচার করিতাম। বাহিরের 
লোকে, কে কি বলে, তাহ! লক্ষ্য করিবার অবকাশ আমাদের হইত না। 
আমরা বাঁহা কিছু লেখাপড়। শিখি, তাহাও এ্রর্ূপে ঘরে বসিয়।। আমার 
বয়স তখন তের বৎসর, দাদার আঠার । সেই সময় তিনি এক দিবস 
কথায় কথায় আমাকে বলিলেন, “অবতারে দৃঢ় বিশ্বাস বড় ভাগ্যের 
কথা । তবেযদ্দি কথন কোন অবতারে বিশ্বাস করিতে পারি, তবে 
নদের গৌরাঙ্গের শরণাগত হইব ।* আমি বলিলাম, “তিনি কে?” 
দাদা বলিলেন, “শুন নাই? যেমন শ্রীষ্টিয়ানদের বীশুধ্রীষ্টট তেমনি 
আমাদের নবন্ধীপের নিমাই,--দুজনায় অনেক মিলে ।* 

একখানি চিত্রপটে আমি শ্রীনদের নিমাইকে দেখিয়াছিলাম 
"মাত্র, কিন্তু তাহার কথ! তখন ভাল করিয়া জানিতে পারি নাই। 
বীশু্রষ্টের কথ! কিন্তু অনেক জানিরাছিলাম। লুক-লিখিত 
কুসমাচার নামক খ্রীষ্টিয়ানদিগের বাঙ্গাল গ্রন্থখানি পড়িয়াছিলাম, আর 


॥৯ প্রীঅমিযনিমাই-চরিত 


দাদার মুখেও বীশুগ্রীষ্টের কথা অনেক শুনিতাম। আমি বলিলাম, 
“ীশুগ্রাষ্ট অনেক অলৌকিক কার্য করেন, নদের নিমাই কি তেমন কিছু 
করিয়াছিলেন 1” দাদা বলিলেন, "অদ্ভুত কাধ্য না করিলে সহজে 
কি লোকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়। সন্মান করে?” দাদা আরও 
বলিলেন, “যীশুর কাধ্য ও নিমাইয়ের কার্য পর্যালোচনা করিয়া 
দেখিলে বোধ হয় যে, শ্রীভগবানের অবতার কার্ধটি সত্য। কারণ 
অরতার কার্ধ)টি একেবারে কল্নিত হইলে পুথিবীর ছুই স্থানে, ছুই 
জাতির মধ্যে, ছুই সময়ে এরূপ ঠিক-একরূপ ঘটন! হইবার সম্ভীবন। 
হইত ন11” তাহার পরে দাদ! আর একটি অদ্ভুত কথা বলিলেন। 
অর্থাৎ, “অবতার বদি কখন মানিতে পারি, তবেই আরাম পাঁইব 1” 
আমি প্রশ্ন করিলাম,--"যীশুত্রীষ্ট না মানিয়া, দাদা তুমি গৌরাঙ্গ কেন 
মানিবে ?” দাদ। বলিলেন,-_*শ্রীভগবানের কার্ধো ভুল নাই ও জটিলতা 
নাই। যে দেশের যে গীড়া, তিনি সেই দেশে তাহার ওঁষধ দিয়! 
থাকেন। সাপের বদি ওধধ থাকে, তবে যে দেশে সাপ আছে, সেই 
খানেই তাহ। পাওয়া যাইবে। যর্দি তিনি দুই স্থানে অবতীর্ণ হইয়া 
থাকেন, তবে সাধারণতঃ যীহুদীর দেশের লোকের যীশুকে মান৷ কর্তব্য, 
কিন্তু আমরা বাঙ্গালী কি ভারতবর্ীয়, আমাদিগকে গৌরাঙ্গ মানিতে 
হইবে ৮ 


“অবতারে বিশ্বাস ভাগ্যের কথা” ইহাঁর অর্থ কি তাহ! আমি 
জানিতে চাহিলাম। দাদ] বলিলেন, *শিশির ! আমর কেন কান্দিয় 
বেড়াই, জান?. . আমর। সকলে যেন পিতৃহীন বালক, বিপদ-সাঁগরে 
পড়িয়। হাহাকার করিয়! বেড়াইতেছি। ঈশ্বর বলিয়। ডাকি, কিন্ত তিনি 
শুনেন ন। শুনেন»তাহ। জানি না। তিনি শুনেন, এ কথ! যদি জানিতে 
পাই, তবেই ছুঃখের লাঘব হয়। যদি আরও জানিতে পাই যে, তিনি. 


উৎসর্গ পত্র ॥/৬- 


শুধু শুনেন তাহ! নয়, আমাদের প্রতি তাহার গ্রচুর শ্নেহ মমতাও আছে, 
তবে আর একটুও ছঃখ থাকে না। অবতার মানে এই যে, তিনি 
আমার হুঃখে কাতর হইয়া, আপনি আমাদের মধ্যে আসেন, ।ক কোন 
নিজ-জনকে পাঠাইয়া দেন। হ্থতরাং অবতারে বিশ্বাস হইলে, সেই 
সঙ্গে এ বিশ্বাসও হইবে যে, শ্রীভগবান্‌ অতি নিজজন, তিনি আমাদের 
দুঃখে অতি কাতর । এরূপ যাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, তাহার আবার 
ছুঃখ কি? এুঃখ হইলেও সে উহা অনায়াসে সহিয়া থাকিতে পারে।” 

এ সব আন্দাজ চল্লিশ বৎসরের কথা । মনে হইতে পারে যে, 
আমার দাদ আঠার বৎসর বয়সে এ সমুদয় বড় বড় কথা কিরূপে 
শিখিলেন? কিন্ত তিনি শিশুকাল হইতে পণ্ডিত। দীদার বয়স যখন 
আঠার বৎসর, তখনই তিনি, আপনি আপনি ইংরাজীতে মহাঁপপ্তিত 
হইয়াছেন, সংস্কৃত শিখিয়াছেন, গণিতশান্্ শেষ করিয়াছেন, ইয়া 
মিলের গ্রন্থখানির টিপ্লনি করিয়াছেন। কেমিছ্রি, ফিজিক্স প্রভৃতি 
ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্্র মনোযোগের সহিত পড়িতেছেন ও নানাবিধ 
যন্ত্র আনিয়। পরীক্ষা করিতেছেন । তীহার মানসিক শক্তির কথ! কি 
বলিব ; তিনি দশ অঙ্কে, দশ অঙ্কে, মনে মনে গুণ করিতে পারিতেন। 
কেমিছ্রি ভাল করিয়া পড়িবেন বলিয়া ফরাশী ভাঁষ। শিখিয়াছিলেন। 
তার পরে পারসী ভাষাও অধিকার করেন । 

আমার দাদাকে আমি ঈশ্বরের স্তায় ভক্তি করিতাম। তাহার একটু 
সন্থহ্রির নিমিত্ত আমি শতবার প্রাণ দিতে পারিতাম। যেমন কাদা দিম 
পুতুল গড়ে, তিনি সেইরূপ আমাকে গড়িয়াছিলেন। ভালই গড়িয়- 
ছিলেন ; কিন্তু অল্প বয়সে আমাকে সংসার-ল্রোতে ভাঁসাইয়া তিনি 
পরলোক গমন করেন। আমি ভাসিতে ভাসিতে রাজনীতির আবর্তে 
পড়িয়! গেলাম। সেই আমার হুর্গীতির কারণ হইল। 


1৮৯ শ্রীঅমিয়*নিমাই-্চরিত 


আমার দাদ! ভগবত্তক্িতে জরজর, ইহা পুর্ধ্বে বলিয়াছি। এক দিবস 
তিনি তীহার নিজ কৃত এই গীতটি নির্জনে বসিয়। গাহিতেছিলেন, ষথা-- 

আমার বন্ধু কত রসজানে। ঞ্রু। 

( আমি ) মনেতে ধরিতে নারি, বরিব কেমনে ॥ 

€ আমি ) যখন চেতনে থাকি, তাহারি করুণ। দেখি, 

তাহারি করুণ! ভূষ্গি, নিশির হ্বপনে ॥ 
দাদ! গাইতেছেন, আর তাহার বদ্দন বহিয়। ধারা পড়িতেছে। এমন 
সময় হঠাৎ আমি সেখানে গেলাম, আর দাদার চোখে জল দেখিয়া ব্যস্ত 
হইয়। বলিলাম,--্দাদ।, তুমি কান্দ কেন?” দাদা অমনি যেন লজ্জা 
পাইয়া নয়ন মুছিয়া মন্তক অবনত করিলেন। আমি আবার জিজ্ঞাস! 
করায় তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,--"আর একটু বড় হও, তখন বুঝিবে |” 
প্রবল মানসিক শ্রম ও হৃদয়ের বেগ দাদার দেহ সহা করিতে পারিল 
না। শীগ্রই তাহার দেহ ভগ্ন হইল। এক দিব আমরা দুই ভাই 
ফ্াড়াইয়! কথাবার্তী কহিতেছি, এমন সময় দাদ! কাসিয়া সম্মুথে কাস 
ফেলিলেন। আমি কথায় বিভোর ছিলাম, উহা লক্ষ্য করি নাই। 
দেখি, দাদ পা দিয় উহা! আবরণ করিলেন। তখন বুঝিলাম পাছে 
আমি কাশ দেখিতে পাই, তাই দাদ। উহ৷ প1 দিয়! ঢাকিলেন। আমি 
মনি বলিলাম, এবং দাদার বামপদ ধরিয়। বলিলাম--প্প। সরাও, আমি 
কাস দ্বেখিব।” দারা পা সরাইলেন না। তখন বুঝিলাম ব্যাপার কি, 
আর আমার ভুবন অন্ধকার হইয়। আসিল। দাদ। ধীরে ধীরে বলিলেন, 
প্দেখিবে কি? ও রক্ত” আমি রোদন করিতে লাগিলাম। দাদা 
তখন বসিয়। বলিলেন, পছি! কাদ কেন? আমি আগে এসেছি, 
আগে বাব।” তার পর ধীরে ধীরে বঙিলেন, ”শিশির ! দেহের কষ্ট 
আর আমি সহা করিতে পাঁরিতেছি না। ইহাতে আমার নিজের কোন 


উৎসর্গ প্ত 1৬, 


দুঃখ নাই, তবে আমি ভাবিয়৷ থাকি, আমার বিরছে তুমি বড় দুঃখ 
পাইবে।* ূ 

সেঠিক কথা, বহুদিন তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ হইয়াছে, কিন্তু সে 
বিরহ-অগ্নি সমানই রহিয়াছে । এখনও শ্রীভগবানের পৃজ। করিতে বসিয়া 
আমি প্রভূকে দেখিতে পাই না,--সে স্থানে দাদাকে দেখি। 

মেই আমার অগ্রজ শ্রীল বসস্তকুমার--ধিনি এ জগতে থাকিলে 
তিনিই এই গ্রন্থ লিখিতেন, আমার এ গুরুতর ভার বহন করিতে হইত 
না,-আমার এই পরিশ্রমের ধন, দ্বিতীয় খগ্ডুখ।নি, তাহার শ্রীকরকমলে 
অর্পণ করিলাম । 


গোরা ৪*৯ ভ্ীপিশিরকুমার ঘোষ 


পাঠকগণের প্রতি নিবেদন 


শ্রীগৌরাছ নবীপে জীবগণকে অগ্রে ভক্তিধর্মা ও পরে প্রেমধর্ম শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের প্রথম থণ্ডে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েক অধ্যায় 
পর্যন্ত গ্রধানতঃ ভক্তির কথ লিখিত হইয়াছে । মহাঁজনগণ প্রভুর 
লীলার এই ভক্তির অঙ্গ বিস্তার করিয়া লিখিয়! গিয়াছেন। স্থতরাং 
আমি প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েক অধ্যায় পর্য্যন্ত ভক্তিধর্ম একটু 
ক্ষেপে লিখিয়াছি। আমি দেখিলাম যে, গ্রভুর প্রত্যেক লীল৷ যদি 
্রশ্চুটিত করিতে যাই, তবে এ গ্রন্থ শেষ করিতে বহুদিন যাইবে ও 
আমার শক্তিতেও কুলাইবে না। সেইজন্। ভক্তির কাণ্ড সংক্ষেপে 
লিখিয়। প্রেমের কাণ্ড বিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সেই প্রেম- 
হিল্লোলের, আমার যথাসাধ্য বর্ণনা, পাঠক দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েক অধ্যায় 
পরে পাইবেন । জীবগণ দেই তরঙ্গে সীতার দিবেন, এই আমার 
বামনা । তবে আমার করজোড়ে নিবেদন, পাঠক মহাঁশয় একেবারে 
অনেক দূর পড়িবেন না। কারণ যেমন ভোঞজনের একটি সীমা আছে, 
তেমনি রসান্বাদনেরও একটি সীমা আছে । একেবারে অধিক আস্বাঁদ 
করিতে গেলে আম্বাদ-শক্তি হাস হইয়! যায়। 

মাধুধ্য-ভজনে তিনটি অবস্থা হয়,_যথ। পূর্ববরাগ, মিলন ও বিরহ। 
শেষ ভাঁবই সর্বোৎকৃষ্ট, কারণ বিরহে পূর্ববরাগ ও মিলন স্থখ উত্তয়ই 
আছে। শ্রীনিমাই এই সমুদয় রদ আপনি আন্বাদ করিয়া! জীবকে 
আন্বাদ করাইয়াছেন। আমি এই সমুদয় রস যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়াছি 
বটে কিন্তু তাহাতে আমার সাধ মিটে নাই। হয়ত এই সপুদ্রয় রস 
ভাষার দ্বার! সম্যক্‌ প্রকারে বর্ণনা! কর। অসাধ্য, না হয় আমার শক্তিতে 


কুলায় নাই। আর যাহা হউক, এ ছুঃখ আমার চিরদিন থাকিবে যে, 
আমি হৃদয়ে ষে রস আম্বাদন করিলাম, তাহার এক করাও আমার 
কপাপরায়ণ পাঠকগণের নিমিত এই গ্রন্থে রাখিতে পারিলাম ন।। 

তবে আমার গল-লগ্ী-কৃতবাসে এই নিবেদন, যেরূপ শিক্ষা ব্যতীত 
"ক খ* পধ্যস্ত গোচর হয় না, সেইরূপ এই সমুদয় রস, সাধন-ভজন 
ব্যতীত, শু গ্রন্থ পাঠ করিয়া, কখনও পাঁইবার সম্ভাবন! নাই। একটু 
সাধন-ভজন করুন, নয়নের আবরণ আপনিই পড়িয়া ধাইবে। তখন 
প্রথম খণ্ডে বলরাম দাস যে শীতল নিকুঞ্শ-কাননের কথ! বলিয়াছেন, 
তাহা! দেখিতে পাইবেন ।₹ 


*[ আনি এই গ্রন্থে “আমার অভির-কলেবর" বলরাম দাসের বছতর কবিতার 
'সন্ত্রিষেশ করায়, তিনি ধে কে তাহা! অনেকে জানিতে চাহিতেছেন। এ বিষয় গোপন 
করিবার কিছুই নাই। পূর্বব-পুর্ব্ব মহাজনগণ পদ বাঁখিবার সময়, আপনাদের ডাক. 
ডাক'নামের পরিবর্তে গুরুদত্ত-নাম দিয়! ভিত দিতেন । আমারও আর এক নাম 
ব্বলয়াম দাস। তাই বলরাম দাসকে আমার অভিন্ন-কলেবর বলিয়! জানিবেন।] 


শ্রীমঙ্গলাচরণ 


আমি নিয়ের চারিটি বন্দনামাল! মঞ্জলময়ের শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম । 
কৃষ্ণনগর জেলার হাসখালি গ্রামে, চূর্ণা নদীর ধারে, আমি যেরূপ 
হরিনাম দর্শন ও শ্রবণ করি, তাহা! একটি পদে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি । 
তাহাই আমার গ্রথম মঙ্গলাচরণ হউক। 
[ ১ ] 
ফান্তনের শেষে কৃষ্ণ-চুড়া। ফুটে 
বলি সেই বৃক্ষতলে। 
চুরণীর ধারে বুক্ষ শোভ| করে 
আছিনু আপন! ভূলে ॥ 
পুথি এক হাতে গৌর-কথ] তা+তে 
পহিল। পড়ছি লীল!। 
আখরে আধরে কত মধু বরে 
অঙ্গ এলাইয়। গেল! ॥ 
এমন সময় পাখী উড়ে বায় 
নামটি হলিদ! পাথী। 
উড়ি যায় চলে মুখে হরি বলে 
ডালেতে বসিল দেখি ॥ 
আর কত পাখী ডালেতে বপসিয়) 
সেই সঙ্গে হরি বলে। 
অচেভন মত চিত চমকিত 
চাহি দেখি মুখ তুলে। 


শীমলাচরণ ৮৩/৯ 


সব পাখী মিলে মুখে হরি বলে 
আর কিছু নাহি গুনি। 

ক্রমে হরি-নাম বাড়িয়া চলিল 
চারি দিকে হরিধ্বনি ॥ 

আকাশে তাকাই দেখিবারে পাই 
মোটা মোট। আখরেতে। 

আকাশ ভরিয়। হরিপ্র বর্ণের 
হরি-নাম লেখা তাতে ॥ 

শ্রবণ আমার নাহি শুনে আর 
শুধু হরি-নাম বিনে। 

যে দিকে তাকাই দেখিবারে পাই 
অস্কিত হরির নামে ॥ 

ভাবিলাম মনে এই ব্রিভৃবনে 
সকলে গাইছে গুপ। 

বলাই কেবল দিন গোয়াইল 
বিষয়েতে দিয়া মন ॥ 


কিন্ত ইহাতে আমার পিপাস! মিটিল না, বরং একটি অনিবাধ্য বাদনার 
উদয় হইল । সেই বাসনাটি আমি যে পদে প্রকাশ করি, তাহাও 
শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম :-- 
[২ ] 
জাগাইল ডাকি জ্বাখি মেলে দেখি 
কে ডাকে উদ্দেশ নাই। 


সি 


শ্ীঅমিয়নিম/ই-চরিত 


লুকারে রহিলে কি লাগি ডাকিলে 
বৃথা ডাকে হুঃখ পাই ॥ 
মোর দশ। ভেবে দেখ হরি | ঞ্র। 

কোথ! থাকো! তুমি কিছুই ন৷ জানি 
জানিলেও যাইতে নারি ॥ 

মিলিবে মু সনে যর্দ থাকে মনে 
তবে এক কাজকর। 

যেতে সাধ্য নাই এস মোর ঠাই 
মাজষের রূপ ধর ॥ 

অন্ত রূপ ধরি এস যি হবি 
ভয়ে আমি পলাইব । 

মোর মত হও আর কথ! কও 
স্থথ দুখ কথ। কব॥ 

মোর মনোব্যথ! ছোট-বড় কথ৷ 
শুনিবে আপন হয়ে । 

মোর দোষ যত দেখিবে হে নাথ 
কপার নয়ন দিয়ে ॥ 

কিছু মোর নাই যে দিব তোমায় 
তুমি ত আমারে দিবে । 

«এই অঙীকার বলরামে কর 
তবে সে তোমার হবে ॥ 


শ্রীমঙ্গল রথ ১/৯ 


তাহার পরে শ্রীভগব।ন্‌ আমার হৃদয়ে কিরূপে ক্রমে ক্রমে স্করিত 
হইলেন, তদ্‌-বণিত এই ছুইটি পদ শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম £-- 


[৩] 


পিড়ায় বসিয়ে নিমিষ হারায়ে 
কুলবতীগণ লয়ে । 

সোণার পুতুল আঙ্গিনায় নাচে 
শচী দেখিছেন চেয়ে ॥ 

সখাগণ বেড়ি দেয় করতালি 
বাস্তু গাইছেন গান। 

কোন কোন ভক্ত চন্দ্রমুখ চ|ই 
রূপস্ুধা করে পান ॥ 

হুলু হুলু ধ্বনি করিছে বঙ্গিণী 
বাজে থোল করতাল। 

ঝুযুর-ঝুমুর নৃপুর বাজিছে 
মিশাইয়া তালে তাল ॥ 

আড়ালে ফাড়াইয়া দেখে বিুপ্রিয়া 
মধুর গৌরাজ-নৃত্য | 

জগৎ আনন্দ ককুক বর্ধন 
কহে বলরাম ভৃত্য ॥ 


[৪] 
পুর্ণ চাদ আল! বনফুল মালা! 
বাতবী ফুলের গন্ধ । 


১/ গু 


শ্লীঅমিয়নিমাই-চবিত 


শিশির ছূর্ববার রস কবিতার 


পদ্মফুল মকরন্দ ॥ 

সুস্বর সুরাগ নৃত্য ও সোহাগ, 
সতৃষ্ণ নয়ন-বাণ। 

প্রেমানন্দ ধার .. অধুহাসি আর 
লজ্জা! আলিঙ্গন মান ॥ 

এই আয়োজনে পূজে গোপীগণে 
সর্ববাগসুন্দর বরে । 

বঙ্গরাম দীন নীরস কঠিন, 
কি দিয়া তৃুষিবে তারে ॥ 


প্রীঅক্ষিম্মক্িক্মাহ-িল্লিভ্ড 
প্রথম অধ্যায় 


শ্রীন্দাবন দাঁসঠাকুর তাহার শ্রীচৈতন্তভাগবতে লিখিয়াছেন যে, 
শ্রীঅদ্বৈতৈর ক্রোধ “হাস্যময়।” অর্থাৎ তিনি যতই ক্রোধ করুন না কেন, 
তাহাতে কাহারও ভয় কি রাগ হইত না) বরং হাসি পাইত। হার 
ভৎপনা কি স্ততির প্ররুত অর্থ কি, তাহা সকল সময়ে বুধিয়া উঠা ভার 
হইত। কীর্ভনাস্তে ছুই প্রহরের সময় ভক্তগণ গঙ্গান্নানে গমন 
করিলেন। প্রেমানন্দে সকলেই চঞ্চল) যিনি অতি বৃদ্ধ/ তিনিও 
তখন শিশু হইয়াছেন । মুতরাং গঙ্গায় ঝখপ দিয়া সকলেই জঙ্গকেলি 
আরম্ভ করিলেন। প্রথমে হাত ধরাধরি করিয়া «কয়া-কয়া” 
খেলিলেন। তারপর জলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরস্পরে নয়নে জল 
দেওয়া-দেওয়ি করিতেছেন । : এইরূপে প্রীমিমাই গদাধরের ময়নে 
জল দিতেছেন। যধা- . 

“জল-কেলি গ্োোরা্টা্দের মনেতে পড়িল। নৈাটা সঙ্গে 
জলেতে নামিল॥ কার অঙ্গে কেহ জল ফেলিয়া সে মারে। শোরাঙ্গ 
'ফেঙ্গিয়া জল মারে গঞ্ধ!ধরে 1 জল-ক্রীড়া করে গোরা হুরষিত মনে। 
ছলাহুলি কোলাকুলি করে জমে জনে ॥ গৌরাহ্্টদের লীল৷ কহনে 
না যায়। বাসুদেব ঘোষ তাই গোরা গুণ গায়” 

নিরীহ গদ্ীধর সহিয়া আছেন, কখন বা রাগ করিয়া নিমাইয়ের 
ঝআঘিতে জল দিতে যাইতেছেন। কিন্তু চোখে জল লাগিয়া পাছে 
নিমাই ব্যথা পান, এই ভয়ে জল ফেলিয়া মারিতে পারিতেছেন না) 


২ ভ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


কি নয়নে না মারিয়া অন্তস্থানে জল নিক্ষেপ করিতেছেন। নিতাই 
আর অদ্বৈতৈ ঘোর সমর বাধিয়া গেল। তখন অন্ঠ সকলে জল- 
কেলি ক্ষান্ত দিয়া, এই নিতাই-অদ্বৈতে যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন । 
নিত!ই বল্বান, বয়ঃক্রম বত্রিশ ; আর অদ্বৈতের উপবাসে শুষ্ক শরীর, 
বয়ঃক্রম পচান্তর ; অদ্বৈত পারিবেন কেন? তিনি হারিলেন। তখন 
নিমাই মধ্যবর্তী হইয়া বলিতেছেন) “একবার হারিলে হারি নয়, 
দুইবার হারিলেই হারি।৮ এ কথা সকলে স্বীকার করিলেন, এবং 
নিতাই ও অদ্বৈতৈ আবার যুদ্ধ বাধিল। এবার নিতাই ছুই হাতে জল 
লইয়া অতবৈতের চোখে মারিতে লাগিলেন। অদ্বৈত ব্যথা পাইয়া 
কুই হাত দিয়া নয়ন রক্ষা করিতে করিতে বলিতেছেন, এগোয়।র ! 
গোয়ার!” নিতাই বলিতেছেন, “তবে গোৌঁয়ারের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে 
এস কেন? ঝগড়া করিতে ত খুব পটু 1” অদ্বৈত বলিতেছেন, 
“আমি শুদ্ধ ব্রাহ্ষণ) মাসে আমার ১০।১২ দিন উপবাস । তুমি সন্ন্যাসী, 
জীবন রক্ষার নিমিত্ত ছুটি অন্ন একবার খাবে, এই সন্ন্যাসের ধর্ম । 
কিন্তু দিবানিশি মুখখানি চলিতেছে, তোমার সঙ্গে আমি কেমন করে 
পারিব 1” নিতাই বলিতেছেন, “তুমি ত বিগদ্ধ ব্রাহ্মণ, উপবাস 
করিয়। দেহ শুষ্ক করিয়া থাক। আবার দেখিতে পাই বৎসর বৎসর 
একটি করিয়া সন্তানও হইতেছে ।” এইরূপে কথায় কথায় বিষম 
ঝগড়া আরম্ভ হইল। থানিক এইরূপে উভয়ে উভয়কে হূর্ববাক্য 
বলিয়া আবার পরম্পরে আলিঙ্গন করিলেন । 

অসাক্ষাতে অহৈত কখন কখন নিমাইয়ের প্রতি কিছু কিছু 
কটাক্ষ করিতেন। কখন বলিতেন, “নাচন, গাওন, আবার কি 
ধর্ম 1” কখন বলিতেন, “কলিকালে আবার অবতার কোন্‌ শাস্ত্রে?” 
কখন আবার বঙলিতেন। &নিমাই বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন 


অদ্বৈত-চরিত ৩. 


আমি উহার সমস্ত প্রেম শুষিয়া লইব, দেখি কিরূপে প্রেমোম্মস্ত 
হইয়া নাচেন।» কেহ কেহ অদ্বৈতৈর এই সমস্ত কথা বিশ্বাস করিয়া 
ভাবিতেন, অদ্বৈত শ্্রীগৌরাঙ্গকৈ ভগবান্‌ বলিয়া মানেন না। আবার 
প্রভুর প্রতি তাহার গাঢ় ভক্তি দেখিয়া তাহা! বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। 
একদিন শ্রীবাস অদ্বৈতৈর মুখে নিমাইয়ের বিরুদ্ধে এইরূপ কিছু কথা 
গুনিয়৷ একটু কুতুহল হইয়া স্রীগৌরাঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “প্রত ! 
অদ্বৈত কি তেমার ভক্ত ?” শ্রীগোরাঙ্গের তখন ভগবান্‌ ভাব । এ কথা 
শুনিয়। শ্রীগৌবাঙ্গ বলিতেছেন, “ক্ত্রীব।স, তুমি বল কি? অধ্বৈতের মত 
ভক্ত আমার ভ্রিজগতে আর কেহ নাই ।৮ 

এক দিবস কীর্তনে নৃত্য করিতে করিতে শ্্রীনিমাই মুচ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন। তথন শ্রীঅদ্বৈত আপনার মন্তক সেই শ্ত্রীচরণে ঘষিতে 
লাগিলেন। তাহার পরে একটী তৃণ দত্তে ধরিয়া উহা নিমাইয়ের 
অঙ্গে আপাদমস্তক বুলাইলেন, বুলাইয়া৷ সেই তৃণ মস্তকে করিয়া 
আপনার থুখুতে হস্ত দিয়া ও ভ্রকুটি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
একটু পরে নিমাই সচেতন হইয়া উঠিলেন। উঠিয়া বলিতেছেন, 
“আমি নৃত্য করিতে পারিতেছি না কেন? বোধ হয়ঃ তোমরা কেহ 
আমার চবণধুলি লইয়াছ। কে লইয়াছ বল।” তখন সকলে চুপ 
করিয়া রহিলেন। অদ্বৈত ভয়ে ভয়ে অগ্রবর্তী হইয়া করষোড়ে 
বলিতে লাগিলেন, “বাপ! চরণধুলি চাহিলে যদি পাইত]ম। তবে 
আর চুরি করিতে যাইতাম না। চাহিলে পাই না, কাজেই চুরি 
করিতে বাধ্য হই। তুমি যদি নিষেধ কর, তবে এরূপ কাধ্য আর 
করিব না। এবার আম।কে ক্ষমা কর।” 

ভ্রীগৌরাঙ্গকে অদ্বৈতৈর এরূপ সভয়ে কথা বলিবার কারণ 
বলিতেছি। শ্রীগৌরাক্গ অধৈতকে ভক্তি দেখাইতেন, তাহাকে প্রণাম. 


৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চবিত 


করিতেন। শুদ্ধ তাহা নয়, মাঝে মাঝে তাহার চরণধূলিও লইতেন। 
শ্রীগৌরাজের এরূপ ব্যবহার শ্রীঅদবৈতের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় 
সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি এই নিমিত্ত সরলভাবে সর্ববদা' দুঃখ প্রকাশ 
করিতেন । শ্রীগৌরাঙ্গ অইৈতকে বলিতেছেন, “তোমার অভাব কি ষে। 
তুমি ক্ষুত্র ব্যক্তির স্থানে চুরি করিতে যাইবে? তা ভাল, চোবে 
দশদিন চুরি করে, গৃহস্থ একদিনে তাহার ধন উদ্ধার করে। এই 
দেখ আমি আমার ভ্ত্রব্য উদ্ধার করিতেছি ।৮ ইহাই বলিয়া মহাধলী 
নিমাই অদ্বৈতকে মৃতিকায় ফেলিয়া, তাহার চরণে মস্তক ঘর্ষণ করিতে 
করিতে বলিতে লাগিলেন, “এই আমি সব উদ্ধার করিলাম । এখন 
কি. করিবে ?% অত বলিলেন, “প্রভু, তুমি রক্ষা করিতেও পার; 
সংহার করিতেও পার। সুতরাং তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। 
তবে, বাপ! তুমি যদি শাস্তি দাও, তবে আর কার কাছে যাই |» 
শ্ীগগৌরাজ কৃতার্থ হইয়া বলিলেন, “তুমি স্বয়ং মহাদেব, তোমার চবণধূলি 
সর্বাঙে মাথিলে ভক্তির উদয় হয়, অতএব সকলেরই কর্তব্য তোমার 
চর্ধধুলি গ্রহণ কুবা।” অদ্বৈত এই কথা শুনিয়া আনন্দে নৃত্য 
করিতে লাগিলেন । 

, আর এক. দিন শ্রীগৌরাঙ্গ ও যী আবার একটু গগগেল 
হইল। নৃত্য করিতে গিয়া নিমাই বলিতেছেন, “আজ আমার 
শরীরে আনন্দ নাই কেন? আজ আমি কেন নৃত্য করিতে পারিতেছি 
নাথ আমি কি তোমাদের নিকট কোন অপরাধ করিয়াছি? যদি 
করিয়৷ থাকি, ক্ষমা! কর, আমাকে প্রেম দাও, আমার প্রাণ যায়।* 
নিমাই কখন কখন এইরূপ বলিতেন। এ সম্বন্ধে ছুই-প্রকটী কাহিনী 
বলিতেছি। একদিন: নিমাই. বলিতেছেন্ট “আমি কেন নাচিতে 
. পারতেছি না ?.'বোধ' হয় এখানে ভিন্-লোক ফেহ আছেন? 


একজন সাধু ব্রাঙ্গণকে প্রেমর্দান ৫ 


যদি থকেন তাহাকে বাহির করিয়া দাও ।” দ্বার বন্ধ করিয়া 
নিশিযোগে শত শত ভক্ত একজে কীর্তন করেন.। তাহার মধ্যে অন্য 
লোকের লুকাইয়া থাকা বিচিত্র কি? এই কথা শুনিয়া, শ্রীবাস 
তখনি আঙ্গিনায় তল্লাস করিতে লাগিলেন ; শেষে বলিলেন, টক, 
ভিন্ন লোক ত দেখিলাম না। তখন নিমাই আবার নাচিতে গেলেন, 
কিন্তু বিষন্ন হইয়া আবার বলিতেছেন, কৈ, আনন্দ ত পাইতেছি না। 
নিশ্চয় কেহ এখানে নুকাইয়া আছেন।” তখন শ্রীবাস ঘরের মধ্যে 
তল্লাস করিতে যাইয়৷ দেখেন যে তাহার শাগুড়ী পিড়ায় ডোল মুড়ি 
দিয়! কীর্তন শুনিতেছেন। 

অপর এক দ্িবস নিমাই এইরূপ নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন? 
“আমার হৃদয়ে প্রেম কেন শুষ্ক হইয়া গেল? অবশ্ত কোন বহিরঙ্গ 
লোক এখানে আছেন ।* তখন শ্রীবাস বলিতেছেন, “প্রভু, আমি 
অপরাধ করিয়াছি । একজন সাধু কীর্তন দেখিবার জন্ঠ অন্থুরোধ করায় 
তাহাকে ভাল লোক ভাবিয়া তোমার বিনা অনুমতিতে এথানে 
আসিতে দিয়াছি; প্রভূ আমাকে ক্ষমা কর। ইনিভাল লোক, শুধু 
ছুপ্ধপান করেন।” নিমাই স্থির হইয়! শুনিতেছিলেন। কিন্তু শ্রীবাস 
যখন বলিলেন? “তিনি ছুধ খাইয়া জীবন ধারণ করেন” তথন প্রভু 
একটু ব্যঙ্গম্বরে বলিলেন, “ছুধ খাইয়া জীবন ধারণ করিলে ভগবানকে 
পাওয়া যায় না। অতএব তেমার সাধুকে এধান হইতে যাইতে 
বল।” প্রভুর ভাব দেখিয়া ভক্তগণ, সেই ভামান্ধুষ শ্রান্গণটাকে 
বলপুর্বক আঙ্গিনার বাহির করিয়া . দিয়! কপাট দিলেন।.. কিন্ত 
সেই ভন্রব্োকটি এইরূপ অপমানিত হ্ইয়াও কিছুমাত্র ছুঃখ পাইলেন 
না। বরং তাহার মনে হইল যেঃ বিনা "4৮5৮5 আসিয়া তিনি 
বিশেষ অপরাধ করিয়াছেন।, আবার ভাবিতেছেন। “যে অদ্ভুত 


ষ্ভ শ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ব্যাপার দেখিলাম ইহ! অন্ুভবনীয়। মনুষ্য কর্তৃক এরূপ কার্ড, 
হইতেই পারে মা। জ্রীনিমাইপগ্ডিত যে স্বয়ং ভগবান্‌ তাহার সন্দেহ 
নাই, কারণ এত শক্তি জীবে সম্ভবে না। এখন সেবা করিয়। তাহার 
রুপাপাত্র হইব 1” ইহাই ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ মহা হষ্ট-মনে 
গমন করিতেছেন, এমন সময় পুনরায় দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া একজন 
তক্ত আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, প্রভু তোমায় 
ডাকিতেছেন।” এই কথা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে ভিতরে যাইয়! 
ক্ীগোঁরাঙ্গের চরণে পড়িলেন। প্রভু বলিতেছেন, “উঠ! তোমার 
কিছু অপরাধ নাই। আমি তোমাকে পরীক্ষার নিমিত্ত দণ্ড 
করিয়াছিলাম। তুমি দও পাইয়া বিরক্ত না হইয়া আপনাকে 
কৃতার্থ মনে করিয়া যাহ! ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিলে তাহ। 
আমার গোচর হইয়াছে। আমি যে বলিয়াছি, “ছুপ্ধ পান করিয়। 
জীবন যাপন করিলে শ্রীভগব।নকে পাওয়া যায় না” সে ঠিক কথা। 
তবে তুমি যে সেবা! করিয়া শ্রীভগবানের চরণ লাভ করিবে সম্বল 
করিয়াছ, সেই নিমিত্ত তোমাকে আলিঙ্গন দিব।” ইহা বলিয়া 
ব্রাহ্ষণকে উঠাইয়া আলিঙ্গন দিলেন, আর ব্রাহ্মণ তদ্দণ্ডে প্রেমধন 
পাইয়া আনন্দে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেনা সেই হইতে ব্রাঙ্ষণ 
চিরদিনের জন্ত শ্রীগৌরাঙ্গের দাস হইলেন। পাঠক ! ম্মরণ রাখিবেন 
যে, সকলে একভাবে ভাবান্থিত না হইলে, কীর্তভনে কি রুষ্ণকথায় 
তরঙ্গ উঠিবার ব্যাঘাত হয়। 

এখন জ্ীঅৈতের সঙ্গে প্রভুর গগুগোলের কথা বলিতেছি। এক 
রজনীতে প্রত নৃত্যে সুখ পাইতেছেন না বলিয়া কাতর হইয়া বলিতে 
লাগিলেন, “আমি কি অপরাধে প্রেম হারাইলাম ? অগ্ভ কি রাজপথে 
কু-লোকের সঙ্গ হুইম্রাছিল? না, তোমাদের নিকট কোন অপরাধ 


অদ্বৈতের নিকট প্রেম যাচঞা ৭ 


করিয়াছি? আমি বড় ছুঃখ পাইতেছি, তোমরা কৃপা করিয়া আমার 
অপরাধ মোচন করিয়া আমাকে একটু প্রেম দাও, নতুবা আমার 
প্রাণ যায়।» 

এই যে ভক্তগণ নৃত্য করিতেছেন, ইহা প্রেমের শক্তিতে । ধীহার 
হৃদয়ে কোন কারণে প্রেম শুক হইয়া গিয়াছে, তিনি কপট নৃত্য 
ব্যতীত প্রকৃত নৃত্য করিতে পারেন না। হঠাৎ কাহার হৃদয়ে কোন 
কারণে প্রেম গু হইলে,_স্থুরে ম্মস্ত ব্যক্তির মাদকতা ছুটিলে যেরূপ 
হু হয়।এসেই জাতীয় ক্লেশ হইয়। থাকে-_তাহার প্রেম-খোঁয়ারী হয়। 

ক্রীগৌরাঙজ এই কথা বলিতেছেন, সকলে ভীত ও ছৃঃখিত হইয়া 
শুনিতেছেন, কিন্তু ভ্রীঅদ্বৈত প্রেমে ডগমগ হইয়া নৃত্য করিতেছেন। 
তখন নিম!ই বিনীতভাবে শ্রীঅদ্বৈতকে বজিতে লগিলেন, “গীসাঞ্চি ! 
তুমি প্রেমে নৃত্য করিতেছ, কিন্তু আমি আর শ্রীবাস প্রেমধনে বঞ্চিত 
হইয়া ভয়ানক ছুঃথখ পাইতেছি। তুমি প্রেমের ভাগারী। শ্রীপাদ 
নিত্যানন্দ তোমার নিকট প্রেম পাইয়া নাচিতেছেন। তিলি, মালি 
পর্য্স্ত তোম।র কৃপায় প্রেম-ন্ুখ ভোগ করিতেছে কেবল আমি আর 
শ্রীবাস তে.মার কৃপা পাইলাম না। গৌঁসাঞ্চি! কৃপা কর, নতুবা 
প্রাণ যায়।” 

প্রীঅত্ৈত এই কথায় ভ্রক্ষেপও না করিয়া দাড়িতে হাত দিয়া 
আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন প্রভু কতক ব্যঙ্গ ভাবে, 
কতক বিরক্ত ভাবে বলিতেছেন,--“গোসাঞ্জি ! যদি তুমি আমাকে 
প্রেমধন না দাও, তবে তোমার সমুদয় প্রেম শুধিয়া লইব।” এই যে 
প্রেম “শুষিয়া” লইব--ইহা শ্রীঅঘৈতের কথা । তিনি প্রায়ই অন্তরালে 
বলগিতেন, *বিশ্বস্তরের প্রেম আমি শুষিয়া লইব, দেখি কেমন করিয়া 
সে নাচে 1” এখন প্রভু, অদ্বৈতৈর সেই কথা লইয়া অধৈতকে 


৮ ভ্ীঅমিয়নিমাই-চবিত 


ব্যঙ্গ করিয়! বলিতেছেন, “যর্দি আমাকে প্রেম না দাও) তবে তোমার 
প্রেম শুধিয়। লইব ৮ 

এ কথা শুনিয়। শ্রীঅদ্বৈত কিছু উত্তর করিলেন, কিন্ত কি উত্তর 
করিলেন তাহা জানা যায় না। . চৈতন্তভাগবতে এইটুকু মাত্র 
পাওয়া যায়--“টচতন্তের প্রেমে মত্ত আচাধ্য গোসাঞ্জি। কি বলয়ে 
কি করয়ে কিছু ঠিক নাই |” 

ইহার ভ্ভাৎপর্ধ্য ইহাই বলিয়া বোধ হয় যে, আচার্য গৌসাঞ্জি। 
অর্থাৎ শ্রীঅত্বৈত তখন প্রেমে উন্মত্ত । তিনি যখন যাহা বলিয়াছেন 
তাহা আর বুব্দ্ধা বলেন নাই। চৈতন্তভাগবত আবার বলিতেছেন__ 
“যে, ভক্তি প্রভাবে কৃষ্ে বেচিবারে পারে। সে যে বাক্য 
বলিবেক কি বিচিত্র তারে ।৮ 

অর্থাৎ ভক্তির বঙ্লে বলীয়ান হইয়া সত্যভাম! শ্রীরুঞ্চকে বেচিয়া- 
ছিলেন। শ্রীমঘৈত যে সেই ভক্তি-বলে শ্রীগৌরাঙ্গকে ছুটা কর্কশ 
বাক্য বলিবেন, তাহার বিচিত্র কি? ইহাতে মনে হয়, অন্থৈত 
শ্রীগৌরাঙ্গকে কিছু অনুচিত বাক্য বলিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের 
কর্কশবাক্য শ্তনিয়া শ্রীনিমাই আর কোন উত্তর করিলেন না, অমনি 
দ্বার খুলিয়া গঙ্গাভিমুখে ছুটিলেন। নিমাই বিছ্যুতের ন্যায় এই 
কার্য্যটী করিলেন, . সুতরাং নিত্যানন্দম ও হরিদাস ভিন্ন আর কেহই 
তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। নিতাইয়ের নয়ন. গৌর ছাড়া 
আর. কোনদিকে ঘাইত না, তাহার নয়নতূঙ্গ কেবল গৌর-মুখপদ্ম-মধু 
গানে দিবানিশি মস্ত থাকিত। নিতাই ও হরিদাস শ্ত্রীগৌরাঙ্গের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। ূ 

নিমাই দৌড়িয়! যাইফ়্াই বীচি বম রর কিছু. পরেই 
নিতাই, ও তাহার পরে , হরিদাস .বশাপ, দিলেন.। নিমাই মুচ্ছিত 


প্রভুর নন্দন আচার্য্যের গৃহ্থে গমন ৯ 


হইয়। জলমগ্ন হইলেন। নিতাই ও হরিদাস 'ডুব দ্রিয়াঃ .একজন 
মস্তক ও একজন চরণ ধরিয়া শ্রীনিমাইকে উঠাইয়! তীরে আনিলেন। 
তখন নিমাই চেতন! পাইয়া বিরক্তির সহিত নিত।ইকে বলিতেছেন, 
“তুমি কেন আমাকে উঠাইলে ? আমার প্রেমশুন্ঠ দেহ রাখিয়া কি 
ফল 1” প্রদ্ুর এই কথা শুনিয়া! নিতাইয়ের নয়ন দিয়া ধারা পড়িতে 
লাগিল। নিতাইয়ের নয়নে জল দেখিয়া নিমাই ঘাড় হেট করিলেন। 
নিতাই বলিতেছেন, “সেবক যদ্দি গরব করিয়া তোমাকে ছটা কথা 
বলে, তুমি কি তাই বলিয়৷ তাহাকে প্রাণে মারিবে ?% . যথা 
ভাগবতে-__“অভিমানে সেবকেরা বলিলে বচন। প্রভু তাহে লইবে 
কি ভৃত্যের জীবন ? 

তারপর নিতাই বহ্গিলেন) “তুমি এরূপ টি আচার্ধ্যকে প্রাশে 
না মারিরা তাহাকে অন্ত দও কর ।” 

তখন নিমাই লজ্জিত হইয়া বলিতেছেন, “আমি নন্দন আচার্স্যের 
বাড়ী গিয়া নিশি যাপন করি। তোমরা গৃহে যাও; কিন্ত এ ঘটন। 
প্রকাশ করিও না 1” নিতাই ও হরিদাস প্রসুকে নন্দন আচার্য্যের 
বাড়ী বাখিয়৷ গুহে গমন করিলেন। নন্দন আচার্য্য বাড়ীতে ছিলেন, 
প্রভুকে পাইয়া গোষ্ঠী সমেত আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন । : প্রভু 
তখন শুক্ষবন্ত্র পরিলেন ও ভগবানআবেশে বিষুখটায় রসিলেন। 
আর নন্দন আচাধ্য ও তাহার পারিষদ্বর্গ সারা-নিশি বৈকুষ্ঠের আনন্দ 
ভোগ করিতে লাগিলেন । প্রত্যুষে প্রভু নন্দন আচার্যকে বলিলেন; 
“তুমি শ্রীবাসকে একাকী আমার নিকট লইয়া আইস1” এদিকে 
প্রভু নিশিষোগে সংকীরত্তন ত্যাগ করিয়া গেলে অনতিবিলম্বে সকলে 
জানিলেন যে, তিনি চঙ্গিয়া গিয়াছেন। রাসের নিশিতে শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ 
জফর্শন হওয়ায় গোশীদের যে ভাব হইয়/ছিল। তখন তাহাদের তাহাই 


৯৩ শ্বোঅমিয়নিমাই-চরিত 


হইল।--সমন্ত আনন্দ ফুরাইয়া গেল। সেখানে নিতাই ও হরিদাস 
নাই দেখিয়া সকলে ভাবিলেন ষে, তাহারা প্রভুর সঙ্গে আছেন, 
ইহাতে তাহারা একটু আশ্বস্ত হইদেন। কিন্তু সকলেরই মনঃকষ্টের 
একশেষ হইল । বিশেষতঃ শ্ত্রীঅদ্বিতৈর এরূপ কষ্ট হইল, যেন 
তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যায়। তাহার ছুঃধ দেখিয়! তাহাকে 
আর কেহ কিছু বলিলেন না। তিনিও আপনাকে ধিক্কার দিতে 
দিতে নিজ বাড়ীতে আসিয়া উপবাস করিয়া শুইয়া থাকিলেন। 

এদিকে নন্দন আচার্য্যের সঙ্গে শ্রীঝস, প্রভুর অগ্রে আসিয় 
্াড়াইলেন। প্রদ্ভুকে দেখিয়া শ্্রীবাস কাদিতে লাগিলেন। তখন 
নিমাই বলিতেছেন, “শান্ত হও, আচার্য কিরপ আছেন বল।” 
্রীবাস ঘলিলেন, আচার্য উপবাস করিয়া পড়িয়া আছেন। যেমন 
অপরাধ, তিনি সেইরূপ দণ্ড পাইয়াছেন। তাহার যে গুরুতর অপরাধ, 
তাহাতে তিনি বলিয়াই আমরা সহা করিয়াছি, অন্ত কেহ হইলে 
সহিতে পারিতাম না। তবে প্রভু, তুমি যেমন আমাদের প্রাণ, 
কাহারও সেইরূপ প্রাণ বটে।” যথা চৈতন্ভাগবতে-_প্অন্য জন 
হইলে কি আমরা সহি। তোম।র সে সবেই জীবন প্রভু বহি ॥৮ 

শ্রীবাস বলিতেছেন, “প্রভূ! এখন একটি অভয় বাক্য বঙগিয়া 
অদ্বৈত অ]চার্য্যের প্রাণ বাখ।৮ তখন নিমাই বলিতেছেন, “চঙ্গ 
চল, অধৈতের বাড়ী ধায়! তাহাকে সান্তনা করি।” ইহাই বলিয়া 
ছইজনে তাহার বাড়ী চ্িলেন। এইরূপে, অপরাধ যদদিচি আচার্য্ের 
তবু নিমাই তাহাকে সাম্তবনা করিতে তাহার বাড়ী গেলেন ; ঘাইয়া 
দ্বেখেন। তিনি মড়ার মত পড়িয়া আছেন। নিমাই যাইয়া তাহাকে 
ডাকিলেন; বলিতেছেন, “উঠ আচার্য্য! এরই আমি বিশ্বসভতর।” 
আচার্য্য একে অপরাধী, তারপর প্রভুর এইরূপ দৈন্, সৌন্বন্ত, মহত্ব 


অদ্বৈতের প্রতি অনুগ্রহ ১১ 


ও কপ! দেখিয়া অন্থৃতাপানলে ও লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেলেন ; 
কথা কহিতে পারিতেছেন না। প্রভু আবার ডাকিলেন। তখন 
আচার্ধ্য ধীরে-ধীরে বলিলেন। “প্রভু, আমি এখন বুক্লাম, আমার 
হ্যায় ছুর্ভাগা জগতে নাই । অন্ঠ সকলকে তুমি দৈন্য দিয়ছ ; তাহারা 
তোমার চরণসেবা করিয়া স্থুখে নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। আমাকে 
কেবল খানিক অহঙ্কার দিয়াছ। আমাকে তুমি গৌরব ও ভক্তি 
কর। তাহাতে আমার কেবল দস্ভের সৃষ্টি হয়। এখন আমি 
বুঝিলামঃ আর সকলে তোমার নিজজন, কেবল আমি তামার 
বহিরঙ্গ । আমাকে যে তুমি আত্মীয়তা দেখাও) সে তোমার বাহা। 
কিন্ত তুমি আমার প্রাণ ও যথাসর্বস্ব। আমাকে এই কৃপা কর; 
যেন দ্রীনভাবে তোমার চরণে থাকিতে পারি।৮ যথা ঠৈতন্ত- 
ভাগবতে--“হেন কর প্রভু মোরে দাস্ত ভাব দিয়া। চরণে বাখহ 
দ!সী-নম্দন করিয়া ॥ব 

প্রভুর তখনও ভগবান-আবেশ বহিয়াছে। তিনি গভীরভাবে 
বলিলেন; “আমার নিজজন না হইলে তোম|কে দণ্ড করিতাম না। 
আমি আমার অন্ুগ্রহ-পান্রকেই এইরূপে দণ্ড করিয়া থাকি ।” যথা- 
“অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যারে দণ্ড করে। জন্মে জন্মে দাস সেই 
বলিন্ু তোমারে |” 

তখন অদ্বৈত উঠিয়া আনন্দে বানু তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে 
বলিতেছেন, “মাজ আমি প্রভুর দও পাইয়া কৃষ্ণের দস হইলাম। 
আজ জানিলাম, শ্রীকুষ্চ আমাকে ভূলেন নাই ।% 

একটি প্রবাদ আছে যে, শ্রীভগবান্‌ বঙ্গিতেছেন--“ষে করে 
আমার আশ, তারি করি সর্বনাশ । তবু নাহি ছাড়ে পাশ, তার 
হই দাসের দাস ।৮ 
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যিনি ভগবানের শ্রীপ।দপপ্র-মধু আস্বাদ করিয়াছেন; তিনি ছঃধ। 
পাইলে, শ্রীভগবান্‌ তাহাকে বিস্বত হয়বেন না, ইহাই মনে হইলে 
ভক্ত আনন্দিত হয়েন, আর তখন ভক্তের নিকট ভগবান্‌ হার মানেন। 

মহাপ্রকাশের সময় শ্রীগৌরাক্গ তাহার অতিবৃদ্ধা জননীর মস্তকে 
শ্বীপাদ দিয়াছিলেন। আবার এই প্রকাশ-অবস্থায় শ্রীনিমাই দীন 
হইতে দীন। তখন তাহার দৈন্য ও কাতর-ভাব যিনি দেঁখিতেন, 
তাহার হদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। তবে অপ্রকাশ অবস্থায়, তিনি 
বিশেষ গুরুজন ব্যতীত অপর কাহাকেও প্রণাম করিতেন না। কারণ 
তাহা করিলে, তাহার ভক্তগণ ক্লেশ পাইতেন। কিন্তু তাই বলিয়া 
তিনি অন্ঠ কাহাঁকেও তাহার চরণে প্রণাম করিতে দিতেন না। কেহ 
প্রণাম করিলে তিনিও প্রণাম করিতেন, কাজেই ভয়ে কেহ উহাকে 
প্রণাম করিত না। শ্রীভগবান্ আবেশে যে নিমাই অতিবৃদ্ধী জননীর 
মন্তকে পদ দিয়াছিলেন, অন্ত অবস্থায় তাহ'র কিরূপ ধন্য ও গুরুজন 
প্রতি কিরূপ ভক্তি তাহা এখন শ্রবণ করুন। এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ 
সন্কীর্তনাস্তে গঙ্গাপ্সন করিতে যাইতেছিলেন। এমন সময় একজন 
মীন্টা-ব্রাহ্মণ-রমনী তাহার সম্মুখ নিপতিত হইয়া বলিলেন, “তুমি 
জ্রীভগবান। আমাকে উদ্ধার কর।” 

এই কার্যে শ্রীগৌরাঙ্গ স্তম্ভিত হইলেন ও ত্তাহার মুখ মলিন হইয়া 
গেল। তখন তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া দৃঢ় সঙ্গল্ল করিয়া 
দ্রতবেগে যাইয়া, গঙ্গায় ঝাপ দিলেন। ভক্তগণ অনতিবিলম্বে 
ঝাপ দিয়া পড়িলেন। কিন্তু নিমাইকে পাইলেন না। এখন 
-বিবেচনা করুন, এ সমুদ্বায় চকিতের মত হইয়া গেল। : প্রভু 'যে জলে 
ঝল্প দিবেন, কেহ তাহা ভাবেনও নাই। প্রভু ছুটিলেন; কিন্ত 
ভাবের অনুগত হইয়া তিনি মুভরূ্ছঃ এরূপ ছুটিতেন। যদ্দি তাহারা! 


শ্রীনিমাইয়ের দীন ভাব ১৩ 


বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারিতেন ফে, প্রভু জল্গে বপ-দিয়া প্রাণত্যাগ করিতে 
ষাইতেছেন, তবে আয় এরূপ বিপদ হইতে দিতেন না। প্রভু তীরের 
মত ছুটিলেন, ছুটিয়া গঙ্গায় ঝষ্প দিল্লেম। 

নিমাই পূর্বেও কয় বার জলে বম্প দিয়াছিলেন, কিন্তু একবারও 
আপনি উঠেন নাই। কারণ কয় বারই তিনি অচেতন অবস্থায় 
ঝাপ দিয়াছিলেন, কাজেই তাহাকে ধরিয়া উঠাইতে হইয়াছিল। 


এবারও এরূপ দ্রুতগতিতে আসিয়া জলে বম্প দ্িলেন। ভক্তগণ, 
পশ্চাৎ আসিতেছিলেন। তীহারা ভাবিলেন, প্রতু এখনই উঠিবেন। 
কিন্ত যখন তিনি উঠিলেন না, তখন সকলে হাহাকার করিয়া জলে 
ঝাপ দিলেন। কিন্তু স্রোতে তখন তাহার দেহ কম্পস্থান হইতে 
দুরে লইয়! গিয়াছে, কাজেই তাহাকে তল্লাস করিয়া পাওয়া গেল না। 
এ সংবাদ দাবানলের ন্যয় ছড়াইয়া পড়িল এবং চারিদিক হইতে 
লোক ছুটিয়া আসিলেন। ছুঃখিনী শচীও ইহা শুনিলেন। তিনি, 
কি অবস্থায় ছুটিয়া আসিলেন তাহা অনুভব করুন, বর্ণনা নিশ্রয়োজন । 
শচী আসিয়া! দেখিলেন, নিমাইকে পাওয়া যায় নাই। তখন তিনিও 
জলে বশাপ দিতে গেলেন; কিন্তু ভক্তগণ তাহাকে ধরিয়া 
রাখিলেন । 


শচী তীরে ফড়াইয়! “নিমাই, নিমাই” বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, 
বুক চাপড়াইতেছেন। আর বার বার জলে ঝশপ দিতে যাইতেছেন ; 
কিন্তু সকলে নিবারণ করিতেছেন । এমন সময় নিতাই আসিঙ্গেন, 
এবং শুনিয়াই জলে ঝাপ দিলেন । যথা শ্রীচৈতন্চমঙ্গলে £- 

“জলে মগ্ন হৈল প্রভু না পাই দেখিতে । সর্ধ নিজ নিজ জন ঝাপ 
দিলেন পশ্চাতে ॥ পুত্র পুত্র বলি ধেয়ে যায় শচীমাতা।- ঝাপ দিতে 


১৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


চাহে বিশ্বজ্তর হরি যথা ॥ উম্মত! পাগলিনী শচী কান্দে উভরায়। 
হা-কান্দ কান্দনে কান্দে ভূমেতে জুটায় ॥ এঁছন প্রমাদ দেখি অবধৌত 
রায়। প্রভুর উদ্দেশে বাপ দিলেন গঞ্'য়॥। জলমগ্ন হইয়া প্রভুর 
ধরিলেন হাতে । ধরিয়! তুলিল গঙ্গাকুলে আচম্ষিতে ॥ 


প্রভুকে ধরাধরি করিয়া তীরে উঠান হইল, এবং একটু পরে তাহার 
চেতনা হইল । তখন নিমাই নিতাইকে বলিতেছেন, «কেন তুমি 
আমাকে মরিতে দিলে না? আমার এ অপরাধময় দেহ রাখিয়া ফল 
কি? আমি জীবাধম, অতি-মান্টা ব্রাহ্গণ-রমণী আমার চরণ-ধুলি 
গ্রহণ করিলেন। আমি কাটাণুকীট, অথচ আমায় শ্ত্রীরুষ্ণ বলিয়া 
সম্বোধন করিলেন। ইহাতে আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণে যে অপরাধী 
হইলাম, তাহা হইতে নিস্তার পাইবার উপায় দেখিতেছি না। 
আমাকে তোমরা ছাড়িয়া দাও, আমি এই কলুষিত দেহ ত্যাগ 
করিব । ইহা বলিয়া বিহ্বল হইয়া প্রভু রোদন করিতে লাগিলেন। 
সকলে নানামতে সাধ্যসাধন! করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই 
নিমাই প্রবোধ মানিলেন না। মধ্যস্থানে নিমাই বোকগ্যমানা 
শচীমাতার কোলে বসিয়া অশ্রজল ফেলিতেছেন, আর হরিদ।স 
প্রভৃতি ভক্তগণ তাহাকে ঘিবিয়া বসিয়া রোদন করিতেছেন । সকলে 
ঘথাসাধ্য বুঝাইলেন, কিন্তু নিমাই কোনক্রমেই প্রবোধ মানিলেন না। 
প্রভুর হৃদয়ে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিতেছে । তৃণ দিয়া কি গঙ্গার 
শ্রেত বন্ধ করা যায়? ভক্তগণের প্রবোধে প্রভুর তরঙ্গ নিববিত 
হইল না। নিমাই ভীরু! বাপ! আমি অপরাধী, তুমি আমার 
অপরাধ মোচনের উপায় বলিয়া! দাও; ৮ এই বলিয়া ধুলায় গড়াগড়ি 
দিতে লাগিলেন । 


শ্রীনিমাইয়ের দীন ভাব ১৫ 


'নিমাইয়ের মনের ভাব অনুভব করুন। ভক্ত অবস্থায় নিমাইয়ের 
ন্যায় দীন ত্রিজগতে আর নাই। শ্রীকৃষ্ দাস্ত-ভক্তি কিরূপে পাইবেন, 
এই নিমিত্ত যাহাকে পান, তাহার কাছে কাতর হৃইয়া মিনতি করেন । 
সেই নিমাইকে বৃদ্ধা ব্রাঙ্মণ-রমণী চরণে ধরিয়া বলিলেন; “তুমি শ্রীকৃষ্ণ, 
আমাকে উদ্ধার কর।৮ প্রভু ভাবিতেছেন, “হইল ভাল! কোথায় 
আমাকে লোকে ভক্তি শিক্ষা দিবে, আমাকে কৃপা করিবেঃ না! আমাকে 
্রীভগবান্‌ করিয়া তুলিল!” ইহা ভাবিয়া নিমাই অসহনীয় যন্ত্রণা 
ভোগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিমাই উঠিলেনঃ উঠিয়া কাঙ্দিতে 
কাদ্দিতে জ্ঞানহারা হইয়া মুরারী গুপ্তের বাড়ীর দিকে চলিলেন। 
অপর সকলেও তাহ।র সঙ্গে কান্দিতে কান্দিতে যাইতে লাগিলেন । 
সেখানে কিছুকাল থাকিয়া পরে বিজয় মিশ্রের বাড়ী গেলেন । সেখানে 
কিছুকাল থাকিয়৷ কান্দিতে কান্দিতে আবার হরিদাস অ]চার্যের 
বাড়ীতে গেলেন। সেখানেও তাহার সঙ্গে সকলে গমন করিলেন । 
হরিদাস আচার্য্যের বাড়ীতে সমস্ত নিশি রোদন করিয়া যাপন 
করিলেন। প্রভাত হইলে হরিদাসের বাড়ী ত্যাগ করিয়া কান্দিতে 
কান্দিতে স্ুরধুনী তীরে আসিলেন ও একখানি নৌক] পাইয়া গঙ্গ! পার 
হইয়া উত্তর তীরে গেলেন, এবং সমস্ত দিন-রাত রোদন করিয়। 
কাট।ইলেন। ক্রমে ভক্তগণের অন্ুনয়-বিনয়ে শান্ত হইয়! পরদিবস 
বাড়ী ফিবিয়া আসিলেন। তখন শচী ও বিষুঃপ্রিয়া এবং ভক্তগণ প্রাণ 
'পাইলেন । 

অপরাঞ্ছে নিম'ই প্রক্কতিস্থ হইয়! ভ্রীবাসের বাড়ীতে বসিয়। 
বল্সিতেছেন, “আমি যদি আমার বৃদ্ধা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া 
যাইতাম, তবে লোকে আমাকে আমার জননীর প্রতি নিতান্ত অকৃতঞ্জ 
বলিত ও আমার কার্য দৃষিত।” এই কথা শুনিয়া যুরারি উত্তর 


১৬ ভীঅমিয়নিমাই-চরিত 


করিলেন, “তোমার শ্রীপাদপন্ম হইতে জীবে প্রেম পাইয়া থাকে” 
তোমার কোন কার্য্ের নিমিস্ত লোকে নিন্দা করিবে না।” ভবিষ্তে 
নিমাই এইরূপ “অকৃতজ্ঞ” হইবেন ও “দুষিত কার্য” করিবেন, ইহা 
মনে করিয়া মুরারীর বাক্যে আশান্িত হইয়া স্তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন 
করিলেন। এই আলিঙ্গন পাইয়া মুরারীর সর্বাঙ্গ পুলকিত হইল ও 
তখন তিনি এই স্কোকটি পড়িলেন__ 
“ককাহং দরিদ্র পাপীয়ান্‌ কক কষ শ্রীনিকেতনই। 
ব্রহ্ববন্ধু রিতিস্মাহং বানুভ্যাং পরিরস্তিত2 ॥% 
এই কথা বলিবামাত্র নিমাইয়ে শ্রীভগবান্‌ প্রকাশ পাইলেন 

তাহার সমস্ত শরীর “সহম্র স্থ্য্যের ন্যায় তোজোময়” হইল। আর 
তিনি বলিলেন, “আমার এই দেহ 'পরম মনোজ্ঞ” নিত্য" 'জ্ঞান' ও 
ধন আনন্দময় |” তোমরা নিশ্চয় জানিও) আমর শরীর ব্যতিকেকে 
এই ভূমগ্ুলে আর কিছুই নাই।৮ যথা কর্ণপুরের চৈতন্যচরিতে-_ 

্রন্ত্বা স ইৎমুদিতং ভগবাংস্তদৈব ন্বৈশব্ধ্যমুভমমুপেতং ররাজ নাথঃ। 

রম্যাসনোপরি পরিঠিত উদ্ভটেনতেজশ্চয়েন দিননাথসহম্রতুল্যঃ ॥ 

ইদং শরীরং পরমং মনোজ্ঞং সচ্চিদথনানন্দময়ং মমৈব | 

জানীত যুস্ং নহি কিঞ্চিদন্তদ্বিনাস্তি ভূমৌ স ইতীদমুচে ॥ 

আবার একটু পরেই শ্্রীভগবান্‌ অস্তহিত হইলেন, এবং নিমাই 

সহজ ভাবে কথা বলিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীভগবান্‌ মুহুমুছুঃ 
প্রকাশিত হইয়। আবার প্রায় তখনই লুকাইতে লাগিলেন । আরও 
রহস্তের বিষয় এই যে, যখন শ্রীভগবান্‌ প্রকশ পাইতেন, তাহার পূর্বের, 
কেহ কিছু জানিতে পারিতেন না। সামান্ত কথাবর্তী হইতেছে; 
এমন সমগ্ শ্রীভগব।ন্‌ প্রকাশ পাইলেন, নিমাইয়ের দেহ সহত্র হ্ধ্ের 
ঝায় উজ্জল হইয়া উঠিল, সর্ধবাঙ্গ প্রগাঢ় ভক্তি-উদ্দীপক ও চিত্ত- 


জ্রীনিমাইয়ের ভগবর্দাবেশে নিজস্বরূপ বর্ণন ১৭ 


/আকর্ষক হইল, কিন্তু ছুই একটি কথা বলিয়াই অন্তর্ধান করিলেন ও 
ক্ষণকাল পরেই নিমাইয়ের শরীর ও আকৃতি সহজ মনুষ্বের মত হইল। 
বিশেষ রহস্য এই, শ্রীভগবান্‌ প্রকাশিত হইয়া যে সমস্ত কথ। কহিলেন, 
তাহার সহিত পূর্বের কথাবার্ভার কোন সম্পর্ক নাই। যথা, (যেব্ধপ 
উপরে বলা হইল) মুরারি বলিলেন, “আমি দরিদ্র তুমি কৃষ্ণ, 
আমাকে আলিঙ্গন করিলে 1৮ অমনি শ্রীভগবান্‌ প্রকাশিত হইলেন; 
এবং আপনার স্বরূপ সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিয়া আব।র অস্তর্ধ।ন 
করিলেন। এক দিবস নিমাই তাহার চব্রিত তান্মুল মুরারিকে 
দিলেন। মুরারি ছুই কর পাতিয় প্রসাদ লইয়া কতক গ্রহণ করিলেন, 
কতক মস্তকে দ্রিলেন। তখন প্রভু বলিতেছছন ; “মুরারি, করিলি 
কি? তুই সর্বাঙ্গে ঝুষ্টা মাথিলি ?” ইহাই বলিতে বলিতে নিমাই 
ভগবান্রূপে প্রকাশ পাইলেন, আর বলিলেন, কাশীতে প্রকাশানন্দ 
সরস্বতী কুশিক্ষা দিতেছে, মায়াবাদ পড়াইতেছে, আর আমার এই 
বিগ্রহ মানিতেছে না, ইহার সমুচিত দণ্ড পাইবে ।” প্রকাশানন্দ 
সন্ন্যাসিগণের প্রধান ছিলেন, তখন ভগবপ্তক্তি মানিতেন না, পরে 
প্রীগৌরাঙ্গের অনুগত হন। এখন বিবেচনা করুন, মুরারির মাথায় 
তাস্থুলের ঝুঁটা, আর প্রকাশানন্দের মায়ব।দ, এ উভয়ে কোন সম্বন্ধ 
নাই। নিমাই বহস্য করিয়া! মুরারির মাথায় ঝুঁ*টা লাগিল বলিতেছেন, 
আর ভগবানরূপে প্রকাশ পাইয়া তখনই বলিতেছেন, “প্রকাশানন্দ 
কুশিক্ষা দিতেছে” একটু পরেই শ্রীভগবান্‌ লুকাইলেন, এবং নিমাই ও. 
মুরারিতে পুনরায় সাধারণভ;বে কথাবর্তী হইতে লাগিল। তবে 
মুরাবি ও প্রকাশানন্দের এই মাত্র সম্বন্ধ ছিল, _মুরারিও পুর্বে বেদের 
বড় গোড়া ছিলেন, তাই বরাহভাবে শ্রীভগবান্‌ তাহাকে এ কথা 
লইয়া কটাক্ষ করিয়াছিলেন। “ঘথা--বেদ আমার মর্ম কি জানে? 
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আবার কখন কখন এইরূপে ভগবান্‌ প্রকাশিত হইয়া ভক্তগণকে 
শক্-তত বুধাইতেন। বরাহরূপে প্রকাশ পাইয়৷ মুবাবির বাড়িতে 
“বেদ অন্ধ” এ কথা! বলিয়াছেন। আবার আর এক দ্দিঘল এ বরাহ- 
দ্ধপে প্রকাশ পাইয়া হরের্নাম ক্লোকের অর্থ করিলেন। শ্লোকটি এই-- 

হবের্নাম হরের্নাম হবের্দামৈব কেবলম্‌। 
কলো৷ নাস্ত্যেব নান্ত্েব নান্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ 

এই কয়েকটি কথামাত্র লইয়া প্রভু ইহার এরূপ অর্থ করিলেন যে, 
সকলে চমকিত হইলেন । এই কয়েকটি কথার মধ্যে ওরূপ অর্থ আছে 
ইহা কখন কেহ স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তিনি ইহার কিরূপ অর্থ 
করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা কোন গ্রন্থে নাই, তবে 
সংক্ষেপে যে বর্ণনা আছে তাহা বলিতেছি। 

হরিনামই স্বয়ং ভাগবান। ইনি আদিপুরুষ। এই নামরূপী 
আদিপুরুষ সকল সময়ে জগতে উদয় হয়েন নাঃ কলিতেই হইয়াছেন । 
“কেবল” শবের অর্থ এই যে, এই হরিভিন্ন অন্য কোন দেব উদ্ধার 
করিতে পারেন না; এবং এরই কথা যে পরম সত্য ও সর্বশাস্ত্রের 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, তাহা বুঝাইবার জন্য তিনবার 'নাস্ত্যেব” বলা 
হইয়াছে! যথা চৈতন্যমঙলে- “ইহা! বলি আন দেবে মানে যেই জন। 
তার গতি নাই তিনবার এ বচন।”৮ ইহাতে ইহাই বুবাইতেছে, 
কলিতে কেবল হরিনামই গতি, অন্য দেব-উপসনায় উদ্ধার নাই। 

এইরূপে যে দিবস আত্রবীজ হইতে আত্্র স্থষ্টি করিলেন, পরে বক্ষ 
'অনৃপ্ত হইল ও কেবল আম্ম থাকিল; সেই দিবস সেই রহস্য দেখাইয়া 
নিমাই ভগবান্রূপে বলিতেছেন, “এস দেখ আমার মায়া । যে উপায়ে 
এই ফল সৃষ্টি হইল তাহা! সমুদ্বায় চলিয়া গেল, কেবল এই ফলগুলি 
রহিল। এইরূপ প্রেমধনই নিত্যবন্ত, ইহা দ্বারা ক্ল্কে সেবা করিতে 
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হইবে 1” এই আত্বীজ হইতে নিমাই কিরূপে আত্ম প্রস্তত করিতেন, 
তাহা পূর্ব্বে কিছু বলা হইয়াছে । এ সম্বন্ধে মুরারি গুপ্রের চৈততন্ত- 
চরিত কাব্যে অর্থাৎ কড়চায় এইরূপ লিখিত আছে। নিমাই ম্বৃতিকায় 
বসিয়া সম্মুখে একটি আত্রবীজ রাখিলেন, পরে হস্তে ঘন ঘন তালি 
দিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, “এই বীজ অস্কুরিত 
হইল।” আবার বলিলেন, “এইনদেখ অস্থুর হইতে একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ 
হইল ।” প্রকৃতই তাহাই হইল । এইরূপে বৃক্ষে ফল ধরিল, আর 
উহাতে দুই শত ফল হইয়! পরিপক্ক হইল। সেই ফল পাড়া হইলে 
বৃক্ষ অদৃপ্ত হইল । কিন্তু ফলগুলি রহিল, আর উহা কৃষ্ণকে নিবেদন 
করিয়া সকলে প্রসাদ পাইলেন । যথা-_ 

করতালৈদিশঃ প্রোচে পশ্ঠ শৈনুষ চেষ্টিতম্‌। 

পশ্ঠ পশ্ঠাত্বীজংমে ভূমৌ সংরোপিতং ময়া ॥ 

পশ্ঠ পশ্ঠান্কুবো৷ জাতে নিমিষেণ তরুঃ পুনঃ । 

জাতং পশ্তান্ত পুষ্পৌঘং পশ্ঠ পশ্ত ফলং পুনঃ ॥ ইত্যাদি । 

প্রভূ প্রকাশাবস্থায় যেরূপ উপদেশ দিতেন, অপ্রকাশ অবস্থায়ও 

কখন কখন ভক্তগণকে কিছু কিছু তত্ঁকথা বলিতেন। এখনও সুবিধা! 
মত তাহার টেবিলের শিষ্ুগণ তাহার নিকট আসিয়া পাঠ করিতেন। 
একদিন একটি শিষ্য বলিতেছেন, “আপনি কৃষ্ণ কুষ্ণ বলেন, সেও 
একরূপ মায়া বই ত নয়।” এই কথ! শুনিয়! . শ্রীগৌরাঙ্গ অতিশয় কষ্ট 
পাইলেন। গুনিবামাত্র কর্ণে হস্ত দিলেন, আর মুহুমুণ্ছ ক্ষ্চনাম 
করিতে লাগিলেন ও রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার পরে 
বলিলেনঃ “চল, আমরা সকলে গঙ্গান্ান করিয়া পবিত্র হই। 
কারণ কৃষ্ নাই--এ কথা শুনিয়া আমরা অপবিক্রে হইয়াছি।” 
সেই শিষ্তকেও লইয়া গেলেন, তাহাকেও গঙ্গায় বছবাক- 
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ভুবাইলেন। গঙ্গায় ডুব দিতে দিতে তাহার অবিশ্বাস দুর 
হইয়৷ গেল। 

এখানে এ কথ[ও বলি যে, প্রকাশের সময় ব্যতীত নিমাই কখনও 
কাহাকে অলৌকিক কার্য্য দেখাইয়া স্তস্তিত করিতেন না। বসত 
ভাহার ভক্তগণ অলৌকিক কার্ধ্য প্রভৃতি স্বণা করিতেন। প্রভূ 
নিজেও অদৈতকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ইচ্ছামানত্র কাহাকে কোন 
“রূপ” দেখাইতে পাবেন না, এবং কিরূপে কি হর; তাহা! তিনি জানেন 
না। তবে একদ্দিবস বহস্ত করিয়াই হউক বা বাধ্য হইয়াই হউক, 
একটি অলৌকিক কার্ধ্য করিয়াছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে সন্ধ্যাকালে 
সকলে কীর্তন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় ঘোরতর মেঘ 
হইল। মেঘ দেখিয়! কীর্তন হইল না ভ।বিয়া ভক্তগণ দুঃখ পাইলেন । 
তখন ভক্তগণের ছুঃখ দেখিয়া প্রভু হস্তে এক জোড়া মন্দিরা লইয়! 
বাহিরে দীড়াইয়৷ মেঘ পানে চাহিয়া মন্দিরা বাজ|ইতে লাগিলেন, 
আর নামকীর্তন করিতে লাগিলেন ৷ তখনি মেঘ অস্তহিত হইল । 

যথা, মুরারি গুপ্ত কৃত চৈতন্যচরিতে-_ 

“কদাচিদারৃতে ব্যে।য়ি ঘনৈর্গভী বনিম্বনৈঃ 
গঃ এ % 


বৈষণবা ছঃখিতা| সর্বেব বিস্বোহয়ং সমুপস্থিতঃ | 


ঙ্ঃ ক শী 
তদা তন্মিন্‌ সমায়াতো গৃহিত্বা! মন্দিরাং হবি । 
স্বরান্‌ কৃতার্থয়ন্‌ কৃষ্ণং জগৌ স ম্বজনৈঃ সহ ॥ 
ততো মরুত্তিবেঘোঘাঃ খগ্ডিতান্তে দ্রিগন্তরমূ।৮ 
কিছু পুর্বে প্রভুর ভক্ত-ভাবে দৈন্ের কথ! বলিতেছিক্কাম । এখন 
প্রকাশ-ভাবের একটি কাহিনী শ্রবণ করুন। চাপাল গোপাল নামে 
একজন বড় তেজীয়ান ব্রা্গণ-পর্ডিত, কীর্তনার্দিকে বড় দ্বণা করিতেন ॥ 


চাপাল গোপাল ২১ 


এএই কীর্ভন শ্রীবাসের বাড়ীতে হইত বলিয়া শ্রীবাসের উপর তাহার 
বড় রাগ ও ঘ্বণা ছিল । তাহাকে ছু: দিবার নিমিত্ত চাপাল গোপাল 
একদা! রাত্রিতে খন শ্রীবাসের ভিতর-আঙ্গিনায় সন্কীর্তন হইতেছিল, 
তখন বহির্বাটীতে, মগ্যপায়ী তান্ত্রিকগণ যেরূপে পুজা করিয়া থাকে, 
সেইরূপ সমুদয় পূজার সঙ্জ! করিলেন এক তাগু মগ্ও বাখিলেন। 
পরাতে শ্্রীবাস উঠিয়৷ সেই কাণ্ড দেখিয়া বুবিলেন যে, উহা চাপাল 
গোপালের করধ্য। তখন পাড়ার লোককে ডাকিয়া দেখাইলেন, 
এবং কাহাঁকে কিছু না বলিয়া, হাড়ী আনাইয়| সে স্থান লেপাইলেন। 

ছই দিবস পরে চাপাল গোপালের কুষ্ঠরোগ হইল। চাপাল " 
গোপাল টোলে ছাত্রগণকে পাড়াইতেছেন, এমন সময় একটী ছাত্র 
তাহার অঙ্গুলি ফুলিয়াছে দেখিয়' চাপ।লকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা 
কবিল। চাপাল দত্ত কবিয়া বলিল্নে, “তোমরা যাহা ভাবিতেছ, 
তাহা নয়। আমি শাস্তজ্ঞ ব্রাহ্মণ, শিবপুজা করিয়। থাকি, আমার কেন 
ব্যাধি হইবে 1৮ কিন্তু ক্রমেই উহ! বৃদ্ধি পাইল । চাপাল, স্ত্রী পুভ্রকে 
বড় যন্ত্রণা! দিতেন, তাহারা তঘন তাহার বাসের জন্য বাহিরে একখান 
চালা ঝধিয়! দিল্েন। তাহার জী নাসিকায় বন্ধ দিয়া এক মুষ্টি অন্ত 
দিয়া পলাইতেন । চাপাল আহার করিয়৷ যঠিতে ভর দিয় ধীরে 
ধারে গঙ্গাতীরে আসিয়া বসিয়া থাকিতেন। জনৈক দয়াজু লোকের 
পরামর্শে তিনি এক দিন, নিমাই স্নান করিতে আসিলে তাহাকে 
বলিলেন। «নিমাই পণ্তিত! আমি তোমার গ্রামবাসী, তোমার সহিত 
গ্রামসম্পর্কও আছে। শুনিলাম তুমি নাকি বড় সাধু হইয়াছ, আর 
ব্যাধি ভাল করিতে পার । আমার ব্যাধি ভাল করিয়া দাও না ?” 

তখন চাপালের সম্পূর্ণ মলিনতা ও দম্ভ রহিয়াছে । শ্রীনিমাইকে 
এই কথা বলিিলে। শ্রীনিমাই যদি নিমাই থাকিতেন। তবে করযোড়ে 


২২ জ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


বলিতেন, “ঠাকুর! আমাকে এইরূপ বলিয়া কেন' অপদ্াধী কর ?” 
কিন্তু চাপাল শ্রীনিমাইকে সম্বোধন করিবামাত্র, শ্রীভগবান্‌ প্রকাশ 
হইয়া! বলিলেন, “তুমি ভক্তদ্রে।হী, তোম[র কুষ্ঠ হইয়াছে__এ সামান্ত 
কথা, তোমায় অনেক ছুঃথখ পাইতে হইবে ।” এই কথা বঙগিয়। তিনি 
চলিয়া গেলেন। চাপাল ইহার পরে অতিকষ্টে বারানসীতে বাইয়া 
বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে হত্যা দিয়! পড়িয়া রহিলেন। বিশ্বেশ্বর স্বপ্ে, 
বলিলেন যে, নবন্বীপে শ্রীভগবান্‌ শ্রীগৌরাক্জপ্রভু-রূপে উদয় 
হইয়াছেন। সরল ভাবে তাহার শ্রীচরণ আশ্রয় করিলে রোগ হইতে; 
নিষ্কৃতি পাইবে । চাপাল তথন বাড়ী ফিরিয়া আইলেন; এবং 
পাঁচ বৎসর পরে কুলিয়া গ্রামে প্রভুর দর্শন পাইয়া, তাহার চরণে 
সকাতরে পতিত হইলেন। এ সম্বন্ধে চাপল গোপালের উক্তি. 
প্রাচীন গীত শ্রবণ করুন-_ 

“পরম করুণ হে প্রভু, নিতাই গৌর; তোমরা ছু'ভাই। প্র 

(আমি) গিয়াছিন্ু কাশীপুরে, আমায় কয়ে দিলেন বিশ্বেশ্বরে, 

পর্ণব্রহ্ম শচীর ঘরে 

আমি কীড়ার জালায় জলে মবি। আমায় উদ্ধার কর গৌরহবি ॥৮ 

তখন ্রীভগবান্‌ কৃপার্ভ হইয়া বলিলেন; “তুমি শ্রীবাসের নিকট 
অপরাধী, তাহার পাদোদক পান কর, আরোগ্য লাভ করিবে ।” 
চাপল তাহাই করিয়া ভবরেগ ও দ্বেহরোগ হইতে উদ্ধার পাইয্ধা 
তদবধি শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত হইজেন। 

আবার প্রভু কখন কখন তাহার কৃপাপাত্র এরং ভক্তগণকে গোপন 
করিয়া কাহাকেও কৃপা করিতেন। শুক্লাম্বরের খুদ কাঁড়িয়া খাইতেন 
বলিয়া ব্রক্মচাধীর মনে বড় ক্ষোভ ছিল । সেই ক্ষোভ নিবারণ করিবার 
নিমিত্ত শ্ত্রীগৌরাঙ্জ এক বিন তীহার বাড়ী যাইয়া অন্ন খাইবেন, এই: 


শুক্লান্বরের বাটিতে প্রভুর ভোজন ২৩ 


অভিপ্রায় জানাইলেন। শুক্লাম্বর এই কথা শুনিয়া যেমন আনম্দিত- 
হইলেন, তেমনি ভয়ও পাইলেন। কারণ সামাজিক নিয়মান্ুসারে 
তাহ।র অন্ন শ্রীগৌরাঙ্গ ভোজন করিতে পারেন না। ইহাতে শ্তক্কান্বর 
মিনতি করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং 
বলিলেন, প্প্রভূ, আমি অতি দীন ও মলিন, আমি আপনাকে অন্ন 
বন্ধন করিয়া দিব, এরূপ সাহস আমার হয় না, আপনি আমাকে ক্ষম| 
করুন।৮ কিন্ত শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা শুনিলেন না। তখন শ্ুক্লান্ধর নিরুপায় 
হইয়! ভক্তগণের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিলেন, 
ণজ্রীভগবানের কাছে জাতিবিচার নাই। তিনি সকলেরই অন্ন গ্রহণ 
করিষা! থাকেন । তুমি স্বচ্ছন্দে যাও, প্রভুকে ভোজন কর1ও।৮ তখন 
শুক্লাব্ঘর স্নান করিয়া পবিত্র মনে অন্ন চড়াইলেন ও তাহার সহিত 
একখণ্ড গন্তুথোড় দ্দিলেন; আর হাঁড়ী ছুঁইলেই না। করষোড়ে 
ভ্বীলঙ্ষ্মী ঠাকুরাণীকে আহ্বান করিয়া মনে মনে তাহার চরণ 
ধ্যান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে প্রভূ আন করিয়া ভক্তগণ 
সহ শুরুম্ববের বাড়ীতে আসগিলেন। তখন জ্রীনিমাই ও শ্্রীনিতাই 
ভোজনে বসিলেন, আর সকলে দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রভূ 
ভোজন করিতে করিতে বলিতেছেন, “এমন স্ুস্বাু অন্ন জীবনে 
কখনও আহার করি নাই । আর গত্তখোড় যে এত উপাদেয় 
হয় তাহাও জানিতাম ন11” প্রভুদ্ধয় ভে।জন করিয়া উঠিলে, ভক্তগণ 
সেই উচ্ছিষ্ট অন্ন লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে লাগিলেন। তারপর 
সকলে সেখানে শয়ন করিন্পেন। শ্তক্লান্বরের বাটী গঙ্গার উপর। 
্ীক্ষকাল, মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে, সকলে নিদ্রা গেলেন। প্রভুও 
শয়ন করিলেন, আর ত্বাহার নিকট বিজয় নামক একজন 
কায়স্থ শয়ন করিলেন। বিজয় প্রভুর বড় প্রিয়পান্র, তাহার স্থায় 


৪ ভ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


আখরিয়া * শ্রীনবদ্ধীপে কেহ ছিলেন না। তিনি প্রড়ুকে অনেক পুঁথি 
লিখিয়! দিয়াছিলেন। সকলে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময়ে শ্রীগৌবাঙগ 
তাহার শ্রীহস্ত বিজয়ের বুকের উপর রাখিলেন। শ্রীকরম্পর্শে 
বিজয় নয়ন মেলিলেন, দেখেন যে, তাহার বৃকের উপর যে বানু 
রহিঘ়াছে, উহ! চিন্ময় ও বত্বাঙ্রীতে খচিত। আরও দেঁখিলেন 
ষে, সমস্ত জগৎ শীতলতেজে পরিপৃরিত। দেখিয়া বিজয় তদ্দণ্ডে 
বাহ্জ্ঞান হারাইলেন ও বিষম হুঙ্কার করিয়া গাত্রোথান করিলেন । 
তাহার হুষ্কারে সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহারা ও প্রভূ স্বয়ং 
বিজয়কে তাহার হুক্কার ও আনন্দের কারণ জিজ্ঞসা করিলেন। 
কিন্তু বিজয়ের তখন আনন্দে বাহ্জ্ঞান নাই। তিনি কোন কথারই 
উত্তর করিতে পারিলেন না। তখন প্রভু মধুর হাসিয়৷ বলিতেছেন, 
“বুবিলাম, শুক্লান্বরের বাটীতে শ্রীরুষ্চ বিরাজ করেন। তাহাকেই 
হয়তো বিজর দেখিয়ীছে ? কিম্বা ইহ! গঙ্গার মাহ।স্ম্য। যাহ! হউক 
বিজয় যে কিছু বৈভব দেখিয়াছে তাহার সন্দেহে নাই।৮ এইরূপে 
প্রভু নিজে যে এ নাট্যের গুরু, ইহা গোপন করিলেন বটে, কিন্তু 
বিজয়ের এ পরিবর্তনের মূল কে, ভক্তগণ তাহা কিছু কিছু মনে অনুভব 
করিলেন। বিজয়ের তখন কি দশা হইল, তাহ। চৈতন্ঠ ভাগবতে 
এইরূপ লিখিত আছে-_“না আহার, না নিদ্রা, রহিত দেহধন্্ন। ভ্রমেন 
বিজয়, কেহ নাহি জানে মর্ম ॥৮ | 


সাত দিন পরে বিজয় চেতন পাইয়! সমুদয় কথা প্রকাশ করিলেন। 
নির্বোধ লোকে ধ্যানে শ্রীভগবানের ' তেজ দেখিতে চাহিয়া থাকে। 


* আখরিরা অক্ষর লেখক, বিজয়ের হগ্ডাক্ষর বড় ভাল ছিল এবং তিমি দ্রুত 
লিখিতে পারিতেন। 


বিজয় আখরিয়ার চিন্ময় হস্ত দর্শন ২৫ 


কিন্তু শ্রীভগবানের “চরণখরছটা” দর্শন করারও শক্তি জীবের নাই। 
দর্শন করিলে, বিজয়েরর যেরূপ দশ! হইয়াছিল, তাহাই হয়। এইরূপে 
প্রভু কাহাকে কিরূপে কৃপা করিতেন, তাহা অন্ত কেহ জানিতে 
পারিতেন না। আপনিও লুকাইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু উহা 
সময় সময় বিফল হইত । | 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


বন্ধ হে কি দেখ চিবুক ধরে। ঞ্রু। 
যে আনন্দ পাই হেরি রাঙ্গা পদ 
কেন হে বঞ্চহ মোরে ॥ 
লজ্জাশীলা বলে, করহ বিজ্রপ, 
নিগুঢ় কব তোমারে। 
লজ্জা ভাণ করে, নমিত বনে, 
পদ হেরি নয়ন ভরে ॥ 
--বলবাম দাস। 
এক দিবস নিমাই শ্রীবাসের মুখে কুষ্ণলীল! শুনিতে শুনিতে 
বলিলেন, “এস, একদিন অঙ্গবন্ধন করিয়া, সাজিয়! গুজিয়াঃ কৃষ্ণলীলারস 
আস্বাদন করা যাউক।৮ ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কিরূপ? 
নিমাই বলিলেনঃ “তোমর! সমুদ্নয় কৃষ্ণলীলার লজ্জা! প্রস্তত কর। 
তাহার পর কিরূপ করিতে হইবে, দেখা যাইবে । কায়স্থ জমীার 
বৃদ্ধিমস্ত খান ও সদাশিব কবিরাজ প্রভুর বড় প্রিয়। এই দুই 


২৬ জ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


জনের উপর সঙ্জ! প্রস্ততের ভার হইল। এই লীলার স্থান, প্রভূ 
আপনি নির্দেশ করিয়া বলিলেন যে, তাহার মেসো চন্দ্রশেখর আচার্ধ্য- 
বস্ধের বাড়ী হইবে। তাহার মাসীর বাড়ী সাব্যস্ত করিবার কারণ 
বোধ হয় যে, সেখানে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া! যাইতে পারিবেন । 

সেখানে কি হইবে সকলে আগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন। তাহাতে প্রভু বলিলেন, “আমি সেখানে রমণীর বেশ 
ধরিয়া নৃত্য করিব।৮ ইহাই বলিয়া ভ্রীঅদ্বৈতৈর দ্বিকে চাহিয়া? 
তিনি শিবাবতার এইরূপ ইঙ্গিত করিয়া মনে মনে হাসিয়া বলিতেছেন, 
কিন্তু আমি এরূপ রূপবতীর রূপ ধরিব যে, যে ব্যক্তি জিতেক্দ্রিয় তিনি 
ব্যতীত আর কেহ সেখানে যাইতে পারিবেন না।৮ ইহার তাৎপর্য্য 
এই যে মহাদেব মোহিনী দেখিয়! উন্মন্ত হইয়াছিলেন, আর অদ্বৈত 
মহাদেব। ইহাতে শ্রীঅদ্বৈত, প্রভু রহস্ত করিতেছেন এইরূপে এ কথা 
না লঙ্টয়া_একটু ছুঃঘিত হইয়া বলিলেন, “তবে আর আমার যাওয়া 
হইবে না, আমি জিতেক্দ্রিয় এ গৌরব আমার নাই ।” এ কথা শুনিয়া 
শ্রীবা বলিতেছেন, “আমরাও এ কথা।” তখন নিমাই একটু 
ঠকিলেন ও. হাসিয়া বলিতেছেন), “তবে হইল ভাল! তোমরা কেহ 
ষাবে না, তবে এ রঙ্গ কাহাকে লইয়! করিব? তা আমি ইহার একটি 
উপায় করিতেছি । তোমরা আমার বরে সকলে জিতেন্দ্িয় হইবে ও 
আমাকে দেখিয়া মোহ পাইবে না|” এ কথা শুনিয়া আবার সকলে 
হাসিতে লাগিলেন । 

তাহার পর সকলে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “যদি আমাদের 
নাট্যাভিনয্ন করিতে হয়, তবে কে কি সাজিবেন, আর কেকি 
করিবেন, কি বলিবেন, তাহা! আগে ঠিক করিয়া দাও ।” প্রসু বলিলেন, 
“আমি হইব রাধা, গদাধর হইবেন ললিতা, শ্ীপাদ নিত্যানন্দ হইবেন 


নাট্যাভিনয় ২৭ 


মার বড়াই, হরিদাস কোতোয়াল, শ্রীবাস নারদ ইত্য]দি। অদ্বৈত 
করযোড়ে বলিলেন, «আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়।” প্রভু বলিলেন, 
'“সকলই তুমি, তোমাকে আর কি বাছিয়া দিব ? তুমি হইবে শরীক ।” 

ইহাতে সকলে প্রভুকে বলিলেন, «কে কি বলিবে, কে কি করিবে, 
সমুদয় বলিয়া দিউন।” প্রভু বলিলেন, “তাহা! বলিয়া দিতে হইবে 
না। সময় হইলে, যাহার যাহ। করিতে কি বলিতে হইবে, তাহা 
আপনি স্ফুরিত হইবে ।” সুতরাং কি যে কাণ্ড হইবে, তাহা কেহ 
কিছু বুধ্তে পারিলেন না। 

এই সমুদয় কথা স্থির হইলে, সকলে উৎসাহের সহিত ভ্রব্যাদি 
আহরণ করিতে লাগিলেন। শাড়ী, সংখ, কীচুলী, গোঁফ, দাড়ি 
প্রভৃতি নানাবিধ সজ্জা প্রস্তত করা হুইল। চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে 
বুদ্ধিমস্ত খান তখন বড় বড় চান্দোয়া খাটাইলেন, বসিবার শয্যা 
পাতিলেন, দীপের সঙ্জা করিলেন। সন্ধ্যার পর সমুদয় ভক্তগণ 
উপস্থিত হইলেন, আর তাহাদের বাড়ীর ত্ত্রীলোক সকলে ক্রমে 
আসিলেন। শচী বিষুপ্রিয়াকে লইয়া, মালিনী ভগিনীগণ লইয়া ও 
সুরারির স্ত্রী আইলেন। এইরূপে বাড়ীর অভ্যন্তর স্ত্রীলোকে ভরিয়া 
গেল। সকলে আসিলে দ্বারে কবাট পড়িল। প্রভু দুঢ়রূপে আজ 
করিলেন ষে। ষেন আর কেহ আসিতে ন! পারে। 

এখন কে কি ভাব প্রাপ্ত হইজেন বলিতেছি। সাজ।ইবার ভার 
পাইলেন বান্দুদ্দেব আচাধ্য । গায়ক হইলেন পাঁচজন,--পুগুরীক 
বিদ্যানিধি, চন্দ্রশেখর আচার্ধ্যরত্ব ( অর্থাৎ ষাহার বাড়ী), আর শ্ভ্রীবাসের 
তিন ভাই। হারা সাজিবেন তাহারা রঙ্গগৃহে সাজিতে লাগিলেন। 
এদিকে সভায় গায়ক, বাদক ও সভ্যগণ রহিলেন। স্ত্রীলোকের 
কেহ ছ'চিয়ায়। কেহ পিড়ার উপর, কেহ অভ্যন্তরে বসিলেন। 


২৮ জ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


প্রথমে বাদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহার পরে গায়কগণ স্ুত্বরে শ্রীরাধা- 
কের স্তবের ছুটী ক্লোক পড়িলেন, যথা--“জয়তি জননিবাসো” এবং 
“সম্পূর্ণেক্ুমুখী” ইত্যাদি । এই গ্োকদ্বয় পাঠ হইলে সকলে আনন্দে 
“হরি হরি বোল” বলিয়া ধ্বনি করিয়! উঠিলেন । 

এমন সময় হবিদাস রঙ্গভূমিতে স্ুত্ররূপে উপস্থিত হইলেন। 
হবিদাসের মুখে মস্ত গোঁফ, স্বন্ধে যষ্টিঃ কিন্তু দুই হস্তে কুন্দ ও মল্লিকা 
প্রস্তুতি পুষ্প। নয়নজলে বদন ভাসিয়া যাইতেছে । তিনি আসিয়া 
সেই পুষ্প দিয়া রঙ্গস্থলকে শ্লেরক পড়িয়া পুজা! করিলেন। আর প্রণাম 
করিয়া বলিলেন, “হে রঙ্গভূমি, তুমি অদ্য বৃন্দাবন হও ।” পুজা সমাপ্ত 
হইলে হরিদাস সভ্যগণকে বলিতেছেন, “অগ্ভ আমি ব্রহ্মার নিকট 
গিয়াছিলাম, দেখি সেখানে শ্রীল নারদ মুনি বসিয়া । আমি ব্রহ্মাকে 
প্রণাম করিলে, নারদ আমাকে একটি আজ্ঞ করিলেন। তিনি 
বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের লীলা দর্শনের সাধ তাহার বহুদিন হইতে 
আছে। তাহার পর নাটকাকারে তাহাকে সেই লীলা দ্বেখাইতে 
আমাকে আজ্ঞা করিলেন। আমি এখন কিরূপে নারদের আজ্ঞা 
পালন করিব ভাবিতেছি।” 

ইহাই বলিয়া হরিদাস মুখ তুলিয়া! দেখেন তাহার পারিপাশ্িক 
অগ্রে দীড়াইয়া। ইনি মুকুন্দ। হরিদাস তাহার পারিপাশ্িক 
মুুন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “নারদের আজ্ঞা শুনিলে তো৷ ? 
এখন তাহার উদ্ভোগ কর 1৮ 

পারি। তোমার কথায় বিম্ময় জন্মিল। প্রীল নারদ আত্মারাম। 
তিনি ব্রহ্মার তনয় বটে, কিন্তু অধিকারে তাহারই সমান। সনকাদি 

+*নাটকের যে সুত্্প।ত করে তাহাকে নুত্রধর বল! যার; যাহার সঙ্গে কথোপ- 
কথনের ছল করিয়। সেই সুত্রপাত হয়, তাহার নাস পারিপাখিক। 





নাট্যাভিনয় ২৯. 


আত্মারাম তাহার অন্জ। তিনি স্বয়ং আত্মারাম হইয়া জ্রীকষচের 
লৌকিক লীলাতে লোভ করিবেন, এ বড় আশ্চার্ধ্য। 

স্থত্র। তুমি কি ভাগবতের “আত্মারাম” গ্লোক জান না? ধাহার! 
আত্মারাম, তাহারাও শ্রীকৃষেঃ অহৈতুকী ভক্তি লাভ করিতে ও তাহার 
লীলারসরূপ সুধা পান করিতে সাধ করিয়া থাকেন। 

পারি। আত্মার।মগণ ভাল ছাড়িয়া মন্দে কেন দোত করেন ? 

স্ত্র। পাগল, তুমি জান না যে, ভগবানের অলৌকিক লীলা 
অপেক্ষা লৌকিক লীলা আরও মধুর । স্থষ্টি-প্রক্রিয়াদি ভগবানের 
বড় বড় কথায় রসনাই। তাই বিচার করিয়া শুকদেব ভ্রীভাগবতে 
জ্রীতগবানের মাধুরযলীল! বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ধিনি আস্বাদ করেন, 
তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অচিরাৎ পাইয়া! থাকেন। আর শ্রীভগব।ন্‌ এই নিমিস্ত 
অর্থাৎ জীবগণের ভজন সুলভ করিবার নিমিত্ত, নরলীল! করিয়া থাকেন । 

পারি। তা ভাল, তাই করা ষাবে ; কিন্তু এত ব্যস্ত কেন? নারদ 
ব্রহ্ষলোকে, তাহ|র আসিতে ত অনেক সময় লগিবে ? 

স্ত্র। আরে অজ্ঞান! নারদ অভ্তরীক্ষে গমনাগমন করেন। 
তাহার আসিতে কতক্ষণ লাগিবে ? তুমি শীন্ত্ সজ্জা কর। 

পারি। যেআজ্ঞে। তবে শ্রীভগবানের কোন্‌ লীলা দেখাইব। 

স্ত্র। “দীনলীলা” অভিনয় করিয়া দেখাই, ইহাই আমার ইচ্ছা । 

পারি। তা হবে না। তোমার কন্তাগণ থাকিলে হইত । 

স্থত্র। সেকি? তাহারা ত ভাল আছে? 

পারি। ভাল আছেন তবে শ্রীবৃদ্দাবনে গোপেশ্বর শিব পুজা 
করিতে গিয়াছেন। 

স্বত্র। এ ত বড় বিপদদের কথা! যদি কোন কৃষ্ণলীলা ন৷ 
দেখাইতে পাবি, তবে নারদ অভিশাপ দিবেন, এখন উপায় ? 


৩০ জীঅমিয়নিমাই-চরিত 


পাবি। ব্যস্ত কেন? তাহার! শীন্্র আসিবেন। 

সুত্র। তুমি ত বল শীত্ত আপিবেন, কিন্তু তাহারা পথ জানে না, 
সঙ্গে কেহ নাই, আরার সে বনে ভয় আছে শুনিয়াছি ! 

পারি। ভয়কি? সঙ্গে বড়াই বুড়ি আছে। 

স্থত্র। (হাসিয়! ) বুড়ির ত খুব সাহস। চোখে দেখে না) কানে 
গুনে না, জীর্ণ শীর্ণ কলেবর। 

ইহাই বলিতে বলিতে নারদ আইলেন। শ্ত্রীনারদকে দেখিয়া 
স্থত্রধর ( হরিদ।স ) ও পারিপাশ্িক (মুকুন্দ ) উভয়ে শীপ্র শীদ্র কন্তাগণকে 
আনিবার নিমিত্ত রঙ্গস্থল ত্যাগ করিলেন । নারদ বীণাযন্ত্র হস্তে 
করিয়! কৃষ্ণমঙ্গল গীত গাইতে গাইতে রন্গস্থলে আইলেন, সঙ্গে তাহার 
তক; তিনি শুক্লান্ধর । এখন যেরূপ যাত্রায় নারদের বেশ দেখা 
যায়, নারদের সেই বেশ । নারদকে দেখিয়া সকলে অবাক হইলেন। 
তাহার কারণ নারদ যে শ্রীবাস, ইহা সকলে জানেন, কিন্তু ভ্রীবাসকে 
কেহ চিনিতে পারিতেছেন না। শ্রীবাসের আকৃতি প্রকৃতি একেবারে 
পরিবন্তিত হইয়৷ গিয়াছে । 

এখানে একটি নিগুঢ় রহস্য বলিতেছি। এই যে নাটক অভিনয় 
হইতেছে, ইহা! সভ্যগণ রঙ্গভূমিতে আসিবার পূর্বে আপনার্দিগকে 
ভুলিয়া গিয়াছেন। ভ্রীবাস এখন প্ররুতই আপনাকে নারদ 
ভাবিতেছেন। এমন কি, তিনি নারদ্রূপ ধরিয়া আসিলে শচী 
বিশ্মিত হইয়া তাহার স্ত্রী মলিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই কি 
তোমার পণ্ডিত ?” তাহাতে মালিনী বলিলেন, *গ্তনছি বটে, কিন্ত 
চিনিতে পারিতেছি না।” শ্রীঅদ্বৈত যখন কৃষ্ণরূপ ধরিয়া আসিলেন, 
তখন প্রকৃতই স্ীকফ্চ তাহার দেহে প্রবেশ করিয়াছেন। এই যে 
সকলে নাটক অভিনয় করিতেছেন, ইহার্দের কথা ও কার্য 


নাট্যাভিনয় ৩১ 


পুর্বেব তাহাদিগকে শি্ষা দেওয়া হয় নাই। ইহারা সকলেই 
উপস্থিতমত কাধ্য করিতেছেন ও কথা বলিতেছেন । প্ররুত কথা, 
তখন ধাহারা রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইতেছেন, তাহাদের দেহে 
অন্টে প্রবেশ করায় তাহাদের আকার প্রকার একেবারে পরিবন্তিত 
হইয়া গিয়াছে । 

নারদ । কইহে স্নাতক, এখানে ত নাটক কিছু দেখি না? 

(স্থত্রধর, পারিপাশ্িক প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া গোপীবেশে গদ্দাধরের 
স্ুপ্রভা সখী সহ প্রবেশ ।) 

নারদ । তোমরা কাহার ? 

স্ুপ্রভা । আমর! গোয়ালের মেয়েঃ ব্রজে থাকি, গোপেশ্বর পুজিতে " 
যাইতেছি। ঠাকুর আপনি কে? 

নরদ। আমি কৃষ্ণের দস নারদ । (সকলে নারদকে প্রণাম ) 

গোপী (গদ্দাধর )। ঠাকুর, আমি কিরূপে শ্রীকুষ্ণ_যিনি গৌরচন্জ্র 
রূপে নবদ্বীপে উদয় হইয়াছেন,-_তাহার চরণ পাইব? (ইহা! বলিয়া 
কীদ্দিয়। নারদ্দের চরণে পড়িলেন।) 

নারদ । তুমি অবগ্ত সে চরণ পাইবে। প্রত্যহ সুরধুনিতে অঙ্গ 
মার্জনা করিও। (একটু পরে, গোপী কিছু শান্ত হইলে) তুমি 
বৃন্দাবনের গেপী, অবগ্ঠ নৃত্য করিতে পার, একবার আমাকে তে'মার 
'নৃত্য দর্শন কর1ও । 

গরাধরের রূপের অবধি নাই। যেই গৌরচরণ কিরূপে পাইব 
বলিয়া নারদের চরণে পড়িয়াছেন, অমনি প্রেমে বিভোর হইয়াছেন। 
গদাধরের টাদমুখ নয়নজলে ভাঁপিতেছে। তখন নুপ্রভা সথীর অঙ্গে 
তর দিয়৷ মৃদ মন্দিরার সহিত, তিনি মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন । 
হবিদাস স্বন্ধে হষ্টি লইয়া গোঁফ মোচড়াইতে মোচড়াইতে লক্ষ দিয়! 


৩২ শ্বীঅমিয় নিমাই চরিত 


সমস্ত আঙ্গিনা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, আর অট্র অট্র হাসিয়' 
বলিতেছেন। “দিন গেল? কৃষ্ণ ভজ, এমন ঠাকুর আর পাবে না।” 

সভ্যগণ হরিদ|সের মুখে শুনিতেছেন “কৃষ্ণ ভজ;” আর শ্রীকৃষ্ণ ভজনের 
ফল স্বরূপ শ্রীগদাধরকে দেখিতেছেন ও তাহার নৃত্য দর্শন করিতেছেন। 

সুপ্রভা। ( গদাধরকে ) সখি, সময় গেল, পূজায় যাবে না? 

গোপী । (নারদকে প্রণাম করিয়া) ঠাকুর অনুমতি কর, আমর! 
যাই। (গদ্দাধর ও অন্ঠান্য সকলে নিষ্ান্ত । ) 

স্সাতক। ইহারা সকলে বৃন্দাবনে গেলেন। চল, আমরাও, 
সেখানে যাই, যাইয়া! শ্রীকৃষ্ণ-বহস্ত দেখিগে । 

নারদ । কেন, একি বৃন্দাবন নহে ? 

স্নাতক ৷ ঠাকুর একেবারে পাগল হইয়াছ, এ বৃন্দাবন কোথায়? 

নারদ । পাগলই হইয়াছি বটে। কৃ্ণ-প্রেমানন্দে লোককে: 
পাগলই করে ! চল বৃন্দাবনে যাই ; আমি পথ দেখিতে পাইতেছি না, 
তুমি পথ দেখাইয়া চল। 

প্রকুতই নারদ নয়ন-জলে ভাসিতেছেন, আর সেই নয়ন-জলে 
কিছু দেখিতেও পাইতেছেন না। নারদের তখন কৌতুক ভাব নাই। 
তিনি অতি গম্ভীর ও প্রেমে চঞ্চল হওয়ায় তাহার মুখের শোভা 
অপরূপ হইয়াছে । অগ্রে স্নাতক পথ দেখাইয়৷ যাইতেছেন, পশ্চাতে 
নারদ চলিয়াছেন। 

সাতক। তবেই তুমি বৃন্দাবনে গিয়াছ? কৃষ্ণলীলা-রহস্য দেখা 
হইল না। 

নারদ । কেন? কি হইয়াছে? 

স্নাতক । তুমি এক পা যাইবে, দশ পা! নাচিবে। এইরূপে, 
আমরা কত দিনে বৃন্দাবনে যাইব ? 


অভিনয় নয়, প্রকৃতই কৃষ্ণলীল৷ ৩৩ 


নারদ | বৃন্দাবনে যাইব বলিয়া আমর অন্তরে আনন্দ ধরিতেছে 
না। বৃন্দাবন শ্রীকুষ্জের নিজের স্থান। সেখানে বৃক্ষ লতা পর্য্যস্ত 
আনন্দে ভাসিতেছে । আমার পিতা ব্রহ্মা ্বয়ং ঈশ্বর, তিনি শ্রীকৃষ্ণের 
নিকট বৃন্দ।বনে একটু স্থান চাহিয়া বলিয়াছিলেন, “হে প্রভূ ! 
বন্দাবনে আমাকে একটি অতিক্ষুদ্র তৃণ কর।” তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ 
বলিয়াছেন; «কেন ব্রক্গা, তুমি বড় না হইয়া .বৃম্দাবনে ছোট তৃণ হইতে 
চাহিতেছ ?” তাহাতে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন। “তোমাকে সহস্র বৎসর তপস্তা 
করিয়া মুনিগণ ধ্যানেও দর্শন করিতে পারেন না। সেই তুমি, তোমাকে 
গোগপীগণ প্রেমবলে সর্বদা দর্শন করিতেছেন । আমি যদি বন্দাবনের 
ক্ষুদ্র তৃণ হই, তবেসেই গোপীগণের পদ্রজঃ সর্বদা পাইব |” স্নাতক! 
বৃন্দাবন এইরূপ লোভের সামগ্রী, সেখানে যাইতেছি, একটু নাচিব না? 

( এমন ) সময়ে [ নেপথ্যে ] শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের মুবলীরব হইল ) 

এই যে যুরলীরব হইল, ইহাতে শুধু উপস্থিত ব্যক্তিগণ নহে, 
সমস্ত নবদ্বীপবাসী, এমন কি? যেন ত্রিভৃবন মোহিত হইলেন। সেই 
বব শুনিয়৷ সকলের অঙ্গ শীতল হইল, সুখে যেন প্রাণ এলাইয়! পড়িল। 

নারদ । এ শুন! এ শুন! তান তরঙ্গ! আ্রীকুষ্ণের মধুর 
মুরলীধ্বনি হইতেছে ! এই মুরলীধবনি শুনিয়া কুলবতীগণের। পতির 
অগ্রে, নীবীবন্ধন খসিয়া পড়ে। আমি এখন কি করি? অন্ুমানে 
বোধ হয় কুঞ্ষ আসিতেছেন, কারণ শ্রীঅঙগ-গন্ধে আমার নাসিকা 
মাততিতেছে। চল, একটু দুরে যাই, নতুবা সং্ঞহারা। হইব, কিছু 
দেখিতে পাইব না । ( একটু অন্তরালে গমন) 

( শ্রীঅদ্বৈতের শ্রীকুষ্চরূপে সথাগণসহ প্রবেশ ) 

শ্রীকষ্খের করে মুরলী। অদ্বৈতের বয়স যদিও পঞ্চাশের উর্ধ, কিন্তু 

এখন তাহাকে পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্ক বালক বলিয়া বোধ হইতেছে । এখন 


৩৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


শ্রীঅদ্বৈতৈর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রবেশ করিয়াছেন, আর তাহাতে 
অধবৈতকে ঠিক কৃষ্ণের স্ায় বোধ হইতেছে ও তাহার রূপমাধুরী দেখিয়া 
সকলের নয়ন শীতল হইতেছে । শ্রীরুঞ্ণ প্রবেশ করিলে স্ত্রীলোকেরা 
হুলুধবনি ও সভ্যগণ হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। আর সকলেই 
শ্রীকৃষ্ণের রূপ, হাব; ভাব, ভঙ্গি দর্শন করিতে লাগিলেন । 

শরীক । সখা শ্রীদ্াম ! দেখ দেখি বৃন্দাবনের কি শোভ। হইয়াছে ! 
ফুলের শোভায় ও গন্ধে নয়ন ও নাসিকা আমোদ করিতেছে। 
ভ্রিজগতের মধ্যে এইটিই অমার মনোমত স্থান । 

শ্রীদদাম। এই বৃন্দাবন-শোভা অপেক্ষা তোমার খেল! আরও 
মনোহবর। 

ভীকৃষ$। এখানে মধুমঙ্গলকে দেখিতেছি না কেন? তাহাকে 
তল্লাস করিয়া লইয়া আইস । 

ভ্রীমধুমঙ্গল ব্রান্মণপুত্র, শ্রীকুষ্ণের সখা ও বিদূষক । 

( এমন সময় মধুমঙ্গল উ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া উপস্থিত ) 

মধুমজল | (ভ্রীকরুষ্ণের প্রতি, হাপাইতে হাপ।ইতে ) পথে আজ 
একটি ব্রন্মহত্যা হইতেছিল। তে।ম|র পুণ্যবলে বাচিয়া আসিয়াছি 
বৃন্দবনে কতকগুলি অল্পবয়স্ক গোপবালিকার সহিত একটা বৃদ্ধা 
রমণীকে দেখিলাম । সেটা নিশ্চিত ডাকিনী, বোধ হয় বনে আমাকে 
খুঁজিয়। বেড়াইতেছিল। আমাকে ধরিতে পারিলেই গোপেশ্বর শিবের 
নিকট বলি দিত। 

শ্রীকঞ্চ । সুবল! এব্যাপার কি বল দেখি? মধুমঙ্গল কাহাদের 
দেখিয়া আসিল ? 

সুবল । বোধ হয় আ্রীমতী রাধা সথিগণ বেষ্টিত হইয়া বড়াই 
বুড়ীকে সঙ্গে করিয়া গোপেশ্বর-শিবপুজ। করিতে আসিয়াছেন। 


জীবৃন্দাবন ৩৫ 


মধুমঙ্ল। (হি হি হাস্য করিয়া) যদি শ্রীমতী রাধা আসিয়া 
থাকেন? তবে সখার হাতে ধরা পড়িবেন। 

নার । সাতক ! চল আমরা অন্তরীক্ষে থাকিয়া শ্্রীক্জের লীল! 
দর্শন করি। (নারদ ও স্নাতকের প্রস্থান ) 

(শ্রীমান পণ্ডিত অগ্রে মশাল ধরিয়া, এবং পশ্চাৎ্ৎ বড়াই ও 
সখিগণ সহ শ্রীরাধিকার প্রবেশ) 

ওদিকে বেশ-গৃহ নিমাই গদ্দাধর প্রভৃতিকে বাস্ুদেবাচার্ধ্য 
স্ত্রীবেশে সাজাইতেছেন। হস্তে কম্কণ দ্দিবামাত্র নিমাইয়ের কুক্নিণীব 
আবেশ হইল, যথ'-_“আপনা না জানে প্রভু কঝ্সিণী আবেশে ।৮ 

নিমাই ভাবিতেছেন, তিনি কক্মিণী, তাহার বিবাহ হইবে, সেই 
নিমিত্ত তাহাকে সাজান হইতেছে । তিনি কুক্সিণীভাবে অধোমুখে 
রহিয়াছেন। নয়ন-জলে ভাসিতেছেন, আর নখ দিয়া মৃত্তিকায় 
শ্রীকৃষ্ণকে পত্র লিখিতেছেন। লিখিতেছেন শ্রীমন্তাগবতের সেই সাতটী 
শ্লোক, যাহ! কুঝ্সিণী প্রণয়-লিপি করিয়া শ্রীরুষ্জকে পাঠান। ইহাতে 
কক্সিণী লিখিয়!ছেন। শশ্রীকৃষ্ণচ! তোমার রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া 
আমার ভ্রিতাপ দুরে গিয়াছে, আর আমি স্ত্রীলোক, নির্লজ্জ হইয়। 
বলিতেছি, আমার চিত্ত তোমাতে গিয়াছে । ইহাতে আমার দোষ 
কি? এমন কোন্‌ রূপবতী আছে, যে তোমার কথা স্মরণ করিয়া 
লঙ্জ| ও ধর্মকে জলাঞ্জলি না দেয়? এখন আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিয়া 
আমাকে তোমার রাড চর্ণে স্থান দাও ।” 

রুঝ্িণী (নিমাই ) অবনত মুখে নখ দিয় লিখিতেছেন,। আর উহা! 
প্রেমানন্দ-ধারায় মুছিয়া৷ যাইতেছে; আবার লিখিতেছেন। ভাবিতে- 
ছেন, ষে বিপ্র দ্বারা সেই পত্র শ্রীকুষ্ণকে পাঠাইবেন, দে সম্মুখে । 
মণ্তক অবনত করিয়া, কল্পিত বিপ্রকে সম্বোধন করিয়া স্ত্রীলোকের 


৩৬ ওঅমিয়নিমাই-চরিত 


স্বরে কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, “বিপ্র! তুমি শীদ্র শ্রা্কষ্ণের 
কাছে এই পত্র লইয়া যাও। তাহার রাঙ্গা পায়ে বলিও যে, আমার 
প্রন্তত অবস্থা পত্রে লিখিতে পারিলাম না । বিপ্র! তুমি আমার 
হইয়! ত্বাহাকে সমুদ্বায় ভাল করিয়া বসিও ।% 

বেশ-গৃহে এই রঙ্গ হইতেছে, আর সকলে ্রাড়াইরা ।দখিতেছেন। 
বেশ সমাপ্ত হইলে নিমাইয়ের কুক্নিণীর ভাব পরিবর্তন হইয়া রাধার 
ভাব হইল ; আর সেই ভাবে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন । 

নিমাই হইয়াছেন শ্রীরাধিকা, গদ্াধর ললিতা ও নিত্যানন্দ 
বড়াই। আরও ছুই চারিজন গ্োপবালিকার বেশ ধরিয়াছেন। 
শ্রীনিমাই প্রকৃতই ভুবনমোহিনী রূপ ধারণ করিয়াছেন। তিনি যে 
পুরুষ, তাহার কিছুমাত্র লক্ষণ তাহার শরীরে নাই। সেই রূপ দেখিয়া, 
কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেরই মোহ হইল । যথা চৈতন্যমঙ্গলে-_, 
“পট বসন পরে, নূপুর চরণ তলে, মুঠে পাই ক্ষীণ মাঝাখানি । 
রূপে ত্রিজগত মোহে, উপম! বা দিব কাহে। গোপীবেশে ঠাকুর আপনি ॥৮ 

গদ[ধরের রূপও তদনুরূপ। নিমাই যে শুধু রূপসী হইয়াছেন; 
তাহা নয়। তিনিযে নিমাই, ইহাঁও কাহারো লক্ষ্য করিবার ক্ষমতা 
নাই। শচীও চিনিতে প.রিতেছেন না । নিমাই যে বলিরাছিলেন,_ 
«আমাকে দর্শন করিলে তোমাদের মোহ হইবে, তাহাই হইল। 
সকলে সংজ্ঞলাত করিয়৷ ছলু, শঙ্খ ও হরি-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। 

শ্রীরাধা প্রবেশ করিলে, মধুমঙ্গল শ্রীকুঞ্চকে বলিতেছেন, “চল, 
আমরা কুঞ্জের আড়ালে লুকাইয়া দ্েখি। গোপবালিকাগণ কি করে! 

(শ্রীকষষ্ণের সথাগণসহ কুঞ্জের আড়ালে গমন ) 

শ্রীরাধিকা (নিমাই )। সথি ললিতে ! গোপেশ্বরকে পৃজিবার নিমিত্ত 

সকল ত্রব্যই আনিয়াছি, কেবল শুথাইবে বলিয়া পুষ্প আনি নাই। 


নিমাইয়ের শ্রীর।ধাভাব ৩৭ 


ললিতা (গদ্াধর)। তাহার ভাবনা কি? বৃন্দাবনে ফুলের 
'অভাব নাই । 

শ্রীরাধিকাঁ। ফুলের অভাব নাই বটে, কিন্তু এখানে বন্যহস্তী 
আছে, সেই ভয়ে আমার অঙ্গ কাপিতেছে । 

মধুমঙ্গল ! (জনস্তিকে কৃষ্ণের প্রতি) সথে! এই গোফ়ালিনী 
দের আস্পদ্ধার কথা শুনিলে ত? 

ত্রীকষ্চ। কি আল্পর্ধা ? 

মধুমঙ্গল | তোমার মত নির্বোধ ব্রিজগতে নাই। নির্ষবোধ না 
হইলে ভ্রিলোকের অধিপতি হইয়া গরু চরাইতে কেন আসিবে? & 
গোয়ালিনী তোমাকে বন্যহাতী বলিতেছে, তুমি বুক্তেছ না? 

শ্রীরাধা। ( সখীর প্রতি ) শু" বন্ঠহাতীব ভয় নহে, তাহার সঙ্গে 
সহচর কতকগুলি গর্দভও আছে, ত'হারাও বড় বিরক্ত করে । 

মধুমঙ্গল। সখা শুনিলে ত? এ সব কথা একটুও ভাল নহে। 
তুমি বন্ঠহাতী হও; তাহাতে আমার আপত্তি নাই। আমি ব্রাহ্মণপুত্র, 
গোয়ালিনীগুলা আমাকে গাধা বলিবে কেন ? 

বাধা । চল যাই, লবঙ্গলতিকার ফুল তুলি গিয়! ৷ 

বড়াই । নাতনি ! উহা করিস্‌ না। এখনি কৃষ্ণের হাতে ধরা 
পড়বি। সে চঞ্চল, লবঙ্গলতিকাকে বড় ভালবাসে । 

ললিতা । যদি শ্রীরুষ্ণের হাতে শ্রীরাধা ধরা পড়েন, তবে 
তোমাকে জামিন রাখিয়া আমরা শ্রীমতীকে খালাস করিয় 
লইয়া যাইব । 

ইহাই বলিয়া সকলে হাস্ত করিতে করিতে কুস্ুমচয়ন করিতে 
লাগিলেন। এমন সময় একটি মধুকর শ্ীরাধার মুখের চতুষ্পার্খে গুন্‌ 
গুন্‌ করিয়া ঘুরিতে লাগিল । 


৩৮ ভ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


শ্রীবাধা। ললিতে ! এই ভ্রমবটি বড় ত্যক্ত করিতেছে । 

শ্রীরুষ্ণ । (অন্তরীক্ষে ) ভ্রমরটার অপরাধ কি ? মুখ দেখিয়া তাহাঁধ' 
পদ্ম ভ্রম হইয়াছে । 

মধুমল । সখে! বড় সুবিধা হইয়াছে । কে ফুল তুলিতেছে 
বলিয়া তুমি এই সময় রাগ কবিয়া গোপীগণের নিকট উপস্থিত 
হও । 

শরীক । সখে! তোমার কাগুজ্ঞান মাত্র নাই। এই যে গোপনে 
থ/কিয়া আমর শ্রীরাধার ভাব ও রূপ-লহরী দর্শন করিতেছি, এ সুখ 
হইতে আমি কেন বঞ্চিত হইব ? আমব! প্রকাশ হইলে, ইহার কিছুই 
থাকিবে না। দেখিতেছ না, ভোম্বার ভয়ে শ্রীরাধার মুখ কি 
অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছ ? তবে তুমি বলিতেছ ; আচ্ছ॥ অমি 
চজিলাম। (প্রকাশ হইয়া ললিতার প্রতি) তে'মরা কারা গা? 
দেখিতেছি স্ত্রীলে।ক, কিন্তু সাহস পুরুষ অপেক্ষাও বেশী । স্বচ্ছন্দ 
অন্ঠের বাগানে বলপুর্ববক ফুল তুলিতেছ, ইহাতে মনে কিছু শঙ্চ 
হইতেছে না? তোমাদের মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছিল যে, তোমর 
সরল, কিন্তু ব্যবহার দেখছি নিতান্ত ইতর লোকের মতন । ফুল 
তুলিতেছ, ফুলের ডাল ভাঙ্গিতেছ, যেন এ সম্পত্তি তোমাদেরই । 
থাকো, ইহার উচিত ফল পাইবে। 

বড়াই। কৃষ্ণ তুই বড় চঞ্চল! এ বৃন্দাবন আমাদের সকলেরই, 
তুই আবার ইহার কর্তা হলি কবে? 

মধুমঙ্গল। বুড়ি, তোর বাহাত্তরে ধরেছে । কোথা বালিকাগুলাকে 
নিবারণ কর্বি, না আরও উৎসাহ দিচ্ছিস? 

বড়াই। তুই বামুনের ছেলে ; কিন্তু তোর বুদ্ধি ঠিক পণুর মতন। 

ললিতা । আবে কুম্মাণ্ড ! তুই ষে কথা বলিস, তুই এ বনের কে £' 


নিমাইয়ের স্ত্রীরাধাভাব ৩৯ 


মধুমঙ্গল। আমি কে শুনিবে? এ বনের রাজা আমার সখা 
কৃষ্ণ, আর; আমি তার পুরোহিত ও মন্ত্রী। 

বড়াই। ওরে কৃষ্ণ! এ বন গোপীদের। তাদের নিজ 
অধিকারে তাহারা ফুল তুলিতেছে, তুই তাহার বিরোধী না হইয়! 
আমি যে পরামর্শ দিই, তাহাই কর। রাধার কাছে বিনয় করিয়! ফুল 
ভিক্ষা কর, তাহা হইলে কৃপা করিয়া সে তোকে ছু চাবিটি লবঙ্গফুল 
দিলেও দিতে পারে । 

বুড়ি ইহাই বলিয়া, রাধিকার অঞ্চলে ধত লবঙ্গফুল ছিল, অঞ্চল 
ধরিয়৷ সবগুলি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে ফেলিয়া দিলেন । | 

জীবাধা! (বসনে মুখ বশাপিয়।) আধ্্যে! করিলে কি? 
দেবপৃজার লাগি ফুল তুলিলাম, তাহার এ কি অবস্থা করিলে? 

ললিত|। বুড়ি, তুমি করলে কি? ভয় পেয়ে এত পরিশ্রমের 
ফুলগুলি অপাত্রে দিলে ? 

বড়াই। আমরা এ ছুষ্টের সহিত পারিব কেন? চল, আমর 
ঘরে যাই, এখানে থাক। নয়। (ইহা বলিয়া বড়াই শ্রীরাধার হস্ত 
ধরিলেন )। 

শ্রীরাধা। আধ্্যে! পুজা করিতে আইলাম, পুজা না করিয়া 
কিরূপে যাই ? আর পুজার ভ্রব্যগুলিই বা কোথা রাখিয়া! যাই? 

মধুম্গল। যাবে কোথা ? আগে দান দাও, তবে বাড়ী যেও। 

বড়াই। আরে বামুনের পুত! দান আবার কি রে? এ দান 
কাহার স্যষ্টি? 

স্থবল। এ বনের রাজা আমাদের সখা! কৃষ্ণ । তাহাকে দান ন! 
দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে কেহ আসিতে পারে না। 
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বড়াই। কি! কৃষ্ণ আবার রাদ্ধা হয়েছেন নাকি? ভাল! দান 
কিসের নিবে ? কোনও পণ্যদ্রব্য ত নাই, কেবল পুজার সঙ্জা। 

স্থবল। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ) সা! এ কথার উত্তর তুমি দাও। 

শ্রীকৃষ্ণ । (অতীব গান্ভীধ্যের সহিত) আমর এ দানঘাটের এই 
নিয়ম ষে। কুলবধূগণ এখানে আসিলে তাহাদের বত্ব-আভরণ। হত- 
দোলানি, মধুর-হাস্তঃ নয়ন-কটাক্ষ__এ সমুদ্ায়ের দীন দিতে হয়। 

বড়ই। আমাদের কাছে কোন রত্ব-টত্ব নাই, আঁচলের মধ্যে 
কেবল গোপেশ্বরের পুজার ত্রব্য | 

মধুমঙ্গল। গোয়ালিনীব বুদ্ধি আর কতটুক্থ? গোপেশ্বর আমাদের 
সখ। কুষ্ঠ, তাহাকে বাখিয়া কাহ।কে পুজা করিতে যাচ্ছিস্‌? 

ত্রীরাধা। (ধীরে ধীরে) এত কথার কাজ কি? পুজার সঙ্জা 
সমুদয় দেখাও । 

বড়াই। (মধুমঙ্গলের প্রতি) শোন! তোর সথাকে আমাদের 
বাড়ী পাঠাইয়া দিস । পাথরের বাটীতে ঘোল আর লবণ দিব, বেশ 
চাটিগ্না খাইবে | ( মধুমঙ্গলের পুজার দ্রব্য হাত দিয়া ধারণ) 

শ্রীরাধা। দেখ, দেখ, পুজার ভ্রব্য সব অপবিত্র করে দিল ! 
€ সব ফেলিয়। দিয়া ) চল আমর! ঘরে যাই। 

( শ্রীকুষ্ণ তখন ছুই হাতে আগুলিয়া দাড়াইলেন ) 

জ্রীরাধা। ( বড়াইর প্রতি ) পুজার ভ্রব্য ত ফেলিয়া দিলাম, তবে 
আবার কিসের দান? 

শ্রীকৃষ। কেন? ( যথা--চৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ )-_ 
কাঞ্চন কমল মুখ অমূল্য রতন । তার পর নীল-বত্ব-পদ্ম-ছুনয়ন ॥ 
তার হেটে পন্নরাগ অধর সুঠাম । মুক্তাবলী তার মাঝে দত্ত নিরমান ॥ 
এই সমুদয় রত্ব দানের সামগ্রী তোমার কাছে আরো বল দানের 
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দ্রব্য নাই? (ইহাই বলিয়া শ্রীকুষ্খ রাধাকে ধরিতে গেলে, বড়াই 
বাধাকে রক্ষা করিয়! মধ্যস্থানে ঈ্ীড়াইলেন ) 

বড়াই। আরে নন্দের বেটা, কুলবধূর উপর অত্যাচার করিস্‌? 
তোর ভাল হবে না। 

ললিতা । তুমিকে বট? বড় যে জোড়? প্রাণে তোমার শঙ্কী 
নাই? কুলবধূর গায়ে হাত দিতে এসো ? 

এই সময় শ্রীকৃষ্ণ বড়াইকে ঠেলিয়া ফেলিয়া শ্রীবাধার বসন 
পরিলেন । অমনি যিনি যাহ!তে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সকলেই অন্তর্ধান 
করিলেন ; অর্থাৎ যোগমায়া (বড়াই) গেলেন, নিতাই রহিলেন ; 
শ্ীকুষ্ণ গেলেন, অদ্বৈত রহিলেন ১ ভ্রীরাধা গেলেন, নিমাই বহিলেন ; 
ললিত| গেলেন, গদাধর রহিলেন ইত্যাদি । এ পর্ধ্যস্ত যে সমুদ্নয় কাণ্ড 
হইল, তাহ! ধাহাদের লইয়! হইল তাহার। স্বয়ং আসিয়া! অভিনয় 
করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি রাধা থাকিয়া, শ্রীরুঞ্করূপে অদ্বৈতের 
শরীরে প্রবেশ করিয়াহিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের 
অনুবাদ-_ 

“নিজ মনে চিস্তিল গৌরাঙ্গ ভগব।ন ॥ 
শ্রীরাধার স্বরূপ গ্রহণ করিবারে । পরম রহস্য তাহা অন্টে নাহি পারে ॥ 
এই ভাবি বাধা-রূপ ধবিলা আপনে । কুত্ররূপে অদ্বৈতৈরে আত্ম 
করি মানে ॥ অদ্বৈতের করিলেন শ্রীকুষ্ণের বেশ 1৮ 

নস্ততঃ শ্রীঅদ্বৈতৈর দেহে প্রভু স্বয়ং আবিভূর্তি হইয়াছিলেন। 
আবার বলিতেছেন_-“বেশ-রচনার শিল্পে এমত কি হয়॥” কিন্তু “স্বয়ং 
কু আসি হৈল আবির্ভাব 1৮ অর্থাৎ শুধু সাজিলে কৃষ্ণ হওয়া যায় না। 
প্রীঅদ্বৈতৈর শরীরে কৃষ্ণ প্রকৃতই আসিয়াছিলেন। এইরূপে সকলেরই. 
প্রকৃতি একেবারে পরিবপ্তিত হইয়াছিল। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার 
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বস্ত্র ধরিলেন। কিন্তু ইহার পরের লীল! কাহাকেও দেখিতে দিবেন না 
বলিয়া অমনি সকলেই অস্তহিত হইলেন ; আর ধাহারা পুর্বে যেরূপ 
ছিলেন আবার ঠিক তাহাই থাকিলেন। যথা, চৈতন্টচন্দ্রোদয় নাটকে-_- 

কোপাঝিষ্ট হয়ে বুড়ী কুষ্ণকে ছাড়ায়ে। অন্তুর্দান করিলেন রাধা 
সঙ্গে নিয়ে॥। নিজরূপ ধরিলেন প্রভু নিত্যানন্দ । নৃত্য করে সব 
মাঝে পরম আনন্দ ॥ যৈছে জল সুশীতল স্বভ।ব তাহার। অগ্নিতাপ 
দিলে তপ্ত হয় পুনর্ববার ॥ অগ্নি ছাড়াইলে পুনঃ শীতল স্বচ্ছন্দ। এই 
মত যোগমায়! ছাড়ে নিত্যানন্দ ॥৮ 

অর্থাৎ শীতল জলে উত্তাপ প্রবেশ করিলে উহ! উঞ্চ জল হয়, 
উত্তাপ গেলে আবার জল শীতল হয়। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ অদ্বৈতৈর 
শরীরে প্রবেশ করিলে শ্রীঅদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণ হইলেন, আবার শ্রী 
অন্তহিত হইলে তিনি অদ্বৈত হইলেন । আব।র-_ 

“অত্বৈত অদ্বৈত হইলে সে কৃষ্ণমুন্তি গেল কতি ?” 

নিমাই যেমন রাধাভাব লুকাইলেন, অমনি তাহাতে অন্ঠান্য শক্তির 
আবেশ হইতে লাগিল, আর সেই আবেশে তিনি নৃত্য করিতে 
লাগিলেন । যথা চৈতন্যত!গবত্ে-_“কখন বলয়ে দ্বিজ কৃষ্ণ কি আইলা । 
তখন বুঝায় ষেন বিদর্ভের বালা॥ ভাবাবেশে যখন অট্ট অট্র হাসে। 
মহাচগ্ডী হেন সবে বুঝেন প্রকাশে ॥৮ 

পরিশেষে নিমাই শ্রীভগবতী-ভাবে দেবগৃহ প্রবেশ করিয়া বিষু- 
খট্টায় বসিয়া হরিদাসকে শিশুর ন্যায় কোলে উঠাইয়া লইলেন। 
ভক্তগণ দেখিতেছেন যে, শ্রীভগবতী বিষ্ণুখট্রায় বসিয়া আর তাহ।র 
কোলে শ্রীহবিদাস নিশ্চেষ্ট হইয়া শুইয়া আছেন। তখন সকলে 
ভক্তিভাবে ভগবতীর স্তব করিতে লাগিলেন। সে কিরূপ ভাবে, না-_ 
যেরূপে গোপীগণ শ্রীকষ্ণ পাইব।র নিমিভ, শ্রীবন্দাবনে ভগবতীর স্তব 
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করিয়াছিলেন । সকলে বলিতে লাগিলেন, “জননি ! কুঞ্চ-প্রেম 
দাও।” এইরূপ স্তব করিতে করিতে সকলেই বিহ্বল হইলেন। 
তখন সকলেই আপনাদিগকে শিশুবালক; আর যিনি বিষুখণ্রায় বসিয়া 
তাহাকে ভগবতী এবং তাহাদ্দের সকলেরই গর্ভধারিণী জননী বলিয়া 
ভাবিতে লাগিলেন। হবিদ্দাসের বয়ঃক্রম যখন ছয় মাস, তখন 
তাহার মাতা পতির সহগামিনী হইয়া, চিতায় প্রাণত্যাগ করেন। 
ত.হার স্তন্টছৃপ্ধ পানের সাধ মিটে নাই! এখন মাতার কোল পাইয়। 
সতন্তহুপ্ধের জন্য প্রাচীন লোভের উদয় হইল, তখন তিনি স্তন খু*জিতে 
লাগিলেন । এদিকে অন্যান্য ভক্তগণ হরিদাসের সেই ভব পাইয়। 
জননীকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। তখন স্তব ছাড়িয়। দরিয়া শিশুগণ)__ 
জননী অন্যমনস্ক হইলে যেরূপ রোদন করে,_ সেইরূপ মা মা বঙগিয়। 
রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ বা কোলে যাইবেন বলিয়া 
খটয় উঠিতে যাইতেছেন। আবার “কোলে নে” বলিয়া কেহ 
জননীর হস্ত; কেহ তাহার পদ, কেহ তাহার অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছেন। 
কেহ বা হরিদ্াসকে কোল হইতে নামাইয়া আপনি উঠিবার চেষ্টা 
কবিতেছেন। কেহ ব1 গীত গাহিতেছেন, কেহ বা নৃত্য করিতেছেন | 

যখন গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গের নাম পর্য্যস্ত শুনেন নাই, আর তাহার সম্বন্ধে 
কিছুই জনিতেন না, তখন'তিনি এই গীতটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। যথা-_ 

“ম যার আনন্দময়ী তার কিবা নিরানন্দ ! 
তবে পাপী তাপী শোকী, মিছা তুমি কেন কান্দ ॥ 
মাঝখানে জননী বসে, সম্তানগণ চাবি পাশে, 
ভাসাইছেন প্রেমমধী প্রেমনীরে । 
পাপ তাপ দ্বরে গেল, আনন্দরস উথলিল, 
বাছু খুলে মা মা বলে, নৃত্য করে সম্তানবৃন্দ ॥৮ 


৪৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


যখন গ্রন্থকার এই গীতটি রচনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি: 
জানিতেন না যে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকৃতই এই লীলা করিয়াছিলেন। 
আরো! শুনুন, শুধু যে এই লীলা করিয়/ছিলেন তাহা! নয়, এই লীলা 
বিস্তার করিয়া, গ্রন্থকার যাহ স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাহাই করিয়া- 
ছিলেন। সে যাহা হউক, যখন সন্তানগণ জননীকে বড় পিড়াপিড়ি 
করিতেছেন, তখন নিশি প্রভাত হইল । তখন সকলে হাহাকার 
করিতে লাগিলেন । যথা, চৈতন্তভাগবতে-_ 

«গৃহ মাঝে কান্দে সব পতিত্রতাগণ। আনন্দ হইল চন্দ্রশেখর 
ভবন ॥ আনন্দে সকল লোক বাহা নাহি জানে। হেনই সময় নিশি 
হৈল অবসানে ॥ আনর্শে না জনে লোক নিশি ভেল শেষ। 
দ্ারণ অরুণ আসি ভেল পরবেন ॥ পোহাইল নিশি সবে কান্দে 
উভরায়। কোটি পুত্রশোকেও এতেক ছৃঃখ নয়॥ যে ছুঃখ জন্মিল 
সব বৈষ্ণব হৃদয়ে। সে ছঃথে বৈষ্ণব সব অকুণেরে চায়ে ॥ কান্দে 
সব ভক্তগণ বিষাদ ভাবিয়া। পতিব্রতাগণ কান্দে ভূমিতে 
পড়িয়া ॥” 

হরিদাস যখন বারংবার স্তন অন্বেণ করিতে লাগিলেন, তখন, 
ভগবতী আর করেন কি, সন্তানকে নিবৃত্তি করিতে না! পাবিয়! স্তন 
বাহির করিয়া তাহাকে পান করাইতে লাগিলেন । ভক্তগণের 
ইচ্ছা যে এরূপ কোলে উঠিয়া সকলে স্তন পান করেন, আর তাহারা 
সেইরূপ ব্যগ্রতাও দেখাইতে লাগিলেন । হরিদ্াসের স্তনপান করা 
হইলে, ভগবতী তাহাকে নামাইলেন, এবং আর একজনকে বাহুদ্বারা 
ধরিয়া কোলে লইলেন। এইবূপে দেবী পরম স্ুখেঃ জনে জনে স্তন- 
পান করাইতে লাগিলেন । যথা চৈতন্যভাগবতে-_“মাতৃভাবে বিশ্বস্তর 
সবারে ধরিয়া । স্তন পান করায়েন পরম দ্গিগ্ধ হৈয়া।" 


ভগবতী আবেশ ৪৫ 


স্তন-পান করিয়। সকলে অিপ্ধ হইলেন। তথন নাটক-লীল! শেষ 
হইল, আর সকলে একে একে বাড়ী চলিলেন। 

চন্দ্রশেখরের বাড়িতে নিমাই ষে অদ্ভুত-শক্তি প্রকাশ করিলেন, 
সকলে বাড়ী ত্যাগ করিয়া গেলেও, সেখানে জ্যোতির্ময় আকারে 
জ্বলতে লাগিল। এই তেজ সাত দিন ছিল। তখন, যে কেহ 
চন্দ্রশেখরের বাড়ী আইসে, সেই জিজ্ঞাসা করে, এই যে তেজ 
জলিতেছে, একি? কেহই সেই তেজের আগে চক্ষু মেলিতে পারে না। 
ষেন “চক্ষু ফুটিয়া পড়ে । যথা মুরারি গুপ্তের কড়চায়-_ 


এরীচন্দ্রশেখব। চার্্যবত্রব্যাট্যাং মহাপ্রতঃ | 
ননর্তত যত্র তত্রাসীত্তেজস্ত মহডুতং | 

সপ্তাহং শীতলং চন্দ্রতেজস৷ সদৃশং হবিং। 

ষে ষে তত্রাগতা লোকা উচুন্তত্র কথং দুশোঃ 
উন্মীলনে ন শক্তাং ন্ম বিছ্যৎপ্রেক্ষাতু ভূতলে ॥ 


যথা চৈতন্ভাগবতে-_ 


“সপ্তদিন শ্রীআচার্ধ্যরত্বের মন্দিরে । পরম অদ্ভুত তেজ ছিল 
নিবস্তরে ॥ চন্দ্র সুর্য্য বিছ্যৎ একত্র যেন জলে। দেখয়ে সুকৃতি সব 
মহা কতুহলে॥। ষতেক আইসে লোক আচার্য্যের ঘরে। চক্ষু 
মেলিবারে শক্তি কেহ নাহি ধরে॥ লোকে বলে কি কারণে 
আচার্য্যের ঘরে। ছুই চক্ষু মেলিতে ফুটিয়৷ যেন পড়ে |” 
আবার চৈতন্তমঙ্গলে 


«আনন্দিত শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য । তাহার বাড়ীর কথা কহিব 
আশ্চর্য্য ॥ নাচিয়া আইলা পঁছু রহিল ছটাক। উদয় করিলা, যেন চশদ 
লাখ লাখ ॥ অদ্ভুত শীতল শোভা অমৃত অধিক | চাহিতে না পরি যেন 


৪৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


চৌদ্দিকে"তড়িত ॥ হৃদয় আহলাদ করে দেখি লাগে সাধ। আখি নিলিবারে 
নারিরূপে করে আধ ॥ চমক লাগিল সেই নদীয়ার জনে। কিবা 
অপরূপ সেহ দেখিলা নয়নে ॥ আসিয়া বৈষ্ণবগণে পুছে সর্বজন । কি 
জান সন্দর্ভ কথা কহ না কথন । সকল বৈষ্ণব বলে আমরা কি জানি । 
নাচিয়া আইল] গৌরচন্দ্র গুণমণি ॥ এই মাত্র জানি) কিছু না জানি 
যেআর। লোক বেদ অগেচর চরিত্র যাহার ॥ সত দিন অবিচ্ছিন্ন 
ছিল তেজোরাশি । তেজের ছটায় নাহি জানি দিবানিশি | 

এই লাখ পাখ চদের ন্যায় শীতল-তেজ, নিমাই যখন শ্রীভগবান্‌ 
রূপে প্রকাশিত হইতেন, তখনই দেখা দ্রিত। তিনি অপ্রকাশ 
হইলেও সে তেজ কিছুকাল সে-স্থানে থাকিত। চন্দ্রশেথরের বাড়ীতে 
সারানিশি অধিক পরিমাণে সেই হবিদ্রা-শ্বেতবর্ণ তেজ নির্গত হয, 
উহা অমনি রহিয়া যায়। আর যদিও নিমাই সেই স্থান ছাড়িলে 
প্রতি মুছুর্তে এ তেজ ক্ষয় হইতেছিল, তবু সমুদয় ক্ষয় হইতে সাত 
দিন লাগিয়াছিল। 


তৃতীয় অধ্যায় 
'বারাসিয়। সুর 

আমি জেনেছি পিতা; আনি তোমারি সন্তান। 

আমি, জেনে শুনে বসে আছি আপন মনের কুতুহলে । 
আর, কে আমারে পায়ঃ সংসারেরি দায় সব দুর করেছি। 

এখন, চরণ সেবি, তোমার গুণ গাই কেবল সাধ মনে । 
যদি কেশেতে ধর, মারিবে মার, অ।মাব তাহে ক্ষতি কি, 

ও বাপ, জেনো আমার কাছে তোমার প্রহার মিঠে লাগে 


চন্ত্রশেখরের বাড়ী তেজোময় ৪৭ 


যদি; ক্রোধ করি চাও, আমার ভয় নাহি হয়, আমি তোমারি সম্তান। 
তোমার, বাগে-রাঙ্গা চক্ষৃতলে বহে দেখি প্রেমসাগর ৷ 
'মায়ে সস্তানে মারে, সন্তান কান্দে ফুকারে, আরো ষাষ় কোলের ভিতরে । 
ও বাপ, এবে মার, পরে দিবে শত চুম্ব বনে ॥ __বলবাম দাস । 
শ্রীঅ্বৈত কাধ্যোপলক্ষে হবিদাসকে লইয়! শান্তিপুরে চলিরা 
আসিলেন। শাস্তিপুরে আসিয়া বলিতেছেন, যথা চৈতন্ঠচন্দ্রোদয়ে__ 
“অদ্বৈত বলেন? ভূতে “আবেশ যে করে। তাতে আর কৃষ্ণাবেশে 
সমভাব ধরে ॥ সে দিবস কৃষ্ণজাবেশে নৃত্য যে করিন্থ। কি কবিন্ু 
কি বলিন্ু কিছু না৷ জানিনু ॥ লোক সব সম্প্রতি যে-সব কথা কয়। 
তা শুনিয়! মোর হয় সন্দেহ প্রত্যয় ॥ অতএব বুঝিলাম এই বিশ্বস্তর | 
অসীম প্রভাবশালী বুদ্ধি অগোচর ॥” 
যে কারণেই হউক, ভ্রীঅদ্বৈত বাড়ী আসিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাহার 
ধর্ম, বাহে একেবারে ত্যাগ করিলেন, আর এই কথা বলিতে লাগিলেন 
যে” বিশ্বস্তরের অসীম ক্ষমতা সন্দেহ নাই, কিন্তু জ্ঞানচচ্চা ত্যাগ করিয়া 
নাচন গারন আবার কি ধর্ম? যথা চৈতন্তভাগবতে--শ্রীঅদ্বৈত 
বলিতেছেনঃ--“আদি অন্ত আমি পড়িলাম সর্ববশান্ত্র। বুঝিল।ম সর্বব 
অভিপ্রায় জ্ঞান মাত্র ॥” এই সব কথ! বলিয়! তাহার শিষ্য ও অনুচরগণকে 
যোগবাশিষ্ঠ পড়াইতে লাগিলেন, আর ইহাও বলিতে লাগিলেন, 
“কলিযুগে অবতার নাই, এবং বিশ্বস্তর যদিও বড় শক্তিধর; তবু 
তাহাকে শ্রীভগবান্‌ বল! যাইতে পারে ন11” শ্রীঅদ্ৈত এরূপ কেন 
বলিলেন ? বৃন্দাবন দাস বলেন, শ্রীঅদ্বিত শ্রীগৌরাঙ্গের দাস্যভক্তি 
প্রয়াসী। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা না দিয়া উল্লটিয়৷ তাহাকে ভক্তি 
করিতেন। শ্রীঅদৈতের ছুঃথ যে, “বলে নাহি পারি আনি প্রভু 
মহাবলী | ধরিয়া ও লয় মোর চরণের ধুলি ॥৮ 
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অতএব তিনি ভাবিলেন, “প্রভুর শরীরে ক্রোধ জন্মাইয়া দিয়া তিনি 
যে আমাকে ভক্তি করেন তাহা ঘুচাইব। ক্রোধ হইলে আমাকে 
দণ্ড করিবেন, আর প্রভুর দণ্ড পাইলে আমার শরীর পবিত্র হইবে ।”” 
আবার কেহ কেহ বলিলেন, “তাহা নয়; অদ্বৈত শ্রীভগবানের জ্ঞান- 
অংশ, জ্ঞানে ভ্রীভগবানকে পাওয়া ক্লেশকর। এই নিমিত্ত, শ্রীগৌরাঙ্গের 
প্রতি, পদে পদে তাহার সন্দেহ হইত, আবার পদে পদে সন্দেহ যাইত। 
কারণ জানের কর্মাই সন্দেহ স্থষ্টি ও সন্দেহ নাশ । যদ্দি বল শ্রীঅদ্বৈত যখন 
সঙ্দাশিব, তখন উহা কি প্রকারে হয়? তাহার উত্তর এই ফে, ব্রহ্মার ও 
ইন্দ্রেরও এরূপ সন্দেহ হইয়াহিল। আবার মহাদেব, কাশীরাজের পক্ষ 
হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ পর্য্যস্ত করিতে গিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীঅদ্বৈত 
ঘষে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মাবো মাঝে বিরোধ করিবেন, ইহা! একেবারে 
অসম্ভব নয়। তবে তাহ।দের মনের ভাব বিচার করিতে যাওয়া আমাদের 
পক্ষে বিড়ম্বনা । কিন্তু একটি কথা বিবেচনা করিতে হইবে। স্বয়ং 
ভগবান্‌ ভিন্ন নিংসন্দেহ ভাবটী আর কাহারও সম্ভবে না। ষীহার যতদুর 
বিশ্বাস হউক না৷ কেন, তাহার একটু সন্দেহ থাকিবেই। জীবমাত্রেরই 
এই প্ররুতি । শ্রীভগবান্‌ যে-কোন “রূপ” ধরিয়াই জীবের সম্মুখে আস্ুন, 
প্রথম বিস্ময় কাটিয়া গেলে জীবের মনে হইবে যে,_ইনি কিসেই ন' 
ইহার উপর আর কেহ আছেন। এই কারণে ব্রহ্গা, শিব ও ইন্দ্র 
কখন কখন খ্রীকষ্ণের অবতারকে ও শ্রীকুষ্ণকে পর্যাস্ত অবিশ্বাস 
করিতেন । অন্ত স্থানে এই বিষয়ের বিশেষ বিচার করিয়াছি, 
তাহ!তে দেখা যাইবে যে, শ্রীঅত্বৈত এই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া জীবের 
মহৎ উপকার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীঅদ্ৈত যে কারণেই প্রীগৌরাঙ্গকে 
ত্যাগ করুন, কিন্ত তিনি যে উপদেশ দিতে লাগিলেন, তাহাতে বিষের 
উৎপত্তি হইতে লাগিল। এই উপদেশ শুনিয়া হরিদাস টলিলেন না 
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বটে, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতৈর কোন কোন প্রধান শিষ্ঠের মন টিয়া গেল, 
যেমন,--শঙ্ষর, কামদেব নাগর, আগল পাগল ইত্যার্দি। শ্রীঅ্বৈতের 
শঙ্কর নামক শিষ্য আসামে য।ইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্মের ছায়া মাত্র প্রচার 
করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্তন লইলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাকে প্রচার 
করিলেন না। এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, «চল, 
শরস্তিপুরে আচার্য্যের বাড়ী যাই।” নিত্যানন্দ অমনি প্রস্তত। 
মাতাকে বলিয়া প্রতযুষে ছুই জনে শাস্তিগুরাভিমুখে চলিলেন। নবদ্বীপ 
ও শাস্তিপুরের মধ্যে গঙ্গার ধারে ললিতপুর গ্রাম, (তাহার ঠিকান! 
এখন পাওয়া যায় না) । পথের ধারে ও গঙ্গার নিকটে একখানি ঘর 
দেখিনা নিমাই জিজ্ঞাসা করিলেন, «এ কাহার বাড়ী জান?” নিতাই 
বলিলেন, “জানি, একজন গৃহস্থ সন্ত্যাসীর ।” নিমাই বলিলেন, “চল যাই, 
দেখি গৃহস্থ সন্ন্যাসী কেমন ?” তখন নিমায়ের সম্পূর্ণ সহজ ভাব; তিনি 
যে কি বস্ত, বাহিবে তাহার লক্ষণমাত্র নাই ; কেবল একজন পরম সুন্দর, 
তেজস্বী ও চঞ্চল ব্রাহ্মণযুবক এই মাত্র। সন্্যাপীকে দেখিয়া নিতাই 
( তিনিও সন্ন্যাসী বলিয়া) নমস্কার করিলেন, সন্ন্যাসীও তাহাকে নমস্ক।র 
করিলেন। নিমাই প্রণাম করিলেন, আর সন্ন্যাসী তাহাকে আশীর্বাদ 
করিলেন । সন্াসী লোকটি ভাল? অন্তরও সরল ঃ নিমাইয়ের রূপ ও 
আকার দেখিয়া তাহাতে বড় আকৃষ্ট হইলেন। সুতরাং নিমাই প্রণাম 
করিলে তিনি মনের সহিত আশীর্ব,দ করিলেন, বলিলেন, «তোমার ধন 
হউক, বিদ্যা হউক, পুত্র হউক, ভাল বিবাহ হউক” ইত্যাদি । নিমাই 
উঠিয়া করযোড়ে বলিলেন, গোসাঞ্জি! এ কি আশীর্বাদ করিলেন ? 
আমি এ সমুদয় বিফল আশীর্বাদ কেন লইব? আপনি আশীর্বাদ 
করুন যে, অমি ককষ্ণদাস হই।” সন্গ্যাসী নিমাইকে প্রাণের সহিত 
আশীর্বাদ করিয়াছেন। “কৃষ্ণদ্বাস” কাহাকে বলে ও এরূপ সমুদয় 
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কথার কি অর্থ তাহা তিনি বড় বুঝেন না। তিনি নিমাইয়ের কথা 
গনিয়া মনে বড়ই ব্যথা পাইলেন। বলিতেছেন, *শ্তনা ছিল এমন 
লোক আছে, যাহাদদের ভ।ল বলিলে লাঠি মারিতে আসে, আজ 
তাহা চক্ষে দেখিলাম। কেন বাপু, আমি তৌমাকে কি মন্দ 
আশীর্বাদ করিলাম ? ধন, বিদ্যা, সুন্নী ভার্য্যা ও পুত্রলাডের বর 
দিলাম। ইহ]1 অপেক্ষা প্রার্থনীয় দ্রব্য জগতে আর কি আছে ? 

নিমাই বলিতেছেন, «গোসাঞ্রি। এ সমুদয় সুখ চিরস্থায়ী নয়। জরা 
আছে, মৃত্যু আছে, তখন আপনার আশীর্ববাদে কি লাভ হইবে ? বরং 
এরূপ আনীর্ধ।দ ককুন) যাহাতে আমার শ্রীরুষেে মতি হয়, এবং আমি 
চিরদিনের নিমিত্ত জরা ও মৃত্যু হইতে উদ্ধার হইতে পারি।” এ কথা 
শুনিয়া সন্ন্যাসী আরও ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিতেছেন, «এ লোকটি ত মন্দ 
নয়? আমি সন্প্যাসী, সমস্ত ভারতবর্ষ বেড়/ইলাম, কত শত তীর্থ 
দেখিলাম। আজ কি না একটি শিশু আমাকে ধর্ম-উপদেশ দিতে 
আসিল।” নিত্যানন্দ গতিক ভাল নয় দেখিয়া বলিতেছেন, “গোসাঞ্ছি। 
আপনি বালকের কথ শুনিয়া কেন উগ্র হইতেছেন ? আমি দর্শন মাত্রেই 
আপনার মহিমা বুঝিতে পারিয়াছি।” সন্ন্যাসী ভাবিতেছেন, যুবকটি 
নির্ষ্বোধ, আর তাহার সঙ্গের এই * সন্নযাসী উহাকে ভুলাইয়া লইয়া 
যাইতেছে । ইহা ভাবিয়া ঠাণ্ডা হইয়া নিতাইকে বলিতেছেন, “যদি 
ভাগ্যক্রমে শুভাগমন হইয়াছে, তবে অদ্য এখানে অবস্থিতি করুন 1৮ 
নিতাই বলিলেন; “আমরা ব্যস্ত আছি। কোন বিশেষ কার্ষে/র নিমিত্ত 
নীপ্রই যাইব ॥ যদি ইচ্ছা হয় কিছু জলপান করিতে দিউন।” নিতাই 
উপস্থিত ত্যাগ করিবার পাত্র নহেন। ইহা শুনিয়া সন্ত্রাসী অভাস্তরে 
জল পানের উদ্ভোগ করিতে গেলেন। তীহার স্ত্রী, দুইটি পরম সুন্দর 
যুবক অতিথি দেখিয়া, আত্ম, ছুষ্ধ ও কাটাল সঙ্জগা করিয়া দিলেন, 
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নিমাই ও নিতাই ম্নান করিয়া জলপানে বসিলেন। সুতরাং সে 
আষাঢ় মাস হইবে । অতএব উপরে নিমাইয়ের যত লীলার কথ! 
উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহ! মোটে দুই এক মাসের মধ্যে হইয়াছিল। 

সে যাহা হউঙঁ, জলপান করিতে ₹সিলে সন্ন্যাসী নিতাইকে 
ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, “কিছু আনন্দ কি আনিব? নিতাই 
বড় বিপর্দে পড়িলেন। “আনন্দ” মানে মদ। তখন বুধিলেন, 
সন্ন্যাসী বামাচারী। কিন্তু কি বলেন ভাবিতেছেন,। এমন সময় 
সন্ন্যাসী স্ত্রী তাহাকে ড।কিয়া বলিতেছেন, *্তুমি কেন অতিথিকে 
ত্যক্ত করিতেছ, স্বচ্ছন্দে থাইতে দাও ।৮ সন্ন্যাসী স্ত্রীর কাছে গেল, 
নিমাই নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “আনন্দ” কাহাকে বলে? 
নিতাই বলিতেছেন, “আনন্দ” মানে “মদ” । তখন নিমাই শ্রীবিষণু ! 
শ্রীবিষ্ণ ! বলিয়া শীদ্র আচমন করিলেন, এবং সন্ন্যাসী আসিবার আগেই 
ছুটিয়া পলাইলেন; এবং পাছে সন্ন্য/সী ধরেন বলিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ 
দিলেন। নিতাইও সেই সঙ্গে ঝাপ দিলেন । সন্তরণে উভয়ে মহা 
পটু; শান্তিপুর ছুই এক ক্রোশের মধ্যেঃ পথও শ্লোতের দিকে, কাজেই 
ছুই জনে ডাঙ্গায় না উঠিয়া মহানন্দে শান্তিপুর পর্য্যন্ত ভাসিয়া 
চলিলেন। এ পর্য্যস্ত। তাহারা যে কেন শাস্তিপুর যাইতেছেন, 
নিতাই তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। গঙ্গায় ভাসিয়া অর্ধ 
পথ আসিলে; নিমাইয়ের শরীরে শ্রীভগব|ন্‌ প্রকাশ হইলেন, আর 
তাহার শরীর তেজোময় হইয়! উঠিল। বলিতেছেন *্নাড়া আবার 
জীবকে জ্ঞানশিক্ষা দিতেছে; আমিও আজ তাহাকে ভাল করিয়া 
জ/নশিক্ষা দ্িব।৮ নিতাই কোন উত্তর না দিয়া সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া 
চলিলেন। আর, আজ কি হয় ভাবিয়া, একটু কৌতুহলী ও চিস্তিতও 
হইলেন। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে অদ্বৈতৈর ঘাটে আসিয়া আত্ত্রবঙ্ত্রে 
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'অদ্বৈতৈর বাড়ী আসিলেন। অদ্বৈত তখন ছুই একটি শিষ্যকে উপদেশ 
দ্বিতেছেন, এমন সময় দুইজনে সনুখে আসিলেন। নিমাই ভগবান্‌- 
রূপে আইলেন, যথা চৈতন্তভাগবতে-_৫বিশ্বস্তর তেজ যেন কোটি 
সুর্ধ্যময় | দেখিয়! সবার চিত্তে উপজিল ভয় ॥৮ 

হরিদাস দেখিবামাত্র চরণে পড়িলেন, ঘরের মধ্যে অদ্বৈতের ঘরণী 
প্রভুর ভাব দেখিয়া চিস্তিত হইলেন, অদ্ধৈতের পুত্র অচ্যুত আসিয়া 
প্রভুকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু প্রভূ এইভাবে কাহ|কেও লক্ষ্য না 
কবিয়! অদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “হারে নাড়া, ভক্তিকে নাকি 
অবহেলা করিতেছিস্‌ ?” প্রভুর তেজ দেখিয়া অদ্বেত অ.পনার স্বাতন্ত্র্য 
রাখিতে পারিতেছেন না। কিন্তু তিনি ঈশ্বরের শক্তিধর । অপনাকে 
একটু সমলাইয়া ও কষ্টে স্ৃষ্টে কিয়ৎক।ল আপনাকে শ্রীভগব,নের 
সাক্ষাতে স্বাতন্ত্র্য রাখিয়৷ বলিলেন, “চির ক।লই জ্ঞান বড়, ভক্তি স্ত্রীলোকের 
ধর্ম । বিনা জ্ঞানে ভক্তিতে কি করিতে পারে ?” 

প্রভু এ কর আর কোন উত্তর করিলেন না। অদ্বৈতকে ধরিয়া 
আনিয়া আঙ্গিনায় ফেলিলেন, ফেলিয়া কিলাইতে লাগিলেন । প্রভু 
জোরে কিঙ্গ মারিতেছেন আর বলিতেছেন, “এখনও বল ভক্তিকে 
আর অবহেলা করবি কি না?” সকলে এই কাও দেখিয়া চনকিত 
হইলেন। হরিদাস ভয়ে থর থর কাপিতে স্গাগিলেন; নিতাই অবাক 
হইয়া দেখিতে লাগিলেন। অন্যান্য ব্যক্তিরা কিংকর্তব্যবিমুড হইয়া 
কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। গৃহের দ্বারে অদ্বৈতৈর ঘরণী 
সীতাদেবী হ্ীড়াইয়া[ পতিব্রতা সতী পতির দুর্দশা দেখিয়া পূর্ববকার 
কথা সমুদয় ভুলিয়া গেলেন। তখন সম্পূর্ণ স্ত্রীলোকের স্বভাব পাইয়া 
চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, “বুড়োকে মেরো না, বুড়ো 
বামুদকে মেরো৷ না। বুড়ো বামুনকে কেন মারো? বুড়োর অপরাধ 
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কি? ওগো, তেমরা ধর গোঃ বুড়োকে যে মারিয়া ফেলিল ! 
তোমরা দীড়াইয়া তামাসা দেখিতেছ, আর বুড়োর প্রাণ যাইতেছে ? 
ওগো॥ তুমি বুড়োকে মার কেন? বুড়ো যদি প্রাণে মরে? তোমার 


প্রাণে কি ভয় নাই? একি অরাজক? মারিয়া এড়াইবে ভাবিতেছ, 
তাহা কখন পারিবে না” 


সীতাদেবী ব্যগ্র হইয়া, সমুদয় তত্ব ভুলিয়া, প্রলাপ বকিতেছেন ; 
কিন্তু কেহ তাহার কথা লক্ষা করিতেছেন না। সকলে একেবারে 
স্তম্ভিত হইয়া দীড়াইয়া। তাহারা নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া যতটুকু 
অবাক হইতেছেন। অদ্বৈতৈর ভাব দেখিয়া সেই পরিমাণে আশ্চর্য্যান্বিত 
হইতেছেন। শ্রীঅদ্বেত কি করিতেছেন? তিনি প্রথমে চুপ করিয়া 
পড়িয়! থাকিলেন, বাউনিষ্পত্তি করিলেন না, বরং বোধ হইতে 
লাগিল যেন কিল খাইয়া বড় আরাম পাইতেছেন। ক্রমে যেন 
কিলের শক্তিতে তাহার আনন্দের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল । ক্রমে যেন 
এলাইয়া পড়িতে লাগিলেন । যেন প্রত্যেক আঘাতে তাহার শরীরে 
বসকে বলকে অ.নন্দ প্রবেশ করিতেছে । প্রত্যেক আঘাতে যেন 
পূর্ব পেক্ষা অধিক আনন্দ পাইয়া অধিক চঞ্চল হইতেছেন । পরিশেষে 
আর আনন্দে থাকিতে পারিলেন না, নিমাইয়ের হাত ছাড়াইয়! 
উঠিলেন। তখন নিমাই তাহ!কে ছাড়িয়া দিয়া, যেন ক্লান্ত হইয়া; 
পিঁড়ায় বসিলেন। শ্রীঅদ্বৈত উঠিয়া দ।ড়াইলেন। কিন্তু যেন আনন্দে 
ঈ্াড়াইতে পারিতেছেন না শেষে একটু সামলাইয়া আঙ্গিনায় 
্রুতগতিতে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । ক্রমে তাহার কথা 
ফুটিল। তখন কি করিতেছেন, না_-করতালি দিতেছেন, নৃত্য 
করিতেছেন, এবং বলিতেছেন, প্ক্রিলাকবাসী জনগণ দেখ! আমার 
প্রভুর দয়া দেখ! আমি প্রস্ভূকে ছাড়িয়া আইলাম, কিন্তু প্রভু আমাকে 
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ছাড়িলেন না। আমার বাড়ী আসিয়া আমাকে বলদ্বার। কুপ' 
করিলেন। প্রভুর প্রহার কি শীতল! আমার ব্রিতাপ দ্বর হইয় 
গেল। প্রভুর শ্রীকর-কমল কি মধুময়! শ্রীকরের প্রসাদ আমাকে 
আনন্দে একেবারে উন্ম্ত করিতেছে । প্রভু, আমি তোমাকে আর কি 
দিব? এসে তোমাকে প্রণাম করি।” ইহাই বলিয়া পণড়ায় প্রভুর 
চরণে ছুটাইয়' পড়িয়া চরণখানি উঠাইয়া মন্তকে ধরিলেন। দর্শকের: 
দেখিলেন যে, শ্্রীকর-প্রসাদ পাইয়া অদ্বৈতৈর সমুদয় আরুতি-প্রকৃতি 
পরিবভিত হইয়। গিয়াছে। যখন অদ্বৈত প্রহারিত হইতেছেন, তখন 
তাহারা দেখিতেছেন, যেন প্রতি আঘাতে প্রভূ অধ্বৈতৈর শরীরে সুধ 
প্রবেশ করাইতেছেন। যখন অদ্বৈত উঠিয়। ন[চিতে লাগিলেন, তখন 
তাহাদের অন্তর দ্রব হইল। যখন অদ্বৈত তাহার প্রভুর সুঘশ বর্ণন' 
করিতে লাগিলেন, তখন সকলে আনন্দে কার্দিতে ল।গিলেন | 

অদ্বৈত যখন প্রভুর চরণ-ভলে পড়িলেন, তখনি শ্রীভগবান্‌ 
লুকাইলেন। নিমাই অদ্বৈতকে চরণ-তলে পতিত দেখিয়া, শ্রীবিষু; ! 
বলিয়া জিভ কাটিয়া উঠিয়া বলিতেছেন, «গোসাঞ্রি, করেন কি? 
আমাকে কেন এরূপ ছুঃথ দিতেছেন ?৮ এই বলিয়া আবার অধবৈতকে 
প্রণাম করিলেন; করিয়া নিদ্রোথিতের স্তায় তাহাকে বলিতেছেন, 
«“গোসাঞ্ি, অমি ত কিছু চপলতা করি নাই?” তাহার পরে 
কড়ফে।ড়ে অ্বৈতকে বলিতেছেন, “আমি তোমার শিশু-সন্তন; যেমন 
অচ্যুত, তেমনি আমি। আমাকে তোমার সদ| রক্ষণাবেক্ষণ করিতে, 
হইবে ।” এ কথা শুনিয়া অছৈত, হরিদাস ও নিতাই পরস্পরে চাহিয়া 
একটু হাঁসিলেন। অদ্বৈত বলিলেন, «এমন কিছু অধিক চাঞ্চল্য কর 
সাই, অমনি অল্প সঙ্প। তবে বেল হইয়াছে, ছটে! অয় ত মুখে দিতে. 


হইবে । চল আবার স্নানে যাই। সমস্ত অঙ্গে কর্দম লাগিয়াছে | 
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নিমাই ভিজা কাপড়ে অহ্বৈতকে লইয়! আঙ্গিনায় লপ্ট।লপ্টি করায়, 
অঙ্গে কাদা লাগিয়া গিয়াছে । বলিতেছেন, প্চনুন। আনে যাই 
আবার সীতা ঠাকুরাণী দ্বারে ফাড়াইয়াছিলেন। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিতেছেন, “মা কোথায় ? শীঘ্র কৃষ্ণের নৈবেছ্চ কর। বড় ক্ষুধ! 
হইয়াছে |” ক্ষুধা হইবারই কথ! দুই ক্রোশ সাতার, আবার তাহার 
পরে আঙ্গিনায় লপ্টালপ্টি। “মা” তখন সব ভুলিয়া গিয়াছেন। মহা 
আনন্দিত হইয়া নানাবিধ সামগ্রী রন্ধন করিতে লাগিলেন । আর 
প্রভূ ও নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও হরিদাস স্নানে চলিলেন। সেখানে 
আবার জলক্রীড়া করিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । নিমাই 
একেবারে ঠাকুর ঘরে গেলেন, যাইয়া সাষ্টাঙ্গে ঠাকুর প্রণাম করিলেন। 
তাহা দেখিয়া অদ্বৈত নিমাইয়ের চরণে পড়িলেন, হরিদাস তাহা 
দেখিয়া অদ্বৈতের চরণে পড়িলেন। তখন কিরূপ শোভা হইল 
তাহা বৃন্দাবন দাস বলিতেছেন ; ষথা-_“যেন ধর্মের একটি সেতু 
বন্ধন হইল! প্রথমে হরিদাস, তাহার পর অদ্বৈত, তাহার পরে 
শ্রীগৌরাঙ্গ, তাহার পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ1% 

নিমাই শ্রীঅদ্বৈতকে পদতলে দেখিয়! জিভ কাটিয়৷ শ্রীবিষু ! বলিয়! 
উঠিলেন । তাহার পরে তিন জনে ভোজনে বসিলেন। নিমাই যে 
অছৈতকে প্রহার করিয়াছেন, ইহার ছন্দাংশ তিনি জানেন না। হাস্য 
কৌতুকে তিন জনে ভোজন করিতে লাগিলেন। সীতাদেবী 
পরিবেশন করিতেছেন । বাছিয়া বাছিয়া৷ ভাল ভাল দ্রব্য নিম|ইয়ের 
পাতে দিতেছেন। কিছুক্ষণ পূর্বে যে তিনি নিমাইকে গালি দিতে- 
ছিলেন, তখন আর তাহা কিছু মনে নাই। ভোজন শেষ না হইতেই 
নিতাই ঘরে অন্ন ছড়াইতে লাগিলেন। তাহার ছুই কারণ। এক 
নিতাই চঞ্চল, দ্বিতীয় অধৈত বড় শুদ্ধসাধ্যি লোক। নিতাই অন্ন 
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ছড়াইয়া তাহার সেই শুদ্ধতাকে প্রকারাস্তরে বিজ্রপ করিতেন । 
অদ্বৈতৈর সঙ্গে আহারে বসিলেই প্রায়ই নিতাই উচ্ছিষ্ট অল্ন তাহার 
গায়ে দিতেন, আর অদ্বৈত অতিশয় ক্রোধ করিয়া উঠিতেন ; কিন্তু 
পুর্ধ্ে বলিয়।ছি যে, সে ক্রোধ হান্যময়। সে ক্রোধে কেহ ভয় পাইতেন 
'না, সকলে হাসিতেন। নিতাই এইরূপে অন্ন ছড়।ইলে অদ্বৈত ক্রোধ 
করিয়া বন্ত্রধানি ত্যাগ করিলেন । পরস্পরে খানিক গালাগালি হইল; 
তাহার একটু পরে আবার মহা-শপ্রীতে কোলাকুলি হইল । 

শাস্তিপুরের ওপারে অধ্বিকা-কালনা। সেখানে গৌরীদাস পণ্ডিত 
বাস করেন। শালিগ্রামে বাড়ী, গৃহত্যাগ করিয়। উপরোক্ত গ্রামে 
গঙ্গাতীরে সাধন ভজন করেন! শান্তিপুর হইতে নিমাই একাকী 
তাহার বাড়ী যাইয়া উপস্থিত । গৌরীদাস নিমাইকে চিনেন না। 
দেখেন ষে, একজন নবীন ব্রহ্ষণকুমার তাহার নিকট আসিতেছেন । 
তাহার রূপে চারিদিক আলো করিয়াছে। দেখিতেছেন, নিমাইয়ের 
্কন্ধে একথ'নি নৌকার বৈঠা । গৌরীদ(স নিমাইকে ও তাহার স্কন্ধে 
বৈঠ! দেখিয়া আর কথা কহিতে পারিলেন না। অবশ হইয়া ফীড়াইয়া 
রহিলেন। নিমাই বলিতেছেন, “আমি শান্তিপুরে আসিয়াছিলাম। 
হবিনদী গ্রামে নৌকায় চড়িলাম, আর এই বৈঠাখানি দিয়া বাহিয়া 
আইলাম। এখন এই বৈঠাখানি ধর, ধরিয়া তাপিত জীবগণকে 
ভবনদী পার কর।” যথা ভক্তিরত্বাকরে-_“্পপ্ডিতেরে কহে শাস্তিপুরে 
গিয়াছিন্্। হরিনদী গ্রামে আমি নৌকায় চড়িন্ু ॥ গঙ্জা পার হৈন্ু 
নৌকা বাহিয়! বৈঠায়। এই লহ বৈঠা এবে দিলাম তোমায় ॥% 

নিমাই ইহা বলিয়া বৈঠাখানি গোৌবীদ্বাসকে দিতে গেলেন, অর 
গৌরীদাস পরতন্ত্রভাবে উহ্্নী লচ্টতে হাত বাড়াইয়; জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 
“তুমি কি বস্ব? তুমি কি আমাদের সেই কাগারী 1৮ নিমাই 


নিমাইয়ের কোন কার্য উদ্দেশ্শূন্ঠ নয় ৫৭ 


বলিতেছেন, “আমি নদীয়ার নিমাইপপ্তিত।” এই কথা শুনিয়া 
গৌরীদাস চরণে পড়িতে গেলেন নিমাই অমনি তাহাকে বক্ষে 
ধরিলেন এবং সেই সুযোগে তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন । 
গৌরীদাস নিমাইয়ের কথা পূর্বে শুনিয়াছিলেন মাত্র । মনে সদাই 
ভাবিতেন, নিমাই তাহার কেহ কি না? নিমাইকে দুর হইতে 
দর্শন করিয়াই বুব্লেন যে, এ বস্তি তাহার বড় প্রিয়। 
যখন শুনিলেন যে, নিমাইপগ্ডিত। তখনই বুবিলেন যে, তিনি 
তাহারই। গৌরীদাস ভাবিতেছেন যে, বৈঠা ত পাইলেন, নৌকাও 
চিরদিন বর্তমান, এখন নৌকা বাহিবার শক্তি কোথায়? কিন্ত 
নিম।ইয়ের আলিঙ্গনে সে শক্তিও তখনি পাইলেন । তখন গৌরীদাস 
ভাবিতেছেন। শ্রীভগবান কি দয়াল! নিজ্ঞ হত্তে বৈঠা বিতরণ 
করিতেছেন! এইরূপে গৌরীদাস চিরছিন নিমাইয়ের হইলেন। 
শ্রীনিমাইয়ের বৈঠ! অগ্যাবধি কালনায় আছে। কালনা হইতে নিমাই 
শান্তিপুর ফিরিয়া আইলেন, এবং কয়েক দিন পরে সদলে আবার 
নবদীপে ফিরিলেন। অদ্বৈতৈর জ্ঞানচঙ্চা এই অবধি রহিত 
হইয়া গেল । 

গৌরীদাস অপ্রকট হইলে, এই বৈঠাখানি তাহার শিষ্য হদয়চৈতত্য 
পাইলেন । হৃদয়চৈতন্টের শিষ্ঠ শ্ঠামানন্দ। ইনি প্রীয় সমস্ত উড়িষ্যা- 
দেশি গৌরভক্ত করেন। এই বৈঠাখানির কথা একবার মনে ভাব। 
নিমাইয়ের বয়ংক্রম তখন ২৩ বংসর। তাহার বাল্যাবধি কার্য 
দেখিলে বুবিতে পারিবে যে, তাহার সমস্ত কার্য একটি পূর্বনির্ধারিত 
সঙ্কল্লের পরিচয় ঘেয়। ধাহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান্‌ বলিয়া মানিবেন 
'না, তাহাদের অন্ততঃ এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, নিমাইয়ের 
কার্য্যের মুলাধার ্রীভগবান্‌; অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌ প্রত্যক্ষ, নিমাইয়ের 


৫৮ প্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


স্বারা, একটি কার্ধ্য করিতেছিলেন। সেটি কি, না--জীবকে ভক্তি- 
ধর্ম শিক্ষ প্রদান। ইহা! স্বীকার করিলে প্রমাণিত হইবে যে, শ্রীভগবান্‌ 
জীবের অতি নিজজন। আবার যদি তিনি এত নিজজন, তবে 
তাহার শ্বয় আসিবারই বা অসম্ভাবনা কি? অর্থাৎ যিনি হৃদয়ে 
বুঝিবেন যে, শ্রীভগবান্‌ নিমাইয়ের দ্বারা ভক্তি-ধন্দ প্রচার করিতেছেন, 
(ভক্তি-ধন্্ কাহাকে বলি, না যাহাতে শিক্ষা দেয় যে, শ্রীভগবান্‌ 
জীবের নিজজন ), তাহার এ কথা বুঝতেও আর আপত্তি রহিবে ন! 
ষে, সেই নিমাই শ্রীভগবান্। অর্থাৎ “আমি তোমাদের নিজজন” 
এই কথা শিক্ষা দ্িবাব জন্য জরীভগব।ন্‌ নিমাইকে প্রেরণ করিয়াছেন, এ 
কথা যদি বিশ্বাস করিতে পার, তবে ইহ।ও বিশ্বাস করিতে আপত্তি কি যে, 
নিমাইকে না পাঠাইয়া তিনি আপনিই নিমাই হইয়া আসিয়াছিলেন ? 


চতুর্থ অধ্যায় 


পিরীতি বিষম জালা । প্র। পাগল কৈল আমায়, চিকণকালা ॥ 
অন্তরে প্রেমের সিদ্ধ, আখি বহি পড়ে বিন্দু, বন্ধু, কুল শীল ধরম নিলা ॥ 
কথ। কহিবারে যায়, ক্রোধ হয়ে যায়, এতে বাঁচে কি কুলবালা। 
বদন পানে চেয়ে রয়, নয়ন জলে ভেসে যায়, টাদবদনে টার্দের আলা ॥ 
--বলরাম দাস 

মুরারি প্রভুর পিতৃ-পিতামহের স্বদ্দেশবাসী তাহাতে প্রভুকে 
জন্মীবধি দেখিতেছেন। প্রভুর আদিলীলা তিনি লিখিয়াছেন। প্রভু 
বাহিরে লোকের মধ্যে সর্ক্গ্রে মুরারির নিকট প্রকাশ পান। যখন, 
নিমাই পাঁচ বৎসরের, তখনি মুরারির জ্ঞানচচ্চা দুষিয়াছিলেন ! 
নিমাইয়ের সহিত মুরারি কিছুকাল একত্রে পাঠ করেন, তখন তাহার 


মুরারির নিকট প্রসভুর প্রথম প্রকাশ ৫৯ 


সহিত অনবরত কলহ করিতেন। যে তাহার স্বেহের পাঞক্সঃ তাহার 
সহিত নিমাইয়ের এইরূপ রঙ্গই হইত। গয়া হইতে আসিয়াই প্রথমে 
-মুবারীর কাছে তীর্ঘযাত্রার ক'হিনী বলেন। মুরারি প্রস্ুর বড় প্রিয়। 
স্বয়ং পরম পণ্ডিত, বিজ্ঞ, দয়ালু, নিরীহ, ন্িপ্ধ। মুরারী শত্রু ছিল না, 
বরং তিনি সকলেরই প্রিয় । তাহার শরীরে অপর শক্তি ছিল! 
আবার তাহাতে যখন আবেশ হইত, তখন তাহার শারীরিক বলের 
সীমা থাকিত না। তাহার দেহে হনুমান কি গরুড় প্রকাশ পাইতেন । 
একদ্রিবস নিমাই, শ্রীবাসের আঙ্গিনার শ্রীভগবান্‌ ভাবে “গরুড়” 
বলিয়া আন্বান করিতে লাগিলেন। মুরারি তাহার বাড়ীতে 
বসিয়াছিলেন। মুরারির সেখানে গরুড়-আবেশ হইল, এবং বাড়ী 
হইতে «এই যে আমি” বলিয়া! চীৎকার করিয়া রাজপথে দৌড়িলেন। 
রাজপথের লোক তাহাকে দেখিয়া ক্ষিপ্ত ভাবিতে লাগিল। কিন্ত 
মুরারির চেতনা নাই, সুতরাং লোকাপেক্ষাও নাই। মুরারি শ্রীবাসের 
আঙ্গিনায় আসিয়৷ বলিলেন, *্প্রভু, কেন আমাকে স্মরণ করিয়াছেন ? 
এই যে আমি গরুড়, তোমার চিরদিনের বাহন। কোথা লইয়৷ 
যাইব, আজ করুন। এই বলিয়া অনায়াসে সেই চারি হন্ত পরিমিত 
দীর্ঘ নিমাইকে স্বন্ধে করিলেন, আর শ্্রীবাসের আঙিনায় দৌড়িয়া 
বেড়াইতে লাগিলেন । ভক্তগণ হরিধ্বনি ও স্ত্রীলোকে হুলুধ্বনি 
করিতে লাগিলেন। একটু পরে উভয়ে চেতনা পাইলেন। মুরারিতে 
হন্তুমানই অধিকাংশ সময় প্রকাশ হইতেন। সুতরাং তিনি শ্রীরামের 
উপাসক । কাজেই তাহার শ্রীভগবানে দাস্ত-ভক্তি ও তিনি ব্রজের 
নিগুড রসে বঞ্চিত। প্রচ্থু তাহাকে এক দিবস বলিলেন, “মুরারি। 
যদিও স্ত্রীকে ও শ্রীরামে ভেদ নাই, তবু শ্রীরুষ্ণলীলা বড় মধুর । তুমি 
গ্রীক ভজন কর, তাহা হইলে ব্রজের নিগুট্রসের আস্বাদ পাইবে ।” 


৬০ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


প্রভুর আজ্ঞা কাজেই মুরারি সম্মত হইলেন। সে রজনী গেল, 
প্রাতে মুরারি আসিয়৷ প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিলেন, পপ্রভু ! তোমার 
আজ্ঞ। শ্ীক্চ ভজন করা, সে আজ্ঞ। আমার অবপ্ত পালন কর! 
কর্তব্য। কিস্তু আমি আমার এই মাথা শ্রীর।মচন্দ্রকে বেচিয়াছি, 
তাহাকে ছ|ড়িতে পারিলাম না। কাজেই তোম/র আজ্ঞা! প।লন 
করিতে পারিতেছি না। অতএব সেই অপরাধে তুমি আমার 
প্রাণবধ কর।% 

তখন নিমাই তাহাকে উঠাইয়! হদয়ে ধরিলেন, ধবিয়া বলিলেন, 
“সাধু মুরারি ! তুমি শ্রীরামচন্দ্রকে কেন ছাড়িবে? তুমি হনুম।ন। 
তুমি ছাড়িলে শ্রীরামের আর থাকিবে কি? তবে, তুমি যে 
ঞ্রীরামচন্দ্রকে চিরদিন ভজন করিয়াছ, তাহার পুরস্কার স্বরূপ, আমার 
বরে তে।মান হৃদয়ে ব্রজলীলারস স্ফ্রিত হউক। তুমি তোমার 
প্রভু স্্রীরামচন্দ্রকে ভজন কর, অথচ ব্রজলীলাও আস্বাদন কর।” 
এইরূপে প্রভুর বরে মুরারির হৃদয়ে ব্রজ রসস্ফুত্তি হইল, তাহ! 
তাহার এই অদ্ভুত পদে শ্রবণ করুন। যথা-_ 

॥সথি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাও । ঞ্র। জীায়ন্তে মরিয়া ষেই, 
আপনারে থাইয়াছে, তারে তুমি কি আর বুঝাও? ময়ান-পুতুলী 
করি, লইন্ু মোহনরূপ। হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ। পীবিতি আগুন 
জালি, সকলি পুড়ায়েছি, জাতি কুলশীল অভিমান ॥ না জানিয়া 
মূুলোকে? কি জানি কি বলে মোকে, না করিয়া শ্রবণ গোচরে। 
স্রোত বিথার জলে, এ তন্ুুটি ভাসায়েছি, কি করিবে কুলের কুকুরে ? 
যাইতে শুইতে রৈতে, আন নাহি লয় চিতে, বন্ধু বিনে আন নাহি 
ভায়। মুরারি গুপত কহে, পীরিতি এমত হয়ে, তার গুণ তিন 
লোকে গায় ॥ 


মুরারির ব্রজের নিগৃঢ় রস আস্বাদন ৬১ 


এক দিবস মুরারিক্তত আটটি শ্লোকে ভ্ত্রীরামচন্দ্রের ভজন গুনিয়া 
প্রভু এত সন্তষ্ট হইলেন যে, তাহার কপালে “রামদাস” কখাটি নিজে 
লিখিয়া দিলেন ॥ “ঘুরারিকে প্রভু চবিত তাম্থুল দিলে, মুরারি কিছু গ্রহণ 
করিলেন, আর কিছু মস্তকে দিলেন”।_এ কথা পুর্বে বলিয়াছি। 
প্রভু তদ্দণ্ডে ভগবান-আবেশে ক্রোধ করিয়া, কাশীতে ভক্তত্্রোহী 
সন্ন্যাসী প্রকাশ।নন্দ সরস্বতীর মতকে দুষিলেন, আরার তখনি আবেশ 
গেল ৮_ যথা, চৈতন্তভাগবতে-_“ক্ষণেক হইল বাহ্দৃষ্টি বিশ্বস্তর। পুনঃ 
সে হইল প্রভূ অকিঞ্চন বর॥ ভ|ই বলি মুরারিকে কৈল আলিঙ্গন |” 
মুরারি এই আলিঙ্গন পাইয়া আনন্দে ডগমগ হইয়া আপনা-আপনি 
হাসিতে-হাসিতে বাড়ীতে আসিলেন; আসিয়াও আনন্দে হাসিতে 
লাগিলেন। আবার স্ত্রীকে বলিতেছেন, “ভাত দাও।” মুবাবি 
এইভাবে আপনা-আপনি বলিতেছেন, আর হাসিতেছেন! যথা 
চৈতন্যভাগবতে-_-“এক বলে, আর করে, খলখলি হাসে ।” 

মুরাবির স্ত্রী ভাত আনিয়া দিলে, তিনি ভেজনে বসিয়া অল্নে 
ঘ্বত মাখিলেন, আর গ্রাসে গ্রাসে “খা ও-খাও” বলিয়া ফাহাকে হাদয় 
মারে দেখিতেছেন, তাহারই মুখে দিতেছেন। কাজেই সমুদয় 
অন্ন ম'টিতে পড়িয়া যাইতেছে ॥ মুবারির স্ত্রী পতিপ্রাণা তিনি 
জানেন তাহার পতি কি রসে বিভোর! পতির আনন্দ দেখিয়া 
তিনিও সুখস!গরে ভ।সিতেছেন। এইরূপে সমস্ত অন্ন মুরারি তাহার 
প্রিয়জনের মুখে দিলে, পতিব্রতা আবার অন্ন আনিয়৷ স্বামিকে হত 
করিয়া! খাওয়াইলেন । 

পর দিবস প্রাতে শ্রীনিমই মুরারির বাড়ী আসিয়! উপস্থিত । 
তাহ|কে দেখিয়া যুকারি আনন্দে উঠিয়া প্রণাম করিলেন ও বসিতে 
আসন দ্বিলেন। নিমাই বসিয়া বলিতেছেন, “মুরারি। কিছু ওষধ 


৬২ ভ্রীঅমিয়নিমাই চরিত 


দ্লাও।” মুরারি ব্যস্ত হইয়! জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “কি অসুখ ?” 
নিমাই বলিলেন, “অজীর্ণ 1” মুরারি তখন জিজ্ঞাস করিলেন, 
“অজীণ হইল কেন?” নিমাই বলিলেন, তুমি জান না। অজীর্ণ কেন 
হইল? কলঙ্গয ও কি করিলে? অত রাত্রে গ্রাসে-গ্রাসে ঘ্বৃতমাথা 
ভাত মুখে দিলে কেন? কিন্তু ভাই, তুমি দিলে আমি ফেলি কিরূপে ?" 
নিমাই তাহার ভাব দেখিয়া বুবিলেন যে, মুরারি বিহ্বল অবস্থায় এই 
কাণ্ড করিয়াছেন, সেইজন্য ইহা কিছুমাত্র তাহার স্মরণ নাই। 
তখন প্রভু বলিতেছেন। “তুই জানিস না, কাল রাত্রে কি করিয়াছিলি; 
তুই জানিস না, তোর স্ত্রী জানে, জিজ্ঞাসা কর! তা ভোর অন্ত 
খাইয়৷ যে অজীর্ণ হইয়াছে, তাহার ওঁষধ তোর জল ।”" ইহাই 
বলিয়া৮মুরারি “না” “না” বলিতে না বলিতে'_সেখনে তাহার 
যে জলপান্র ছিল, উহা হইতে নিমাই জল পান করিলেন । 

মুরারি এক দিবস ভাবিতেছেন। _স্ুুখভোগের ত একশেষ করা 
গেল। শ্রীভগবানের সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া ক্রীড়া করিলাম। 
আমাকে ভাই বলেন, আলিঙ্গন করেন। কিন্তু তার পরে? ভগবান 
কিছু এই মলিন-জগতে চিরদিন রহিবেন মা। যখন তিনি অপ্রকট 
হইবেন। তখন আমার উপায় কি হইবে? ইহার সৎপরামর্শ এই যে, 
আমি আগে যাইয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিব। তাহা হইলে 
তিনি যাইবা মাক্র তাহার দর্শন পাইব। আমাকে আর ভীহার 
বিরহু-যস্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। 

এই যুক্তি অতি উত্তম মনে করিয়া, মুরারি একখানি অতি ধারাল 
ছুরি গ্রস্থত করাইয়া ঘরে লুকাইয়! রাখিলেন ; ভাবিলেন, প্রভুকে ভাল 
করিয়। দেখিয়া ও প্রণাম করিয়া মনে মনে বিদ্দায় লইবেন এবং রাজ্রে 
গলায় ছুরি দিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। মুরারি এই নুযুক্তি স্থির 
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করিয়া বসিয়া! আছেন। এমন সময় প্রভু আসিয়া উপস্থিত। প্রভুকে 
দখিয়া তটস্থ হইয়া মুরারি প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিলেন । 
প্রভূ বসিয়া ছই-এক কথার পর বলিতেছেন। “ভাই, তুমি আমার 
একটা কথা রাখিবে ৮ মুরারি_“সে কি? আপনার কথা বাখিব 
না? এ দেহ ত আপনারই, তাহা ত জানেন।” নিমাই,--“এই 
ঠিক ?” মুব!বিতঠিক। তাহার আবার সন্দেহ কি” প্রভু তখন 
যুরারির কানে কানে বলিতেছেন, “যে ছুরিখানা প্রস্তুত করিয়া, 
সখানি আমাকে আনিয়া দাও।৮ অপ্রত্যাশিত ভাবে এই কথা 
শুনিয়া মুরারি একটু দিশাহারা হইয়া কি বলিবেন ঠিক করিতে না 
পারিয়া, শ্রীভগবানের নিকট পরিষ্কাররূপে মিথ্যা কথা বলিলেন” 
“প্রতু! সেকি? কে তোমাকে বলিল? কৈ, আমি ত ছুরির কথা 
“কচু জানিনা ৮ নিমাই তখন বলিতেছেন, “তুমি ত খুব লোক ? 
আমাকে আবার বলিবে কে? তুমি যাহ! দ্বারা এবং যে জন্টে ছুরি 
গড়াইয়াছ তাহা আমি জানি, আর যেখানে ছুরিখানি বাঁখয়াছ 
তাহাও জানি।৮ ইহাই বলিয়া নিম.ই ঘরের ভিতর খেলেন এবং 
ছুরিখানি আনিয়! মুবারির সন্ুখে রাখিলেন। তারপর আবেগভবে 
কদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন”_্মুরারি ! তোমার এই কাজ ?” 

“মুরারি! আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি 
আমাকে ফেলিয়া যাইতে চাও?” মুরারি আর কি বলিবেন। 
তিনি অধোবদনে কান্দিতে লাগিলেন। তখন নিমাই তাহাকে 
কোলের ভিতর টানিষ়া আনিয়া! গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন । 
মনের আবেগে প্রথমে কথ! কহিতে পারিলেন না। বেগ সন্বরণ করিয়! 
একটু পরে প্রন বলিতেছেন, পষুরারি ! তুমি এ বুদ্ধি কাহার কাছে 
শিখিলে? আমাকে কি অপরাধে ফেলিয়া যাইতে চাও । আনার 
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বিরহ তুমি সহ করিতে পারিবে নাঃ কিন্তু আমাকে তোমার বিরহে; 
ফেলিয়া যাইবে ! মুরারি ! এই কি তোমার অহেতুকী শ্রীতি 1৮ মুরারি' 
ত নির্বাক । তখন উভয়ে অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন ! 
নিমাই আবার বলিতেছেন, “মুরারি! বল আমাকে ছাড়িয়! 
যাইবে না? মুরারি অতি কষ্টে বলিলেন--না৮। কিন্তু নিমাইয়ের 
তাহাতে তৃপ্তি হইল না। তিনি মুরারির দক্ষিণ হণখানি ধরিয়া 
আপনার মাথার উপর রাখিলেন, তারপর বলিতে লাগিলেন, 
“বল মুরারি! আমার মাথা খাও, তুমি এরশ বুদ্ধি আর করিবে না?” 
নিমাই বলিতেছেন, আর মুরারি ফোপাইয়া কান্দিতেছেন। মুরারির 
স্ত্রী ত্বারের পার্থ দাঁড়াইয়া ছিলেন । এ কথা শুনিয়। তিনিও কান্দিতে 
আর মনে মনে প্রভূকে কোটি কোটি প্রণাম করিতে লাগিলেন । 
মুরারি তখন প্রভুর কোল হইতে নামিয়া তাহার চরণতলে পড়িলেন, 
এবং আবেগভরে বলিলেন, প্রভু! তেমাকে ছাড়িয়া কোথায় 
যাইব? তুমি পাছে ফেলিয়া যাও, এই চিন্তায় আমি উন্াদ হইয়া- 
ছিলাম । প্রভু! আম|কে হ্ষমা কর।৮ 

ছুধ জল দিতে থাকিলে প্রথমে পাত্র উত্তপ্ত হয়। তাহার পর' 
ছুধ বিলোড়িত হইতে থাকে । আরও উত্তাপ পাইলে উথলিয়া 
পড়ে । সেইরূপ তখন নর্দীয়াতে উথলিয়া পড়িতেছে,_কি ? না 
_ ক্ুতক্তি। কিরূপে উথলিয়া পড়িতেছে তাহা এই পদ্টীতে 
প্রকাশ !-_“ধর নাওসে কিশোরীর প্রেম, নিতাই ডাকে আয়। এ প্রেম 
কলসে কলসে বিলায় তবু না ফুরায় ॥ প্রেমে, শাস্তিপুর ডুবুডুবু, ন'ছে 
ভেসে যায়। প্রেমে ছুকুল ভেঙ্গে ঢেউ লাগিছে গোরাটাদের গায় ॥৮ 

পদদকর্তী বলিতেছেন যে তখন প্রেমের বন্যা আসিয়া নদীয়া 
ভাসিয়৷ গিয়াছে, ও শাস্তিপুর ভুবৃডুবু হুইয়াছে, আর মধ্যস্থলে গৌরচন্্র 
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টলমল করিতেছেন । এই তক্তি কিরূপ? না, __তরর্র সুধা ন্টায়। 
উহ! নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ জীবগণকে কলসী-কলসী পান করিতে 
দিতেছেন। যে চাহিতেছে, তাহাকেই দিতেছেন, কিন্তু ভাগার 
অক্ষয়। প্রথমে শ্রীগৌরচন্ত্র স্বয়ং ভক্তি বিতরণ করিতেন। তারপর 
তাহার ভক্তগণ সেই শক্তি পাইয়া তাহারাও বিতরণ করিতে 
লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ইচ্ছামাত্র জীবকে বিমলানন্দে মগ্ন করিতেন, 
আর ভক্তগণ নানা উপায়ে এঁ সুধা বিতরণ করিতে লাগিলেন, 
যথা।__কাহাকেও স্পর্শ করিয়া, কাহারও প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, 
কাহাও সহিত সঙ্গ করিয়া, কাহাকেও আলিঙ্গন করিয়। ইত্যাদি । 
যে ভাগ্যবান এই সুধা পাইলেন, তাহার ভ্ীভগবানের প্রতি প্রগাঢ় 
আকর্ষণ হইন্দ। সে আকর্ষণ কিরূপ? না, ত!হার নাম শুনিলে 
আনন্দ হয় ;__-এত আনন্দ হয় যে, হৃদয়-মধ্যে স্থান না পাইয়! বাহিরে 
প্রকাশ পায় । যথা, আনন্দে অঙ্গ পুলকিত হয়, নয়ন দিয়া ৫প্রমধারা 
বহে, আনন্দে অহরহ নৃত্য ও গীত করিতে ইচ্ছা করে। মুরারি গুপ্ত 
ভোজন করিতে বসিয়া আনন্দে খলখল করিয়া হাসিতেছেন। 
তাহার আনন্দের বেগ ক্রমে অতি প্রবল হইল, অমনি তিনি মৃচ্ছিত 
হইয়া পড়িলেন। শ্রীধর যাইতেছেন, পথে একজন ভক্তের সহিত 
দেখা হইল; অমনি তাহার হ।ত ধরিয়া ছুই জনে, বহুতর লোকের মাঝে, 
কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া, নাচিতে লাগিলেন । পথের মধ্যে ছুই 
ভক্তকে দেখা হইল, পরস্পর পরস্পরের প্রতি চাহিলেন, আর অমনি 
হাসিয়া গলিয়া পড়িলেন, আর কোন কথা বলিব।র প্রয়োজন হইল না। 
উভয়ের মনের ভাব এই,_কি আনন্দে ভাসিছে হাদয়! আনন্দেতে মন 
মেতেছে, হচ্ছে কত ভাবোদয় 1” ন'দের এই আনন্শ বর্ণনা করিয়া 
লোচনদাস চৈতন্তমঙ্গলে এই গীতটী সন্নিবেশিত করিয়াছেন, যথা-_ 


৬৬ ভ্রীঅমিয়নিমাই-চবিত 


"স্থথেরি পাথার নদীয়ায়, গোরা্টাঙ্দের উদয় ফ্র। 

এক দিন নয়, ছু দিন নয়, নিতুই নৃতন । (স্ুখেরি পাখার ) 
মনে করি, নদে ভরি, এ দেহ বিছাই। 

তাহার উপরে আমার গৌরাঙ্গ নাচাই ॥ 


ভক্তগণের কৃপায় তখন নবদ্বীপ নিমাইয়ের গণে ভরিয়া গিয়াছে । 
ভক্তগণ যাহাকে পাইতেছেন টানিয়া লইতেছেন। সকলেরই তখন 
পঞ্চমপুরুযার্থ প্রাপ্তি হইয়াছে । তাহাদের সমুদয় সাধ মিটিয়া গিয়াছে, 
কেবল একটি মিটে নাই। সেটা প্রার্থনায় প্রকাশ, যথা-_“হে শ্রীভগবান্‌ ! 
আমাদের এই পরিবার বৃদ্ধি কর।৮ আবার ভক্তিতে হৃদয় তরল 
হইয়! গিয়ছে, জীবের প্রতি দয়ার তরঙ্গ হৃদয়ে অনবরত বহিতেছে। 
তক্তগণের সর্বদাই মনে মনে প্রার্থনা এই,_“হে শ্রীভগবান্‌! তুমি যে সুখ 
আমাদিগকে দিয়াছ, ইহা! জনে-জনে বিতরণ কর । যেন তোমার পাদপন্স- 
মধুপান করিয়া সকলেই আমাদের মতন আনন্দ ভোগ করে।” নিমাইয়ের 
এইরূপ বহুত্র ভক্ত তখন তাহাদের দেহধন্্ অনেকটা! ভুলিয়াছেন। 
তাহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা! অতি অল্প, নিদ্রাও সেইরূপ । স্ত্রীলোকের! বাড়ী 
বসিয়া ফুলের মালা গ(থিতেছেন, ও নানাবিধ উপাদেয় আহারীয় দ্রব্য 
প্রস্তুত করিতেছেন। আর পুরুষগণ এ ফুলের মালা ও আহাবীয় দ্রব্য 
লইয়া প্রভুকে দর্শন করিতে যাইতেছেন। প্রভুকে নাগরিকগণ কিরূপ 
দেখিতেছেন, তাহা তাহার অতি প্রিয়পার্ষদ”+_মুবারি ও শিবানন্দ__ 
এইকনপ বর্ণনা করিয়াছেন $ যথা--«গদাধর অঙ্গে পছ অঙ্গ হেলাইয়!। 
বৃন্দাবন গুণ গান বিভোর হইয়া ॥ ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, বাহ 
নাহি জানে । রাধাভাবে আকুল প্রাণ, গোকুল পড়ে মনে ॥ অনন্ত অনঙ্গ 
ধিনি দেহের বলনি। কত কোটি চাদ কাদ্দে হেরি মুখখানি ॥ ব্রিতৃবন, 
ফরবিত এ দৌহার রসে । না৷ জানি মুরারিগুপ্ত বঞ্চিত কোন্‌ দোষে ॥৮ 
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আবার-_“সোণার বরণ গোরা প্রেম-বিনে।দিয়! | প্রেমজলে ভাসাইল। 
নগর নদীয়া ॥ পরিসর বুক বহি পড়ে প্রেমধারা | নহি জানে দিবানিশি 
প্রেমে মাতোয়ার৷ ॥ গোবিন্দের অঙ্গে পঁছু অঙ্গ হেলাইয়া। বৃন্দাবন-গুণ 
শুনেন মগন হইয়! ॥ রাধ! রাধা রাধা বলি পঁছ পড়ে মুরছিয়।। শিবানন্দ 
কান্দে পঁছর ভাব ন। বুঝিয়া ॥৮ 

প্রভু ভক্তের নিকট হইতে ফুলের মালা গ্রহণ করিলেন, এবং 
আপনার গলার মালা তাহাকে দিয়া উপদেশ করিলেন,--“দিবানিশি 
হরেকু্চ-নাম জপ কর। আর দশে-পঁ।চে মিলিয়া,_ল্ত্রী, পুত্র, পিতা 
মাতা প্রসৃতি লইয়। ব|ড়ী বসিয়া কীর্তন কর।৮ সেই উপদেশ পাইয়া 
সকলে সেইরূপ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইলে নদীয়ার পাড়ায় 
পাড়ায়__“বল ভাই হরি ও রাম রাম । এই মত নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম ॥৮ 
এইরূপ সব পদ গীত হইতে লাগিল। খোল করতাল ও হরিধবনিতে 
নবদ্বীপ প্রতি রজনীতে উৎসবময় হইয়া উঠিল। নিত্যই এইরূপ 
উৎসব । নবদ্বীপের তখনকার অবস্থা বর্ণন করিয়া বাস্থঘোষ এই পদটী 
লিখিয়ছেন; যথ।-_““অবতার ভাল, গৌরাঙ্গ অবতার কৈল। ভাল। 
জগাই মাধাই নাচে বড় ঠাকুরাল ॥ চন্দ্র নাচে নুধর্য নাচে, আর নাচে 
তার! । পাতালে বাস্থুকী নাচে বলি গোর! গোরা ॥ নাচয়ে ভকতগণ 
হইয়ে বিভোরা। নাচে অকিঞ্চন যত প্রেমে মাতোয়ার। ॥ জড় পঙ্গু 
আতুর আছি উদ্ধারে পতিত । বাস্ুঘোষ বলে মুগ্রি হইন্ু বঞ্চিত 

“শুরধ্য নাচে চন্দ্র নাচে” ইহার ভাব পরিগ্রহ করুন। ভক্তগণের দে 
সর্বদা নাচিতে পারে ন॥ কিন্তু তাহাদের মনে তখন যে ভাব তাহাতে 
কাজেই প্রাণ সর্বদাই নাচিতেছে। তাহারা দেখেন যে, ভ্রিভুবনও আনন্দে 
নাচিতেছে । তাহাদের ভাব এই ষে, ভগবান্‌ তাহার, তাহার তিনি + 
তিনিই সব, সবই তাহার। এই জগৎই আমার, এই জগৎই তিনি। 


৬৮ ভ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ইহাতে মনে অতীব গৌরবের স্থষ্টি হইয়াছে । পতি-সোহাগিনী নারী 
সর্বদা হাস্যমুখী, আদরে গলিয়া পড়েন। মাটিতে পা দেন না। ভক্তেরাও 
সেইরূপ ; তবে একটু বিভিন্নতা এই যে-_ভক্তিতে উন্মাদ হইয়া যিনি 
গৌরবান্িত হয়েন, তাহার যে বিগলিত ভাব, সে কেবলই মধুর । 

আবার তথন দেশে যেন কি একটি তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। 
স্ত্রীলোকে পতির কোলে শুইয়! “হরি” “হরি” বলিয়া কাদিয়া উঠিতেছেন । 
শিশু মাতার কেলে আপনা-আপনি হঠাৎ “হরি” “হরি* বলিয়া 
নাচিতে লাগিল । কেহ পথে যাইতেছে, কিছু জানে না, কখনও কৃষ্ণনাম 
মুখে লয়ও নাই, হঠাৎ পড়িয়া পাগলের মত “হরি” “হরি” বলিয়া 
গড়াগড়ি দ্রিতে লাগিল । এই যে অভাবনীয় কাণ্ড; ইহ] শুধু নবদ্বীপে নয়, 
দুরদেশেও হইতে লাগিল । সেই প্রবল তরঙ্গেরু সময় আর একটি গান 
গীত হইত, যথা_ 
+ &বিজয় হইল নদে নম্দঘোষের বালা। হাতে মোহন বাশী 
গলে দোলে বনমালা ॥৮ এখন বিবেচনা করুন, শ্রীরুষ্ণ “বালা” বলিয়া 
অভিহিত হয়েন না। কিন্তু তখন ভক্তগণের ব্যাকরণের বন্ধন ছি*ড়িয়া 
গিয়াছে । ব্যাকরণ কেন-_দেহ-বন্ধন, পরিবার-বন্ধন। শান্ত্র-বঙ্ধচন এবং 
সমাজ-বন্ধন পর্য্যস্ত অস্তহিত হইয়াছে । 

জ্ীনিমাই সমস্ত রজনী কীর্তন করিয়া প্রত্যুষে শয়ন করিতে 
আসিলেন। ছুই এক দ নিদ্রা যাইবার পর, গঙ্গান্মান, ঠাকুরপুজ। 
প্রভৃতি করিয়া, আপনার গৃহে কি শ্রীবাসের বাড়িতে বসিয়া ভক্তগণসহ 
কষ্ণকথা-রসে বিভোর আছেন। প্রত্যুষ হইতে শত শত ভক্ত 
স্বাহাকে দর্শন করিতে আসিতেছেন, আর দর্শনমান্্র ভূমিতে লোটাইয়া 
প্রণাম করিতেছেন । নিমাই ভক্তগণের সহিত আবার ন্নানে গমন 
করিলেন। সেখানে সকলে শিশুর ন্যায় জলকেলি করিয়া গৃহে 


নবদ্বীপের অবস্থা ৬৯ 


ফিরিলেন। নিমাই ভোজনে বসিলেন, আর নিতান্ত নিজজন তাহাকে 
ঘ্িরিয়া বসিলেন। বিষ্ুপ্রিয়া ঘ্বারের আড়ালে দড়াইয়৷ পতির ভোজন 
দেখিতেছেন। নিমাই শাক ভালবাসেন বলিয়া বিষুপ্রিয়া নানাবিধ শাক 
রন্ধন করিয়াছেন । শচী ভোজনের পাত্র পুত্রের সম্মুখে রাখিয়া তাহাকে 
ভোজন করাইতেছেন । আর এই সুযোগে নিমাইয়ের সহিত কথাবার্তা 
বলিতেছেন । শচীব নিতান্ত ইচ্ছা নিমাই তাহার সহিত অন্য লোকের 
মত সংসারের কথ| বলেন । নিমাইয়ের মন সংসাবের দিকে লইবার নিমিস 
এই স্থুযোগে তিনি নিজেও ঘরকন্নার ছুই একটা কথা বলেন । নিমাইয়ের 
মুখে সংসারের কথা শুনিলে শচী বড় সুখ পান। যদ্দি পুত্রের কাছে 
বিষ্ণুপ্রিয়ার দুই একটা! কথ! শুনেন, তবে আর শচীর আনন্দের সীমা 
থাকে না। আর এই সুযোগে তিনিও বধূর ছুই একটা কথা বলেন। 
মাতৃবৎসল নিমাই সেই সময় মাতাকে যথাসাধ্য সন্তোষও করেন । 

শচী বলিতেছেন, “নিমাই, কাল আমি বড় আশ্চধ্য স্বপ্ন 
দেখিয়াছি 1” ইহা বলিয়া স্বপ্নে শ্রীকঞ্চকে কিরূপ দেখিয়!ছেন। 
তাহার বিবরণ সমস্ত বলিলেন। নিমাই বলিতেছেন, “না! উত্তম 
স্ব দেখিয়াছ, আম|দের ঘরের ঠাকুর বড় জাগ্রত ॥৮ পুর্ব্বে বলিয়াছি 
জ্রীজগন্নাথের ঘরে বধুনাথ শালগ্রাম ঠাকুর ছিলেন। যখন নিম।ই 
বঙ্গিলেন “আমাদের ঘরের ঠাকুর বড় জাগ্রত?” তখন উপস্থিত 
ভক্তগণ, শচীকে গোপন করিয়া, নিমাইয়ের পানে চাহিয়। একটু 
হাসিলেন। কিন্তু শচী নিমাইয়ের কথার রহস্য একটুও বুকিলেন না; 
না বুঝিয়া তিনিও নিমাইয়ের সঙ্গে ঘরের ঠাকুরের গৌরব করিতে 
লাগিলেন। নিমাই বলিতেছেন, “আমি জানিতাম, আমার ঘরের 
ঠাকুর বড় প্রত্যক্ষ, আজ তোমার স্বপ্ন কথ! শুনিয়া আমার সে বিষয় 
নিঃসন্দেহ হইল।” ইহাই বলিয়া অতি গম্ভীর ভাবে মাতার পানে 
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চাহিয়া, চুপে চুপে বলিতেছেন, “আমি তোমাকে একটি গোপনীয় কথা 
বলিতেছি । ঠাকুরের প্রত্যহ যে নৈবেছ্য দেওয়া হয় তাহার অর্ধেক 
থাকে না। আফি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতাম না ষে, এ 
অর্ধেক কে খায়। শেষে আমার মনে একটি সন্দেহ উদ্দয় হওয়ায় আমি 
লজ্জায় মরিয়া গেলাম । আমি ভাবিতাম, এ তোমার বধূর কাজ। কিন্তু, 
এ তে। প্রকাশ করিবার কথ! নয়, কাঁজেই লজ্জায় তোমাকেও ন৷ 
বলিয়া মনের মধ্যে গোপন রাখিতাম। যাঁহ। হউক আমার সে সন্দেহ 
এখন গেঙ্গ। অর্ধেক ঠাকুরই গ্রহণ করিয়া! থাকেন।৮” এই কথা শুনিয়' 
ভক্তগণের যাহার যেরূপ অধিকার তিনি সেইরূপ হাসিতে লাগিলেন, 
কেহ উচ্চৈঃম্বরে, কেহ ব৷ মৃদুত্বরে । বিষ্ণুপ্রিয়া আড়লে দীড়াহয়া এই 
কথ! শুনিয়। লজ্জা পাইয়া স্ুথে হাসিতে লাগিলেন ; যথা চৈতম্থভাগবতে 
_ হাসে লক্ষী জগন্মাতা স্বামীর বচনে। অন্তরে থাকিয়। স্বপ্ন কথ। 
সব শুনে ॥৮  শচী তখন বুধিলেন যে, নিমাই রহস্ত করিতেছেন । 
তাই বলিতেছেঙ্গ, “তুই বলিস্‌ কি নিমাই ? বৌমা আম।র স্বয়ং লক্ষ্মী । 
বৌমার অভাব কি ষে, সে চুরি করিয়া খাবে +” 

তাহ।র পরে নিমাই শয়ন করিলেন। তখন তাস্থুলের বাটা হাতে 
করিয়া ভ্রীমতী বিষুপ্রিয়া স্বামীর পদ্দ-সেবা করিতে গেলেন । কোন দ্দিন 
বা গদ্দাধর শ্রীমতীকে পদচ্যুত করিয়া আপনি বসিতেন। ভক্তগণ ভখন, 
স্ব স্বগৃহে ভোজন করিতে ও কিঞ্চিৎ আরাম করিতে গমন করিলেন। 
অন্ন একটু নিক্র! যাইয়া! নিমাই উঠিয়া আসিলেন, আর ভক্তগণও ক্রেমে 
ক্রমে আসিয়! উপস্থিত হইলেন । আবার সকলে কৃষ্ণকথায় উন্মস্ত 
হইলেন। অপরাধে নিম।ই ভক্তগণ সমভিব্যাহারে নগব-ভ্রমণে বহির্গত 
হইলেন। নিমাইয়ের মগরভ্রমণের বেশ অপরূপ । পবিধানে অতি 
কুক কার্পাস কি অতি মনোহর পষ্টবস্ত্র। নিমাইয়েয় মনোহর বেশ ও, 
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মনোহর রূপ দেখিলে প্রিয়জনের আনন্দ এবং দুষ্ট লোকের ক্রোধ হ্য়। 
নিমাই নগরে ভ্রমন করিতেছেন, চতুষ্পার্খ ভক্তগণ বেষ্টিত! খধীহারা 
নিজজন, তাহারা পথ হইতে সেই ভক্তদ্লে মিশিয়া ষ!ইতেছেন। যাহারা 
বিপক্ষীয় তাহারা নিমাইয়ের নিকটে আসিতে পারে না। তাহার 
হুইটি কার* ;_- প্রথমতঃ নিমাই সর্বদা ভক্তগণ পরিবেষ্টিত থাকিতেন। 
আর দ্বিতীয়তঃ তাহার এরূপ ভেজ ছিল যে, নিকটে যাইয়া কথাবার্ত। 
বলে এরূপ সাহস কাহারও হইত না। যাহার! বিপক্ষ তাহারা দুর 
হইতে কুক্ষভাবে তাহার প্রতি চাহিত, আর অ।পনারা-আপনার! 
উহার নিন্দা করিত। এই বিপক্ষ-দলের ক্রোধ ক্রমেই বাড়িয়। 
চক্িল। তাহাদের বিশ্বাস যে, কতগুলি উন্মত্ত, কি পাষণ্ড, কি 
ছষ্ট লোক জুটিয়া, নিমাইপগ্ডিতকে ভগবান্‌ সাজাইয়। দেশ নষ্ট 
করিত। তাহার! বলিত, &নিমাইপগ্ডিত লোক ছিল ভাল, কিন্তু 
হষ্ট-লোকেরা তাহাকে ভগবান্‌ বানাইয়াছে! তাহার যে এত বুদ্ধি, 
তাহা কাজেই লোপ পাইয়। গিয়াছে । এত সুখ কে কোথা ছাড়ে? 
জগন্নাথের পুত্র চিরকাল ভাত-কাপড়ের কাঙ্গাল। আজি তাহার 
ছুদ্ধে স্নান ও দ্বতে আচমন । দেখ না_যেন বিয়ের বরটি! নাগর 
সাজিয়া নগরে বেড়াইতেছে । মুখ দেখিলে বোধহয় যেন নিরীহ 
ভাল মানুষ, কিন্তু সমুদয় ভগ্ডামি।” পরে ইহাদের বিপক্ষত! এত 
বাড়িয়া গেল ষে, তাহারা কাজীর নিকটে অভিযোগ করিল। 

যাহা হউক, নিমাইয়ের নিকট যাইতে কাহারও সাহস হইত না, 
তবে ফাক পাইলে কখন কখন কেহ যাইয়৷ নিমাইকে ত্যক্ত করিত । 
এক দিবস নিমাই স্নান করিতে গিয়াছেন, আর তীরে দীড়াইয়া ভক্তগণ 
একটু অন্যমনস্ক হুইয়াছেন। এমন সময় একজন ব্রাঙ্গণ অতি জুদ্ধ হইয়া 
তাহার নিকট আসিয়! উপস্থিত; তিনি কীর্তন দেখিতে গিয়াছিলেন। 
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তিনি সাধু_-অন্তত আপনাকে সাধু বলিয়া তাহার বিশ্বাস আছে, সুতরাং 
মন অভিমানে পূর্ণ। তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই; 
ইহাতে অত্যন্ত অপমানিত হইয়া ক্রোধে অভিভূত হইয়াছেন। একটু 
পরে গঙ্গান্নান যাইয়! নিমাইকে দেখিয়া তাহার ক্রোধ বাড়িয়া উঠিল ও 
উহাকে ফাকে পাইয়৷ তাহ।র সম্মুখে যাইয়৷ উপস্থিত হইলেন । ক্রোধে 
অন্ধ হইয়া বলিতেছেন, “শুন নিমাইপণ্ডিত! আমি তোমার কীর্তন 
দেখিতে গিয়া! অপমানিত হইয়া আসিয়াছি। আমি তাপস ব্রাহ্গণ, তুমি 
যেমন আমাকে মনোছুঃথখ দিয়াছ” আমিও তেমনি তোমাকে শাপ 
দিতেছি যে, তুমি সংসার-সুখ হইতে বঞ্চিত হ1৮ ইহাই বলিয়া 
নিজের উপবীত টুকৃর! টুকৃরা করিয়া ছি'ড়িয়। নিমাইয়ের চরণে 
নিক্ষেপ করিলেন । 

বলা বাছুল্য যে ব্রাহ্মণের সমস্তই অন্ায়। নিমাইয়ের কোন দোষ 
ল্লিই। তিনি নিজের বাড়ীতে ভজন করিতেছেন। সেখানে বহিরঙ্গ 
লোক গেলে ভজনের ব্যাঘাত হয়। তুমি জোর করিয়া সেখানে 
যাইতে পার নাই বলিয়া এই নবীন যুবককে--যিনি তাহার বৃদ্ধা মাতার 
একমাত্র পুত্র ও নবীন! ভার্ধ্যার একমাত্র সম্বল__চিরদিনের তরে 
সংসার হইতে বাহির করিয়া বৃক্ষতলবাসী করিবে, এ কাজ কি ভাল? 
তবে ব্রাহ্মণের দোষ কি? তিনি যে স্ববশে ছিলেন, এরূপ বোধ 
হয় না। এ কার্ধযটিও নিমাইয়ের লীলাখেলার একটি অঙ্গ । যাহা 
হউক নিমাই তখন সেই জুদ্ধ ব্রাহ্মণের ছিন্ন উপবীত চরণ হইতে 
উঠাইয়৷ মন্তকে ধারণ করিয়া বলিলেন, “আমি তোমার এই শাপ 
গ্রহণ করিলাম” তখন ভক্তগণ হাহাক!র করিয়া উঠিলেন। 

একদিন নিমাই ভ্রমণ করিতে করিতে নগবের এক প্রান্তভাগে 
যাইয়। উপস্থিত। সেখানে শৌগ্ডিকগণ থাকে, কারণ নগরের মধ্যে 


নিমাইয়ের বঙ্গরাম-ভাব ৭৩ 


তাহারা মগ্ বিক্রয় করিতে পারিত না। মগ্য সম্বন্ধে এইরূপ শাসন 
ছিল যে উহ! স্পর্শ করিলে গঙ্গান্নান করিতে হইত। সেখানে যাইয়া 
ও মগ্ঘপানের স্থান দেখিয়া নিম।ইয়ের বলরাম-ভাব হইল । তখন 
তিনি আবিষ্ট হইয়া শ্রীবাসকে বলিতেছেন, “মদ আনো, মদ আনো, 
শীত্র মদ আনো ।৮” শ্রীবাস বলিলেন, “প্রভু, ক্ষমা দিউন। এখানে 
বহুতর ভিন্ন লোক, আপনি কি ভাবে বলিতেছেন তাহা তাহারা 
না বুবিয়া কেবল কলঙ্ক করিবে ।” কিন্তু বলর!ম তাহ! গুনিলেন না। 
তখন শ্রীবাস বলিলেন, “ঠাকুর, যদি তুমি এরূপ কথা এখানে বল, 
তবে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব ।৮ তথন বলর।ম 
একটু জব হইলেন ; এবং একটু হাসিয়া বলিতেছেন, “যদি তোমার 
ইহাতে এত ছুঃথ হয়, তবে আমি উহা ছাড়িলাম।৮ ইহা! বলিয়৷ নিমাই 
বলরাম-ভাব স্বরণ করিলেন। উপস্থিত মাতালগণ শুনিল যে, 
নিমাইপণ্ডিত আসিয়াছেন। তখন তাহারা টলিতে টলিতে যাইয়া 
নিমাইপগ্ডিতকে ঘিবিয় ফেলিল। কেহ বলতেছে, “নিমাইপপ্ডিত, 
একটি গান গাও।” কেহ বলিতেছে। এনিমাইপগ্িতের বেশ গানের 
দল ৮ কেহ বলিতেছে, “নিমাই একবার নাচ দেখি?” কাহারও 
কাহারও নিমাইয়েব গীত কি নৃত্য করিব!র দেরি সহিল না) আপনারাই 
বৃত্যগীত করিতে লাগিল । কিন্তু তাহারা গাইতে ও নাচিতে উদ্যত 
হইলে, এক অপরূপ কাণ্ড হইল। নিমাই কৃপার্ত হইয়া তাহাদের দিকে 
চাহিলেন। আর অমনি তাহারা “হরি হরি” বলিয়। নাচিয়৷ উঠিল । 
তখন নিমাই চলিলেন, আর, (যথা চৈতন্ট-ভাগবতে )হরি বঙ্গি 
হাতে তালি দিয়া কেহ নাচে । উল্লাসে মগ্প কেহ যায় তার পাছে ।” 
এইরূপে মগ্ভপগণ অন্তরূপ মগ্যের আস্বাদ পাইয়৷ নিমাইয়ের পশ্চাৎ 
চলিল, ইহাতে কি হইল;__না “আনন্দে জ্রীবাস কান্দে দেখি পরকাশ 1” 
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সেখান হইতে ভক্তগণসহ ভ্রমণ করিতে করিতে, নিমাই নবদ্বীপের 
অন্ত প্রযন্তে সার্ববভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদেের জাঙ্গালে, বিদ্ভানগর 
গরমে উপস্থিত হইলেন । সেখানে দ্েবানন্দ পঞ্ডিতের বাস। দ্বেবানন্দ 
পরম সাধু উদ্দাসীস ও অদ্বিতীয় ভাগবত, কিন্তু ভক্তি মানেন না। ইনি 
বনু পূর্বে এক দিবস ভাগবত পড়িতেছিলেন, শ্রীবাস সেখানে ছিলেন । 
পাঠ শুনিয়া তিনি বিগলিত হয়েন। ইহাতে দেবানন্দের পড়য়াগণ, «এ 
বামুন কান্দে কেন? ইহার ক্রন্দনে যে পাঠ শুনিতে পই না।” 
ইত্যাদি বলিয় তাহাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া! যায়। এই কথার উল্লেখ 
পূর্ব্বে করিয়াছি । নিমাই যাইতে যাইতে দেবানন্দকে দেখিলেন, 
দেখিয়াই বিচলিত হইয়। দেখিতেছেন, ঞ্ঞ্রীবাসের প্রেমানন্দ-ধারা দৌখিয়! 
তোমার পড়য়াগণ তাহাকে বাহিরে টানিয়া ফেলিয়া দিরাছিল। তুমি 
যেমন গুরু, তোমার শিষ্যগুলিও তেমনি । বসময় আ্ীভাগবত পড়িয়া রস 
পাও না, কারণ ভক্তি মান না। তোমার ভাগবত পাঠে অধিকার 
নাই। পু*থিখানা দাও; আমি উহ ছি'ড়িয়া ফেলিয়া দিই।” দেবানন্দ 
নিমাইয়ের ক্রমুত্তি দেখিয়া”_যদদিও সেটি তাহার বাড়ী ও সেখানে 
তিনি শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত, তথাপি-_অপরাধীর স্তায় মস্তক অবনত 
করিলেন, কোন উত্তর করিলেন না। 

নিমাই এরূপ বিচলিত হইলেন কেন ? পুর্বে বলিয়াছি। নিমাইয়ের 
ষে নিজজন তাহাকে তিনি এইরূপ দণ্ড করিতেন। এই দেবানন্দ 
ভবিষ্যতে তাহার লীলার সঙ্গী হইবেন বলিয়া, এইরূপে তাহাকে দণ্ড 
করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই, এই দেবানন্দ শ্রীনিমাইয়ের 
চরণে পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন ও আপনার অপরাধ ভঞ্জন 
করিয়া লইয়াছিলেন। আর অপরাধী জীব অগ্ভাপি দেবানন্দের 
“অপবাধ-ভঞ্জন পাটে” অপরাধ-ভঞ্জন নিমিভ গড়াগড়ি দিয়া খাকেন। 


পগ্িত দেবানন্ থ৫ 


এইরূপে নিমাই ভক্তগণ লইয়া নানা “দন নানারপ ক্রীড়া করেন। 
কিন্তু সমস্ত ক্রীড়ারই উদ্দেশ্ত এক-_ভক্তিবৃত্তি পরিবর্ধন । একদিন 
বহু ভক্তসহ নিমাই দারিদ্র বেশে হস্তে কোদালি লইয়! হবিমন্দির 
মার্জনা করিতে চলিলেন। শ্রীভগবানের গৃহ-মাজ্জনা৷ করিয়া তাহার 
সেবা করিতেছেন, ইহাই সকলের প্রথম-স্থুখ । দ্বিতীয়-স্ুুখ, শ্রীভগবানের 
নিমিত্ত অতি নীচ-সেবা করিতেছেন। তৃতীয়-সুখ, শ্রোভগবান্‌ স্বয়ং 
তাহার জীবকে শিক্ষ! দিবার নিমিত্ত সেই কার্য করিতেছেন । অবশ্ত 
নানাবিধ লোকে দূর হইতে তাহাদিগকে বিদ্রপ করিতেছিল। কিন্তু তাহা 
তাহার! না শুনিয়। মুহুমুছঃ হরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীম্দির সমুদ্ধায় মাঞ্জন! 
করিয়া, পরিশেষে গঙ্গায় অবগাহন করিতে চলিলেন। 

এইরূপে আবার নৌকা-বিহারও করিতেন। শ্রীরুষ্ণ আপনি কাগ্ডারী 
হইয়। গোপীদিগকে নৌকায় উঠ/ইয়াছিলেন। সেই ভাবে বিভোর 
হইয়া সকলে নৌকায় উঠিলেন। নিমাই শ্রীভগবানভাবে কর্ণধার 
হইয়া দাড়াইলেন। নিমাই যখন হস্তে “কেরুয়াল” ধরিয়া দাড়াইলেন, 
তখন তাহার রূপ যেন শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। ভক্তগণ গোপীভাবে 
নিমাইয়ের রূপ দর্শন করিতেছেন, আর বলাবলি করিতেছেন, 
«আমাদের নবীন-মেয়ে কি সুন্দর!” নিমাই আনন্দে ডগমগ হইয়া 
নৃত্য করিতেছেন, আর ভক্তগণকে নৌকায় আরোহণ করিতে 
আহ্বান করিতেছেন । নিমাই ভক্তগণকে একে একে নৌকায় 
উঠাইতে লাগিলেন । ভক্তগণ ভাবিতেছেন,--ভবনদী পার হওয়া 
কি সুখ! আর যে নেয়ে তাহার্দিগকে পার করিতেছেন, তাহার 
কি সুন্দর ও মধুর রূপ ও গুণ! নৌকার উঠিয়া কেহ হরেকুঝ বলিয়া 
তালে-তালে বৈঠা ফেলিতেছেন, কেহ গীত গাহিতেছেন, কেহুবা 
নৃত্য করিতেছেন। এই নৌকা-বিহার উপলক্ষ্য করিয়া বানুঘোষের 
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এই পদটা দেখিতে পাই ; যখা-“না জানিয়া গোরাটা্ের কোন ভাব 
মনে । সুরধুনী তীরে গেল সহচর সনে ॥ প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গেতে 
করিয়া। নৌকায় চড়িল গোরা প্রেমাবেশ হৈয়া॥ আপনি কাগারী 
হয়ে বায় নৌকাখানি। ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সবে পানি ॥ পারিষদূগণ 
সবে হরি হরি বলে। পুরব ম্মরিয়া কেহ ভাসে প্রেম জলে ॥ গদাধবের 
মুখ হেরি মৃছু মৃছু হাসে । বাসুদেব ঘোষ কহে মনের উল্লাসে ॥৮ 
এই নৌকা-বিহারের সময় প্রীগৌরাঙ্গ একটি বড় মধুর-লীল| করেন। 
নদীয়র একপার্খে জাহান্নগরে শ্রীসারঙ্গদেব নামক একজন পরম সাধু 
শ্রীগোপীনাথের সেবা করিতেন। ইনি উদ্দাসীন ও প্রাচীন। ইহার 
কিছুকাল পূর্বের তিনি শ্রীগৌরাঙ্ষের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন । 
একদিন প্রভূ সারঙ্গদেবকে বলিতেছেন যে, তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, 
যাহাতে ত্তাহার গোপীন।থের সেবা নিয়মমত চলে সেই জন্য তাহার 
একটি শিষ্য করা কর্তব্য । সারঙ্গদেব বলিলেন যে সংশিষ্ত পাওয়া 
বড় দুর্ঘট, সেইজন্য তাহার শিষ্য করিবার ইচ্ছা নাই। তাহাতে 
জজ বলিলেন। “আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি একজন শিশ্কু 
গ্রহণ কর।” সারজগ বলিলেন, “তবে আর কথা কি; শিল্য বাছিয়। 
লইবার ক্ষমতা কিন্তু আমার নাই। কল্য প্রত্যুষে প্রথমে যাহার মুখ 
দেখিব তাহাকেই শিষ্য করিব।” বোধ হয় প্রভৃকে একটু জব্দ 
করিবার নিমিত্ত সারঙ্গ এই কথা বলিলেন, কিন্তু প্রভু জব হইলেন 
না। প্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন। “তাহাই করিও ।” 
রজনীযোগে সারঙ্গদেবের চিন্তায় নিদ্রা হইল না । ধীহারা উদ্দাসীন, 
তাহাদের শিল্যগণ তাহাদের হৃদয়ে পুত্র-প্রেম উদ্দ্রেক করিয়া থাকেন। 
সারঙ্গ ভাবিতেছেন যে, বৃদ্ধ বয়সে প্রভু আবার আমার ঘাড়ে কাহাকে 
চাপাইয়! দিবেন? অতি প্রত্যুষে উঠিয়া তিনি তাহার প্রাত্যহিক 
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নিয়মান্ুসারে গঙ্গান্নান করিয়া তীরে বসিয়! নয়ন মুদ্দিয়া) মালা জপ 
করিতে লাগিলেন ॥ তখন স্্য্য উদ্নয় হইতেছে, এমন সময় ষেন কি একটি 
বস্ত তাহার কোলে আসিয়া উপস্থিত হইল । তিনি নয়ন মেলিয়া দেখেন, 
একটি মৃতদেহ ! প্রথমেই তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ায়, শব দশনে 
যেরূপ ভয় কি ত্ব্ণার উদয় হয়, তাহা হইল না। দেখেন যে মৃতদেহের 
নয়ন অর্দমুদ্রিত, যেন নিদ্রা যাইতেছে । মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে 
তাহার শরীরে জীবন আছে । মৃতদেহের পানে সারঙ্গ যতই দোখিতেছেন 
ততই মুগ্ধ হইতেছেন। দেখেন যে মৃত ব্যক্তি একটি বালক বই না; 
বয়ংক্রম ১১ কি ১২ বৎসর, দেখিতে পরম সুন্দর, মস্তক সম্প্রতি মুগ্তিত 
হইয়াছে, গলায় যজ্ঞে।পবীত, পরিধানে পষ্টবস্ত্র। বালকটিকে দেখিবামান্র 
সারঙ্গদেবেব হৃদয়ে পুত্রবাৎসল্য ভাবের উদয় হইল। তধন সারঙ্গদেব 
ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,__অর্থাৎ প্রাতে উঠিয়া প্রথমে যাহার 
মুখ দেখিবেন তাহাকেই মন্ত্র দ্দিবেন,_তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। 
কিন্তু যেমন তাহার পুত্রবাৎসল্য উপস্থিত হইল অমনি সেই প্রতিজ্ঞার 
কথা তাহার মনে উদয় হইল। তখন তিনি ভাবিতেছেন, “এই 
বালকটীকে যদি শিষ্যরূপে পাইতাম, তবেই আমর মনোমত হইত; 
কিন্তু আমার ছূর্ভাগ্যবশতঃ এটি মৃত ।৮ আবার ভাবিতেছেন, “আমি ত 
পাগল মন্দ নয়? আমার প্রতি প্রভুর আদেশ, প্রাতে উঠিয়া ধাহার মুখ 
দেখিব তাহাকে মন্ত্র দিব__জীবিত কি তত তাহা আমার দেখিবার 
আবশ্তক কি?” এই কথা ভাবিয়া মস্তক অবনত করিয়া মৃতশিগুর 
কর্পে মন্ত্র দিলেন। শিশুর কর্ণে মন্ত্র উচ্চারণ করিব।মাত্র মৃতদেহে 
জীবনের চিষ্ক লক্ষিত হইল । তখন ঘাটে বন্থতর লোক ন্নান করিতে 
আসিয়াছেন, তাহারা স্তস্তিত হইয়া দর্শন করিতেছেন। শিশু ক্রমে 
নয়ন মেলিল, শেষে সারঙ্গকে অবলম্বন করিয়! উঠিয়া বসিল। ইহা] 
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দেখিয়া সকলে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন শিশুটিকে ক্রোড়ে 
করিয়। ব্ছলোকের হরিধ্বনির সঙ্গে; সারঙদেবের বাসস্থানে আনা হইল । 

এদিকে অতি প্রত্যুষে শ্রীগৌরাঙ্গ সংকীর্ভন ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, 
“চল যাই, সারঙ্গের নূতন শিষ্য দর্শন করিয়া আসি।৮” ইহাই বলিয়া 
বু ভক্ত সঙ্গে করিয়া শিশুটিকেও যেমন সারঙ্গের স্থানে আনা 
হইল, প্র£ও অমনি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাবঙ্গ- 
দেবের তখন নানাবিধভাবে নয়নে ধারা বহিতেছিল। শ্ত্রীগৌরাঙ্গ- 
দেবকে দেখিয়া উহা শতগুণ বৃদ্ধি পাইল । সারঙ্গ উঠিয়া ছিন্নমূল-দ্রমের 
ঠায় প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। নিমাই আস্তে-ব্যস্তে সারঙ্গদেবকে 
উঠাইয়া বলিতেছেন, “সারঙ্গ, শিষ্য পাইয়াছ ? শিষ্তটি ত তোমার 
মনোমত হইয়।ছে ?” সারঙ্গ তখন মনের আবেগে কথা কহিতে 
পারিলেন না, তিনি বালকটিকে ধরিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে তাহার 
ত্বার৷ প্রণাম করাইলেন। একটু পরে সারঙ্গ বলিতেছেন, “প্রভু ! 
এই বালকটিকে আশীর্বাদ করুন| ইহার প্রতি আমার স্সেহ উলিয়া 
'পড়িতেছে।” তখন নিমাই সদলবলে বসিলেন, সারঙ্গকেও বসাইলেন, 
আর বালকটি করযোড়ে প্রভুর অগ্রে মস্তক অবনপ্ত করিয়া বসিয়া 
রহিল। প্রভু বালকটিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “বৎস ! 
তুমি কে? কিরূপে এখানে আসিলে ? সযুদ্বায় কথা ভক্তগণকে 
বল। তাহারা শুনিবার জন্য অত্যন্ত "উৎসুক হইয়াছেন ।৮ তখন 
বালক ভূমিতে লুষ্টিত হইয়া, প্রভুকে ও ভক্তগণকে প্রণাম করিয়া 
বলিতে লাগিল,-“দরগ্রামে আমার বাঁড়ী। আমরা গোস্বামী বলিয়া 
পরিচিত। আমার সম্প্রতি যজ্ঞোপবীত হইয়াছে। সেই নিমিত্ত 
আমার মস্তক মুগ্ডিত। আমাকে রজনীষোগে সর্পে দংশন করে। 
কিছুকাল পরে আমি অচেতন হইয়া পড়ি। আমার বোধহয় 
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মামাকে মৃত ভাবিয়া, আমাদের গ্রামের যে খড়ী নদী, তাহাতে 
ফেলিয়া দেওয়। হয়। আর নুতন বর্ধাতে ভসিতে ভাসিতে আমি 
গঙ্গায় আসিয়া পড়ি ; ক্রমে ভাসিতি ভাসিতে এখানে আসিয়াছি। 
আমার পিতামাত। সকলে বর্ভমান। আমার নাম মুরারি 1” এই কথা 
বলিতে বলিতে মুরারির মরন দিয়া জল পড়িতে লাগিল, আর 
উপস্থিত সকলে অশ্র বিসজ্জন করিতে লাগিলেন। এই সরগ্রাম 
গসকর| স্টেশনের নিকট, আর সেই গোস্বামিবংশীয়েরা অগ্ভাপিও 
বর্ভমান। সর্পাঘান্তে মৃত ব্যক্তিকে দাহন করিতে নাই, এই নিহিত 
বলকটিকে ম্বত ভাবির; নদীতে েলিয়। দেওয়া হয় । 

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন) “বস! তোমার পিতাম'ত! 
তোমার নিমিত্ত অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন। আর তুমিও তাহার 
নিমিত্ত অত্যন্ত ব্য/কুল হইয়াছ। আমর! এখনি তোমাকে তাহাদের 
নিকট পাঠাইয়। দিতেছি 1 এই কথা শুনিয়া বালকটির আরও 
নয়নজল পড়িতে লাগিল । সে বলিল, “পিতামাত!। আমর নিমিত্ত 
নাকুল হইয়াছেন বটে, কিন্তু আমি আমার এই গুরুর চরণ ছাড়িয়! 
যাইব না।” এই কথা শুনিয়। উপস্থিত ভক্তমান্রেরই হৃদয় শিহবিয়। 
উঠিল। সারঙ্গদেব অত্যন্ত লক্ষ! পাইয়া, ছুট জান্ুর মধ্যে মস্তক 
রাখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । তখন সকলে বলিতে লাগিলেন, 
“যেম সারঙ্গ তেমনি শিল্তুঃ আর যেমন সারঙ্গ তেমনি প্রভু 1৮ 

নুরারির সংবাদ পাইয়া তাহার পিতামাতা ও গ্রামস্থ বুতর লোক 
দৌড়িয়া তাহাকে দেখিতে আসিলেন। মৃত পুত্র পুনঃপ্রাপ্ত হইলে 
পিতামাতার কিরূপ আকৃতি-প্রকৃতি ও মনের ভাব হয়। নিমাইয়ের 
কৃপায় সকলে তাহা মহান্ডুথে দর্শন করিলেন। মুরারি আর পিতা- 
শাত।র সঙ্গে ফিরিয়। গেলেন না। তিনি উদ্দাসীন ব্রত লইয়া তাহ!র 


ণ 


৮, ভ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


গুরুর সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। তাহার পিত'মান প্রভৃতি অনেকে, 
সারঙ্গদেবের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন । পে একদবস সারঙ্গ, 
মুবারিকে, তাহার পিতামাতাকে ও অন্যন্য শ্ষ্াগণ্কে সঙ্গে করিয় 
নবন্বীপে প্রভৃব বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।৯ 

ক্রমে, শ্রীমস্তাগবতে শ্রীকৃষ্ণের ঘতটা উৎসব অ.ছে, নিমাই 
তক্তগণকে লইয়া সমুদয়ই করিলেন। পূর্বে চক্রশেখরের বাড়ী 
দানলীলা করিয়া ভক্তগণকে দেখাইয়াছেন। সেইরূপ ঝুলনোৎসব, 
নন্দোৎসব এবং শ্রীমতী রাধিকার জন্মোৎসবও কবিলেন। যখন যে 
উৎসব করেন, তখনই ভক্তগণ আত্মবিস্থত হইয়;: উহা উপভোগ 
করেন । নবদ্ধীপের নন্দৌৎসবের বিশেষ বিবরণ পাওয়: যায় না। 
নীললাচলে নিমাই এই উৎসব যেমন কবিয়াছিতলন, তাহার কিছু বর্ণনা 
জ্ীচৈতন্যচরিতাম্বতে আছে । তাহাতে দেখ: যায় যে, নিমাই তখন “প্রকাশ” 
হইয়াছিলেন ॥ আর যিনি তখন নন্দরূপে আৰিষ্ট হয়েন তিনি-_ নন্দ যেরূপ 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে যথাসর্ধবন্ব বিতরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আনন্দে 
বিভোর হইয়া তাহার যথাসর্বস্ব সকলকে দান করিয়াছি;লন | 


বাস্থ ঘোষ ঝুলন লক্ষ্য করিয়া এই পদটি রাখিয়, গিয়াছেন ; 
যথ-“দেখ ঝুলত গৌরচন্ত্র অপরূপ দ্বিজমণিয় । বিধির অবধি, 
রস নিরুপম, কষিত কাঞ্চন জিনিয়া ॥৮ ইত্যাদি। 

্ীভক্তিরত্বাকর গ্রন্থে নবদ্ধবীপে এই “নন্দোৎসবের” যে কিঞ্চিৎ 
বর্ণনা আছে, তাহা হইতে নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল; যথা--“একদিন 
শ্রীবাস ভবনে এথা বসি। কল্য কৃষ্ণ জন্মতিথি কহে প্রভু হাসি। 


* জাহায়গরস্থ প্ীশশীডৃষণ পালের লিখিত “মুরারি'সারঙ্গের পাট” গগী্ক প্রস্ম(ব' 
“প্রবিষুপ্রিয়া' পজিকায়-বিস্তৃতরূপে বদিত আছে। 


নর্দে।ৎসব ৮১. 


গ্রীবাসাদি বুবিলেন প্রভূর অন্তর । কালি নাচিবেন গোপবেশে বিশ্বস্তর ॥ 
পরম উল্লাসে শ্রীবাসাদি প্রিয়গণ ! করিলেন সকল সামগ্রী আয়োজন ॥ 
সে দিবস মহানন্দ শ্রীবাসের ঘরে । কৃষ্ণের জনম অভিষেক কর করে ॥ 
কি অভিষেক কিবা আবেশ হিয়ায়। সন্কীর্তন-সুথে সবে রজনী গোয়ায় ॥ 
নিশি পোহাইলে গৌবচক্রগণ সনে । ধরে গোপবেশ সবে বসিয়া নির্জনে ॥ 
গোপবেশ নির্খাণে নিমাই 'পরবীণ' | হইলা আপনি যেন গোয়ালা নবীন ॥ 
ধরিলেন শ্রীগৌরসুন্দর গোপবেশ । সে শোভা দেখিতে না রহে ধৈর্য লেশ ॥ 
রামাই সুন্দরানন্দ গৌরীদাস আদি । গোপবেশ ধরে সবে শোভার অবধি ॥ 
দধি নবনীত ভাও্ড ভার লই কান্ধে। প্রবেশয়ে শ্রীবাস অঙ্গনে চাক ছন্দে ॥ 
শ্রীবাস অদ্বৈত গে।পবেশে মত্ত হইয়! ! দেন দধি হল্দি অঙ্গনে ছড়াইয়া ॥ 
নৃত্য গীত বাগ মহা কৌতুক বাড়য়। শ্রীবাস ভবন যেন নন্দের আলয়।৮ 

এইরূপে শ্রীবাধিক'র জন্মোৎসব পুগুবীক বিগ্ানিধির গৃহে হইল। 
আবাব শ্রীরুষ্চ যেরূপ সখাগণ লইয়া পুলিনভোজন করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ গঙ্গার পুলিনে একদিন ভক্তগণ লইয়া মহ। হরি-সংকীর্তনের 
মাঝে নিমাই বনভোজন করিলেন । 

এই যে নবদ্বীপে সুখের পাথার হইল, ইহার প্রশ্রবণ শ্রীনিমাই | 
তিনি নবদ্বীপে কিরূপ বিচরণ করিতেছেন? যথা ( নয়নানন্দের 
পদ )_ “মুখখানি পুণিমার শশী কিবা মন্ত্র ভপে। বিশ্ব বিড়ঘিত ঠোট, 
কেন সদা কাপে ॥” 

সদা মৃছ্ত্বরে কৃষঝ্খ-কৃষ্ণ' নাম-জপ করিতেছেন। অস্তরেরু গুপ্ত- 
প্রেম বাহিরে কিছু প্রকাশ হওয়ায় রাঙ্গাঠোট মৃদু মৃ কাপিতেছে ॥ 
ধাহাদের এ সমুদ্রয় বিষয়ে অনুসন্ধান আছে তাহারা দেখিয়৷ থাকিবেন, 
যে, বালক কি বালিকার মনে তরঙ্গ উঠিয়াছে অথচ উহা আবদ্ধ আছে, 
এরূপ হইলে রূপে ঠোট মৃদু মৃছু কীপিয়৷ থাকে । সে দৃশ্ত অতি 
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মনোহর । আবার যাহারা অতি সরল-চেতা, তাহার্দেরও মনের ভাব 
এইরূপে সহজে বাহিরে প্রকাশ হয়| 

নবহ্বীপে তখন দিবানিশি এইরূপ কোলাহল, হাস্, নৃত্য, গীত, উৎসব, 
কীর্তন ও মৃদজ, শঙ্খ, করতাল, মন্দিরা ও মাল শব এবং আনন্দজনক 
হারি-হরি ধ্বনি হইতে লগিল। মধ্যস্থলে চাদের মত একখানি মুখ ও 
পদ্মের মত ছুইটি নয়ন__যাহার তার। প্রেমানন্দ-ধাবারূপ-মকরন্দে ডুবুডুবু 
--লইয়া একটি ছবি বিহার করিতেছেন । ইহাতে জগৎ প্রফুল্ল হইল 
বটে, কিন্ত মন্দলোকের ক্রোধ জন্মিল ; তাহারা এরূপ ছবি কিরূপে 
সহা করিবে? চোরের কেন জ্যোতস্া ভাল লাগিবে ? 

ছষ্ট মুসলমান ও হিন্দুরা জুটিয়া কাজির নিকট নালিশ করিতে 
লাগিল। কাজি প্রথমে এ কথা কাণে করিলেন না, কারণ তিনি 
মহাশয় লোক। এদিকে বাজ্যমধ্যে তাহার পদ অতি উচ্চ, যেহেতু 
তিনি গৌড়ের রাজার দৌহিত্র । নিমাইয়ের ম[তামহ নীলাম্বর 
চক্রবর্তীর সঙ্গে কাজির বিশেষ আলাপ, এমন কি গ্রাম সন্বন্ধও ছিল। 
নীলাম্বরকে তিনি চাচা বলিয়া ডাকিতেন। প্রথমে যখন সকলে 
অভিযোগ করিল, তখন কাজি, “নিমাইপণ্ডিত ছেলেমানুষ, কি 
করিতেছে তাহার মধ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নাই।” বলিয়া উড়াইয়। 
দিলেন। কিন্তু তাহার অধীনস্থ মুসলমান কর্মচারিগণ তাহাকে 
উত্যক্ত করিতে থাকিলে, কাজি বাধ্য হইয়া একদিন সদদলবলে নগরে 
সন্ধ্যাকালে আগমন করিলেন । দেখেন ষে। নদীয়ার সর্বস্থানে মৃদ্গ, 
করতাল ও হুরিধ্ধনি হইতেছে । তিনি কাহাকে নিবারণ করিবেন ? 
সকলেই উন্মত্ত । তখন তাহার সঙ্গীরা একটি লোকের বাড়ী প্রবেশ 
করিয়া তাহাদের মৃদ্গ ভাঙ্গিল। ইহাতে উপস্থিত ব্যক্তিগণ ভয়ে 
পলাইল। তখন তাহারা সম্গুখে ষাহাকেই পাইল, তাহাকেই ধরিতে 
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লাগিল । যথা চৈতন্যভাগবতে--“হরিনাম কোলাহল চতুদ্দিকে মাত্র । 
শুনিয়ে ম্মরয়ে কাজি আপনার শাস্ত্র ॥% 

“আথে ব্যথে পলাইল নাগরিয়াগণ । মহান্রাসে কেশ কেহ না 
করে বন্ধন ॥ যাহারে পাইল কাজি মাবিল তাহারে । ভাঙ্গিল 
মৃদক্ষ। অনাচার কৈল দ্বারে ॥% 

পরিশেষে সকলকে ভয় দ্বেখাইয়া কাজি বলিলেন, “আমার নিষেধ 
শুনিয়াও কাহার বলে নগরে এরূপ উৎপাত করিতেছিস্‌? অদ্য এই 
পর্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত দিলাম! আবার যদি কেহ নগবে সন্কীর্ভন করে 
তবে তাহার জাতি মারা যাইবে |” এই ভয় দেখাইয়া কাজি বাড়ী 
ফিরিয়। গেলেন । ইহাতে ভক্ত-নাগরিয়াগণের মাথায় যেন বদ্াঘাত 
হইল । ভাহ'দের আনন্দে দিবানিশি জ্ঞান নাই । তাহার মধ্যে আবার একি 
উৎপাত ? কাজি বহুতর সৈন্প্বারা পরিবেষ্টিত, বঙ্গ দ্বারা তাহাকে বশীভূত 
করা অসম্ভব । বিশেষ ভক্তদের সম্বল কেবল হরিনাম ও খোল করতাল। 
উহাদের তখন সংসারে ওদাস্য ও জীবহিংসার প্রতি একেবারে বিরক্তি 
জন্মিরছে । তীহাবা পাঠানসৈন্য পরিবেষ্টিত কাজিকে কিরূপে বাধ্য 
করিবেন? অনুনয় বিনয় করিয়। যুপলমানকে বাপা কবিয়া! হবি 
সন্কীর্ভনের অনুমতি লইবেন; তাহারও কিছুমাত্র ভরস! মাই । 

তখন নাগরিয়াগণ অনন্ঠোপায় হইয়৷ শ্রীপ্রভুর নিকট আপনাদের 
দুঃখের কথা জানাইলেন। নিমাই আশ্বাস দিয়া বলিজন। “তোমব! 
নির্ভয়ে কীর্তন কর, যি কেহ বাধা দ্বেয় আমি তাহাকে দণ্ড করিব।” 
নাগবিযাগণ এই কথা শুনিয়া কিছু আশ্বাসিত হইলেন বটে, কিন্ত 
সম্পূর্ণরূপে নয়! কারণ কাজি সৈন্য লইয়া প্রতি নিশিতে, যাহাতে 
কীর্তন না হইতে পারে, তজ্জন্য নগরে নগরে বেড়াইতে লাগিলেন। 
ক্রমে হবি-সন্কীর্তন একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। কেহ কেহ এরূপ 
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বলিতে লাগিলেন, “যদি কীর্তন বন্ধ হয়, তবে এ দেশ ছাড়িয়া যেখানে 
কীর্তন করিতে পারি সেইখানে যাইব ।” কেহ ব৷ বলিতে লাগিলেন 
“ছড়াছড়ি করিয়া! কুষ্জনাম করিয়। প্রয়োজন কি? গোপনে করাই 
ভাল।” কাজি সৈম্ভবলে বলীয়ান, আবার নগরের অধিকাংশ হিন্দু 
তাহার পক্ষ । সুতরাং নাগরিয়াগণ যে ভয় পাইলেন, ইহ।তে 
স্টাহাদ্দিগের বড় দোষ দেওয়া যায় ন|। 

তখন আবার সকলে যাইয়া প্রভুকে বলিলেন। “প্রভু ! আমরা 
কীর্তন করিতে পারিতেছি না। আমাদিগকে বিদায় দাও, আমরা 
অন্য দেশে গমন করি।” 

এই কথা শুনিয়। নিমাই কুদ্রমুত্তি ধরিলেন। মুহুর্ত মদ্যে তাহার 
সমুদয় কমশীয় ভাব লুকাইয়া ভয়ঙ্কর আকার উপস্থিত হইল । তখন 
তিনি বলিতেছেন, “বটে ! কাজি কীর্ভন বন্ধ করিবে? শ্রীকষের 
কীর্তন? তবে আগে আমাকে বেধ করুক । আমি অদ্য নগরে নগরে 
কীর্তন করিব । অগ্য আমি কাজির দর্প চর্ণ করিব । অদ্য অমি €প্রমবন্তায় 
নদীয়া ভাসাইব 1৮ তারপর নিত্যানন্দকে বলিলেন, «আপা । শীঘ্র 
অগ্রবস্তী হইয়া সর্ববস্থীনে ঘোষণ। কর ষে। অগ্য সন্ধান সময় আমি নগবে 
নগরে কীর্তন করিব। আর, আহার|দি করিয়া সকলকে অপরাহ্ছে 
আমার বাড়ীতে আসিতে বলিবে। আরও বলিবে, প্রন্তোকেই যেন 
একটি করিয়। দ্রীপ লইয়া আসে ।৮ তারপর নাগরিকগণকে বলিলেন, 
«তোমরা ভয় করিও না। আমার এই আজ্ঞা সর্বত্র ঘোষণা কর । অগ্য 
সন্ধ্যার সময় নগরে কীর্তন করিব 1৮ 

নিমাইয়ের সেই মুত্তি দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়। নাগরিয়া- 
গণের তখন সমুদয় ভয় দুর হইল। নিমাই যে ভ্রীতগবান্‌ ম্বং, 
এ বিশ্বাস আবার দৃঢ়রূপে তাহাদের মনে উপস্থিত হইল। সকলেই 
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আনন্দে ও উৎস”হ পুলকিত হইয়। প্রভুর আজ্ঞা নগরে নগরে ঘোষণা 
করিবার নিমিত্ত দোৌড়িলেন। এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই এ কথা নদীয়া 
সকল পল্লীতে গ্রচান্তি হইয়া পড়িল যে নিমাই পণ্ডিত অগা নগবে 
নগরে নৃতা করিবেন, এবং কাজিব দর্প চূর্ণ করিবেন। যাহার কীণ্ন 
দেখিতে ইচ্ছা হর) তিন্নি যেন একটি দীপ লইয়া বিকালে প্রভুর বাট়ীতে 
যদন। এই ঘোষণার ননদ্বীপ একেবারে টলমল হইয়া উঠিল। শক্র চিত্র 
সকলেই এই সংবাদে বিচলিত হইলন । ধাহারা মিত্র তাহারা প্রভুর 
বাড়ী .দীড়িলেন, শক্রগণ খঈঈ দেখিবার নিমিত্ত বাস্ত হইলেন। আব 
ধাহাবা ন-শক্র ন-হিত্র, ত হক কৌতুহল তৃপ্তির জন্য আগ্রহচিস্ত 
নহিলেন । 


পঞ্চম অধ্যায় 


থাম্বাজ রাগিণী --( বংশ/ধবনি ধপদ হরে) 
কমল নয়নে বহিহছে শত শত প্রেমধাকা | 
উদ্দে চন্দ্রবদন তি বলে] এ দেখ আমার প্রাণনাথ । 
আন্তর 
অ নন্দেতে গোর উৎলিল হিয়॥ উল্লাসে নাচিছে হেলিয়া ভুলিয়া, 
গলিয়! গলিয়া সঙ্গী কোলে পড়ে। 
মিন্ধন আশয়ে পরেছেন অঙ্গে, পষ্রবস্্র চন্দন ফুলের মালা । 
আভোগ 
অলক! তিলক! চক্দ্রবাদকুন) টাচর কেশ কুসুম সুগন্ধ, 
শিরে শোভিছে মোহন চড়া । 


৮৬ ভীঅমিয়নিমাই-চক্তি 


দেখ দেখ দেখ গোরা-বিনোদিয়া, বিহরিছে ছবি কি ছটা । 
সঙ্গীগণ রূপ অনিমিথে চায়, গগনের চক্র ভূতলে উদয়, 
ঝলকে ঝলকে স্ুধ! উগব্য । 

প্রেমের তরঙ্গে ন্দীয়। মাতিল) চারিদিক মধুময় ॥% 

এখন যেরূপ নগর-কীর্তন হইয়' থাকে, উহা নিমাইয়ের নগব- 
কীর্তনেন অন্করণ মাভ্র। একটি স্বয়ং ভ্রীভগবানের ক্রিয়া অপরটি 
তাহার ভক্তগণের | নিমাইয়েব এই নগর-নসর্ভন বর্ণনা করিবার শক্তি 
অ।মার নাউ, বড় প্রফ়োজন নাই । কাব্ণ বৃন্দালন দাস শ্রীটচৈতন্য ভাগবত 
সুন্দরূপে ইহ। বর্ণন। কৰিয়াছেন। তাহাই অবলম্বন করিয়। কিছু কিছু 
লিখিব এই মান্র। + 

তথনকার নদীর! বর্ভগান কলিকাত' শহব ও শহরতলি অপেক্ষা্ড 
অনেক বড় হইবে। এই রুহৎ নগলে একেব বে হুলস্কুল পড়িয়' 
গেল। সকলে নানাবিধ সজ্জা করিতে লাগিলেন। প্রভু কোন 
পে গমন করেন তাহার স্থিরততা নাই। কাজেই সকলেই অ।পনাপন 
বাড়ীতে আত্্র-পত্রপহ পূর্ণকুস্ত স্থাপন, কদলীরক্ষ বে'পণ প্রতি 
মঙ্গপক।ধা করিলেন । সন্ধ্যাণ পবন বাড়ী আন্দোকিত করত 
আয়োজনও করিলেন । স্ীলো;কর। খৈ। কড়ি, বাতাস" প্রভৃতি সংগ্রহ 
করিলেন, আব অ.পনাপ] বেশভূষা করিতে লাগিলেন । “কাম্দির সহিণত 


সপ শপ ৩ 


বলরাম দাসের এই পদ আবম্বন করির। আর্ট-ই্ডিও আগ্রভুর নগর-সংবীর্ভনের 
ছব অন্কেত করেন। 

1 এই বিষয় বণনা করিতে যাওয়ার আর একটি কারণ আছ । এক দিবস এই 
কীর্তন সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে আমি স্বপ্নের স্ভায় উহার ছায়! :মত কিছু দেখিয়া 
ছিলাম। তাহা দেখিয়া বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা পূর্ববাপেক্ষা একটু ভাল করিয়া বুঝিতে 
পারি । সেই দানে এই নগর-বীর্ন সম্বন্ধে বথালাধা কিছু বর্ণনা করিগ্লাছি। 


নগর আনন্দময় ৮ 


কল। সকল হছুয়ারে। পূর্ণঘট শোতে নারিকেল আত্্সারে ॥ স্ব:তর 
প্রদীপ জলে পরম সুন্দর ৷ দধি ুর্বব! ধান্য দিব্য বাটার উপর |% 

প্রকৃত কথ? সন্ধ্যা না হইতেই সমগ্র-নবন্ধীপ একেবারে আলোকিত 
ও আনন্দময় হইয়া! গেল। আর সকলে আনন্দে উম্মত হইলেন। 
ধীহান! কীর্তনে চলিলেন, তাহাদের সকলেবই হাতে এক একটি দেউটি 
(মশাল), কটিতে তৈলের ভাগ বান্ধা। গলায় ফুলেব মালা। অঙ্গ চম্দনে 
চচ্চিত। পিতা একটি দেউটি লইলেন, পুত্রও একটি লইলেন, যথা 
“বাপে বান্ধিলেও পুক্র বান্ধে আপন।ব।” আবার কেহ কেহ একের 
অধিক ছ'পও জইল্লেন। কেহ কেহ আপনি লইতেছেন, আবার 
সূতা দ্বারাও লওয়াইতেছেন। “ইতিমধো যেষে ব্যবহারে বড় হয়। 
সহক্রেক সাজ. ইয়! “কোন জনে লয় ॥৮ অর্থাৎ কোনও কোনও জন 
সহত্্ ছ্বীপও সাজাইয়। লইলেন। অতএব-_“অনস্ত অর্বদ লক্ষ 
লেক নদীয়ান' এ দেউটি সংখা। করিবার শক্তি কার ॥৮” ক্রমে 
লেক আপ্িয়া প্রভক বাড়ী প্ররিয়া গেল। তাহার পলে দকোটি 
কেটি লোক আন্স আচ্য়ে ছুয়াবে। প€শিয়' ব্রহ্াগড ভ্রীহবিধবনি 
করে |৮ অর্থাৎ ইহারা শ্রীনিমাইয়ের গৃহদ্বালে দীড়াইয়া) মাঝে মাঝে 
হবরিধ্বনি কররততিছে, আব নবদ্বীপ যেন কাপিয়। উঠিতেছে। প্রড়ুর 
নিজজন অ'ক্ষিনায় ফাড়াইয়া। বহিরঙ্গ ন'গনিয়াগণ বাহিরে) আর 
নিমাই স্ব গৃহের মধ্যে । সেখানে গঙ্ষাধক তাহার েশবিষ্যাস 
করিতেছেন । প্রথমে প্রভুর বদন অন্পকা-তিলকায় আবৃত করিবার 
জন্য গদ্দাধর ভীহার লল!টের মধাস্থানে ফাগুবিন্দু ও চক্ষে কজ্ঞঙ্গ 
দিলেন। তারপর কেশবিষ্তাস করিতে লাগিলেন ৮মাথায় চড়া 
বান্গিয়া ছিলেন ও চুড়া বেড়িয়া মালতির মালা দিলেন; তারপর 
সর্ধবাঙ্গ চক্ষনে চচ্চিত করিল্পেন। তখন নিমাই উঠিয়া ফাড়াইলেন, 


৮৮ জ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


এবং তাহার আপাদ-মস্তক ঝুলাইয়া একগাছি বৃহৎ মালা গলার 
পরাইলেন। নিমাইসুন্দর পট্টবন্ত্র পরিলেন ও সেইরূপ চাদর গলায় দিলেন । 
ভক্তগণ নিমাইয়ের পায়ে নুপুর পরাইয়া দিলেন। অঙ্গে ছুই একখানি 
আভরণও দিলেন। শচী প্রভৃতি প্রাচীনা রমণীর! সম্মুখে থাকিয়া ও 
বিস্তুপ্রিয়। প্রভৃতি অক্প-যস্কা তরুণীগণ আড়ালে দড়াইয়৷ নিমাইয়ের 
বেশবিন্টাস দেখিতে লাগিলেন! যখন নিমাইয়ের বেশবিন্তাস গদাধর 
নরহুরি প্রভৃতির মনোমত হইল, তখন উহার! তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন । 

নিমাই এইরূপে কেন সাজিলেন ? তিনি কি শ্বশুরালয়ে যাইতেছেন ? 
নাবন্ুক ও অস্ত্রধারী পাঠান-সৈন্ভ পরিবেষ্টিত কাজিকে 
দমন করিতে যাইতেছেন ? তিনি না, বিপক্ষদ্লের মধ্যে” যাহারা 
তাহাকে চক্ষের বিষ দেখে তাহাদের মধ্যে যাইতেছেন? ত!হার 
চূড়ায়, ফুলের মালায় ও বেশভূষায় কাজি কেন মাথা হেট করিবেন ? 
কথায় বলে, “চূড়া ত মথুরায় নয়, চুড়ায় কুজা ভুলবে না।” বিপক্ষ 
লোক তাহার সঙ্জা দেখিয়। আরো ত ঠাট্রাবিজপ করিবে । কিন্ত 
নিমাইয়ের এই ভূবনমোহন বেশ ধারণ করিবার উদ্দেন্ত ইহাই বলিয়া 
বোধ হয় যে, তিনি এই বেশ ধারণ করিয়া দেখাইতেছেন যে? 
শ্রীভগবানের ভজনে ছুঃখ কষ্ট নাই, ভন্মমাথা নাই, কি মাথাকুটা নাই । 
ভ্রীভগবান্‌ প্রাণের প্রাণ, তাহার ভজন! শ্বশুরালয়ে প্রিয়াদর্শন অপেক্ষাও 
অধিক স্বুখকর। সুতরাং নিমাইয়ের বেশভুষা করায় দোষ কি হইল ? 
অব্ত কাজি পাঠান-সৈল্ত দ্ব।রা বেষ্টিত ; তাহাকে দমন করিতে হইলে 
অলকাতিলকা, কি আপাদ-মস্তক-লঘ্িত মালতীর মালা উপযুক্ত সঙ্জা 
নহে। কিন্তু নিমাই, পাঠানের শেল প্রভৃতি অন্ত্রশস্ত্রের সহিত; ফুলের 
মালা দিয়া বুদ্ধ করিতে চলিলেন। তাহার উদ্দেপ্ত এই যে তিনি 
দেখাইবেন- শেল ও ফুলের মালার মধ্যে কাহার কত শক্তি। তবে 


মগর আনন্দময় ৮৯ 


বিপক্ষগণ বিদ্রপ করিতে পারে; কিন্তু তাহারা কি করিয়াছিল, পরে 
বূলিতেছি । 

নিমাই তথন ধীরে ধীরে মধ্য আঙ্গিনায় আসিলেন, আসিবার সমস 
সকলে ছুধারে সরিয়া পথ ছাড়িয়া দিলেন । ধ্বনি হইল-_প্রভু আসিয়াছেন, 
আর অমনি লক্ষ লক্ষ লোক হরিধ্বনি করিয়! উঠিলেন। প্রভুর রূপ 
দেখিয়া সকলে একেবারে মুগ্ধ হইলেন। সেই নটবর নাগরূপ দেখিয়া 
অনেকের নয়ন দিয়া অমনি প্রেমানন্দধার! বহিতে লাগিল । নিম|ই যেন 
আদরে গলিয়া পড়িতেছেন, প্রসন্নবদনে যেন জগতের ছুঃখ হরণ 
করিতেছেন । মধুর হাস্য করিয়া তিনি চতুষ্পার্শে চাহিলেনঃ আর সকলে 
আনন্দে গলিয়! পড়িলেন। সেই আনন্দের তরঙ্গ, লোকসাগরের শেষসীম। 
পর্য্যস্ত চলিয়া গেল। তাহারা আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না; 
ত:ই মুহুমুছ হরিধ্বনি করিতেছেন। আর আঙ্গিনার মধ্যস্থানে ড়া ইয়া 
“তিলে তিলে বাড়ে বিশ্বস্তরের উল্লাস 1” তাই মাঝে মাঝে “হুক্কার 
করেন প্রভু শচীর নন্দন । শবে পরিপূর্ণ হৈল সবার শ্রবণ ॥ হুহুঙ্কার 
শহ্দে সবে হইলা বিহ্বল। হরি বলি সবে দীপ জালিল সকল ॥% 

নিমাই তখন কয়েক সম্প্রদ্দায়কে কীর্তন করিতে বলিলেন। এক 
দলের কর্তা শ্রীঅদ্বৈত। দ্বিতীয় দলের কর্তা শ্রীহরিদাস, তৃতীয় দলের 
কর্তী শ্রীবাস, আর চতুর্থ দলের কর্ত! শ্রীনিমাই স্বয়ং । এই দলে 
থাকিলেন, নিতাই ও গদাধর)__নিতাই তাহার দক্ষিণে আর গদাধর 
বামে। প্রথমে এই চারি সম্প্রদায় হইল বটে, কিন্তু ক্রমে শত শত 
সম্প্রদায়ের সথষ্টি হইল। 

একটু পুর্বে এখনকার সহিত সেই নগর-কীর্তনের তুলন 
করিতেছিলাম। এখনকার সংকীর্ভনে পৃর্ব্বে উদ্যোগ পরে আনন্দ ; 
আর সে সংকীর্তনে আরভ্তের পূর্বেই লক্ষ লক্ষ লোক আনন্দে 


৯, ূ জ্রীঅমিয়নিমাই-চবিতি 


অচেতন হইলেন, কাহারও বাহাজ্ঞান মাত্র রহিক্ না। অনেক বিলম্ব 
করিয়া, সকল লোককে বছ দুঃখ দিয়া, যখন লোকে আর ধৈর্ধ্য ধবিতে 
পারিতেছে না, সেই সময় গোধূলি আসিলেন। গোধূলি আসিতে না 
আসিতে সকলে দীপ জালিলেন; আর নগরের প্রত্যেক বৈষণবের 
বাড়ী আলোকিত করা হইল। একে জ্যোৎস্বা রাত্রির আলো) তাহার 
সহিত এই লক্ষ লক্ষ দীপের আলোতে নবদীপ দিবার স্তায় আলোকিত 
হইয়া গেল । তথন কীর্তন করিতে করিতে, লক্ষ লক্ষ হরিধ্বনির মাকে 
প্রথমে শ্রীঅদ্বৈত বাহির হইলেন। ক্রমে শ্রী্াস। শ্রীহরিদাস, ও শ্ষে 
স্বয়ং শ্রীনিমাই বাহির হইলেন । জগাই-মাধাই উদ্ধারের দিবস মাত্র 
জনকয়েক লোক নিমাইয়ের কীর্তন কিরূপ দেখিয়াছিলেন-অগ্য সেই 
কীর্তন নবন্বীপের তাবৎ লোকে দেখিবেন ৷ পথের দুধাবে বহু স্ত্রী পুরুষ 
্লাড়াইয়৷ গিয়াছেন। আর ধীহাদের অট্টালিকা আছে। তাহারা প্রাসাদের 
উপর গ্াড়াইয়াছেন। যথ'--“এত সে লোকের হইল সমুচ্চয়। সরিষাও 
পড়িলে তল নাহি হয়? চললেন মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে। লক্ষ 
কোটি লোক ধায় প্রডুরে দেখিতে ॥ চতুদ্দিকে কোটি কেটি মহা'দীপ 
জলে। কোটি কোটি লোক চতুদ্দিকে হরি বলে ।” 

নবত্বীপের লোক কীর্তনের কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু কীর্তন কেহ 
দেখেন নাই। নিমাইকে সকলে দেখিয়াছেন, তাহার নৃত্য অনেকেই দেখেন 
নাই। শুনিয়াছেন। নিমাইয়ের কীর্তন ব্রজরস মুস্তিমস্ত হইয়া খাকেন। 
স্থৃতরাং কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত সকলে কীর্তন দেখিতে আসিলেন। 
কাজেই নবদ্বীপের প্রায় সমুদয় লোক এক স্থানে একত্র হইল। 

নিমাইয়ের শরীরে তখন শ্রীভগব।ন্‌ কাশ পাইয়াছেন। তাহাতে 
তাহার দেহ জ্যোতির্য় হইয়াছে । নিমাই যাইতেছেন। লোকে 
কিরূপ দেখিতেছেন, তাহ। বৃদ্দাবনদাসের বর্ণনা শ্রবণ কক্ুন, ষখ.__ 


জ্রীনিমাইয়ের নগর-সংকীর্তন ৯৯ 


“জ্যোতির্বয় কনক বিগ্রহ দেব সার। চন্দনে ভূষিত ফেন চক্রের 
আকার। চাচর চিকুরে শোভে মালতীর মালা ॥ মধুব-মধুর হাসে 
যিনি সর্বব কলা ॥ ললাটে চন্দন শোভে ভাগুবিন্দু সনে । বাছ তুলি হরি 
বলে শ্রীচন্দ্রব্নে ॥ আজাঙ্ষুলক্ষিত মালা সর্ধ্ঘ অঙে দোলে । সর্ধ অঙ্গ 
তিতে পন্স-নয়নের জলে ॥৮ 

নারীগণ সঙ্জিনীদিগকে বলিতেছেন, যথ! প্রাচীন পদ-_“সোন|র 
গৌরাঙ্গ নাচে, দেখ না আসিয়ে। না দেখিলে গোরারূপ মবিবি ঝুঁরিয়ে ॥৮ 

ইহারা যখন যাহার বাড়ীর নিকটে আসিতেছেন, তখন পুরুষে 
শঙ্ঘধবনি ও হরিধ্বনি, এবং স্ত্রীলোকে হুলুধ্বনি করিতেছেন, এবং খই) 
বাতাস ও ফুল ছড়াইতেছেন ; আর সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছেন । 
বাহার! প্রভুর সঙ্গে বাহির হইয়াছেন, তাহাদের বাহজ্ঞান পূর্ব্বেই 
গিয়াছিল। ধাহারা দর্শন করিতে আসিলেন। তাহার।ও প্রেমভক্তিতে 
গদগ্দ হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সঙ্গে চলিলেন ৷ বাড়ী শুন্য 
পাইয়া! চোরে চুরি করিতে পারিত; কিন্তু এই আনদ্দে' চুরিরূপ যে সুখ 
তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া, তাহারা কীর্তনানন্দে মত্ত হইল। 

প্রথমে নাচিতে নাচিতে নিমাই নিজ ঘাটে আসিয়৷ খানিক নৃত্য 
করিলেন। শেষে স্ুরধনী তীর দিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। 
থা-_ 

“আমার গৌরাঙ্গ-সুম্দর নাচে রে। ফ্র। তাতা খৈয়৷ ৈয়া বাজে রে। 
নাচে বিশ্বস্তর) সভার ঈশ্বর। ভ।গীরথী তীরে তীরে ॥ 

মহ! হবিধ্বনি, চতুদ্দিকে শুনি, মাঝে শোভে দ্বিজ রাজে ॥ 

সোণার কমল, করে টলমল, প্রেম সবোবর মাঝে ॥ 

অপূর্বর বিকার, নয়নে স্ুধার, হুক্কার গর্জন শুনি। 

হ্বাসিয়। হাসিয়া। ভ্রীতভূজ তুলিয়া, বলে হরি হরি বাণী ॥ 


৯২ ভ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


বদন স্ুম্দর। গোর কলেবর। দিব্য বাস পরিধান । 
চাচর চিকুরে; মাল! মনোহরে। যেন দেখি পাঁচ বাণ ॥ 
চন্দন চচ্চিত; গ্রীঅঙ্গ শোভিত গলে দোলে বনমালা | 
ঢলিয়৷ পড়বে, প্রেমে স্থির নহেঃ আনন্দে শচীরু বালা | 

এই যে সোণার কমল প্রেম-সরোবরে টলমল করিতে করিতে 
যাইতেছেন। কোথা যাইতেছেন 1? যাইতেছেন__সেই যে অসুর ঈদ্রকাজ” 
যিনি পাঠান সৈম্তগণ পরিবেষ্টিত, তাহার দর্প চুর্ণ করিতে । আগে পাছে 
বছ সম্প্রদায় গান করিতেছে । কিন্তু প্রীগৌরাঙ্গের নিজকৃত গান তাহার 
সম্প্রদায়ে গীত হইতেছে । যখা--তুরা চরণে মন লাগুভ্*রে, হে 
সারঙ্গধর !” অর্থাৎ হে ভগবান! তোমার চরণে আমার চিত্ত লাগুক । 
এক সম্প্রদায় গাইতেছে--“বল ভাই হরি ও রাম রাম, হরি ও রাম। এই 
মতে নগরে উঠিল ব্রন্ষনাম ॥ (এই নদে অবতারে )1% অন্ত সম্প্রদায় 
গীত হইতেছে--“বিজয় হইল নদে নম্দঘেষের বালা ' হাতে মোহন 
বশী, গলে দোলে বনমালা ॥” আর এক সম্প্রদায়ে_«হরি হরয়ে 
নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নম$1৮ অন্ঠ সম্প্রদায়ে-_“হবি বল মুগ্ধ লোকে হবি 
বল রে; ইত্য!দি ! 

নিমাই «শিব” «শিব” বলিয়া নৃত্য করিতেছেন। মাই নৃত্য 
করিতে করিতে যাইতেছেন, যেন অঙ্গে অস্থি মাত্র নাই । কখন ব' 
কি ভাবিয়া মধুর হাস্য করিতেছেন, আর লে।কে দেখিতেছে। যেন 
ঝলকে ঝলকে জ্যোত্না শ্রীমুখ হইতে বারিতেছে। সেই হাস্য দেখিয় 
তাহাদের বোধ হটতেছে যে, জগৎ সুখময়, এবং শ্রীভগবান্‌ আমাদের 
নিজজন | নিমাইয়ের পক্সচক্ষু দিয় শতধার। বহিয়া যাইতেছে । 
তাহা দেখিয়া জীবমাত্রের হৃদয় তরল হইতেছে ত অন্ত জীবের প্রতি 
তাহাদের ন্মেহ ও করুণার উদয় হইতেছে । নিমাই অঙ্গভঙ্গী করিয়া 


সোণাঁর গৌরাঙ্গ নাচে ৯৩ 


নৃত্য করিতেছেন, আর সকলের হৃদয় সেই সঙ্গে তরঙ্গায়মান হইতেছে ; 
কেহ দর্শন করিতে করিতে ক্রমে সংজ্ঞাশুন্) হইতেছেন ; কেহ বা কোথায় 
যে ফাড়।ইরা আছেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া ভাবিতেছেন ষে তিনি বৈকুষ্ঠে 
শ্রীভগবানের নিকট দাঁড়াইয়া, তাহার রঙ্গ দেখিতেছেন। কাহার হৃদয় 
এত কঠিন যে, কখন দ্রব হয় না, আর তিনি হয়ত নিমাইয়ের ঘোর বিপক্ষ, 
শত্রুতা করিতে গিয়াছেন। কিন্তু নিমাইয়ের নৃত্যভঙ্গী ও রূপ দেখিয়া 
প্রথমে তিনি স্তস্তিত হইলেন, পরে ইচ্ছা না থাকিলেও তাহার হৃদয় 
দ্রনহইল ও মরুভূমি সদৃশ নয়নে জল আসিল, তিনি তখন সকল তত 
একবারে বুকিলেন। তত্ঁটি এই যে,_“তিনি তাহার” আর “তাহার 
তিনি।” কাজেই বিপক্ষ লোক চিত্রপুত্তলিকার স্ঠায় দশন করিতেছেন । 
কেহ বলিতেছেন, “এ ব্যাপার কি? একি আকাশের চাদ খসিয়! 
পড়িয়' ভূতলে নৃতা করিতেছে 1” কেহ বলিতেছেন, “এ কি সোণার 
পুতুল? কোন্‌ কারিগরে এ পুতুল গড়ল ?” কহ বলিতেছেন, 
“যেমন রূপ তেমনি সেজেছেন। লোকটি রসিক বটে । এমন ছবি ত 
কখন দেখি নাই ।% 

“দেখিয়া প্রভূর নৃত্য অপূর্ব বিকার । আনন্দে বিহ্বল সব লোক 
নদীয়ার ॥ ক্ষণে হয় প্রভু অঙ্গ সর্ব ধুলাময় | নয়নের জলে ক্ষণে 
সব পাখালয় ॥ সে কম্প সে ধশ্শ সে বা পুলক দেখিতে । পাষণ্ীর 
চিত্ত-বিভত লাগয়ে নাচিতে ॥ এই মত অপূর্বব দেখিয়া সর্বজন । 
সবেই বলেন এ পুরুষ নারায়ণ ॥ কেহ বলে নারদ প্রহ্লাদ শুক যেন। 
কেহ বলে ফিনি হউন মনুষ্য নেন ॥ এই মত্ত বলে যেন যার অনুভব । 
অত্যন্ত তাকিক বলে পরম বৈষ্ণব ॥% 

বিপক্ষ মধ্যে অনেকের নিমাইয়ের প্রতি অত্রন্ধা ও শত্রুতা আর রহিল 
ন:। টু রঞঞ. নাগরবেশ রূপবান্‌ যুবকের নৃত্য দেখিলেন, তাহাদের 


৯৪ ভ্বীঅমিয়নিমাই-চরিত 


অনেকে উহা দেখিয়। বিরক্ত না হইয়া আনন্দ হইল, আর নিমাইয়ের প্রতি 
অনিবার্য আকর্ষণ হইল। অনেক বিপক্ষ বলিতে লাগিলেন; _প্ধনঠ 
জগম্নাথ মিশ্র, ধন্য শচী, ধাহাদের এরূপ সন্তান।৮ কেহ এরূপও বলিলেন 
যে।_“ধন্ত নদীয়া, যেখানে এরূপ মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে 1” 

উচ্চ অধিকারী ভক্তেরা ভাবিতেছেন যে, তাহারা শ্রীভগবানের 
সহিত “রাসলীলা৮ করিতেছেন। তাহারা সঘী, নিমাই নম্দঘোষের 
বালা) আর নবদ্বীপ শ্রীবৃন্দাবন। তাহাদের মনে এই বিশ্বাস হওয়াতে 
তাহারা গাইতেছেন--“বিজয় হইয়া নদে, নন্দঘোষের বালা। হাতে 
মোহনবাশী। গলে দোলে বনমাল! ॥৮ তাহারা দেখিতেছেন। সেই 
মন্দঘোষের বালা তাহ!দের সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন । তাহারাও তাহ'র 
পানে চাহিয়।। তাহার ভঙ্গী অনুকরণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন । এই 
জনতার মধ্যে তাহাকে দেখিতে কাহারও কষ্ট নাই, যেহেতু নিমাইফের 
এসবা হইতে স্ুপীত সুদীর্ঘ কলেবর।” লক্ষ লক্ষ ভক্ত; ধাহারা বাহিরে 
ঈাড়াইয়াছিলেন, পুর্ব্বেই নিমাইয়ের বাড়ীতে জ্ঞানহার! হইয়ছেন ; প.র 
সম্ধীর্তভনের তরঙ্গে পড়িয়। ভাসিয়া যাইতেছেন। তাহারা তখন আবিষ্ট 
হওয়ায়। তাহাদের মধ্যে ষাহার যেরূপ ভাব তাহ।ই প্রকাশ পাইতেছে। 
ঘিনি কখন গাইতে জানেন না, সেই মুহুর্তে তাহার স্ুকণ্ঠ হইয়াছে ও 
তিনি গাহিতেছেন। হে শ্রোতা মহাশয়! আপনি কি জানেন না যে, 
ভক্তি কি প্রেমের উদয় হইলে অতি কর্কশ-কঠও সুমিষ্ট হয় । যথা 
“মধুক্ঠ হইলে সর্ব ভক্তগণ । কভু নাহি গায়, সেই হইল গায়ন।॥”৮ এই 
সমস্ত বাহিরের ভক্ত একেবারে উন্মত্ত হইলেন। ইহাদের দশা বৃন্দাবন 
লাস এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, ষথা-_ 

«কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বলে হরি। কেন গড়াগড়ি যায় 
আসন! পাসরি॥ কেহ কেহ নানা মত বাছ গায় মুখে । কেহ কার 


প্রেমোন্মাদ ৯৫ 


'কান্ধে উঠে পরানন্দ সুখে ॥ কেহ কার চরণ ধরিয়া পড়ি কান্দে। 
কেহ কার চরণ আপন কেশে বান্ধে। কেহ দণ্ডবৎ হয় কাহার চরণে । 
কেহ কোলাকুলি বা করয়ে কার সনে ॥% 

কেহ কাহারও পানে চাহিয়া, হাসিয়া গলিয়া পড়িতেছেন, 
কেহ মুখ বাজ।ইতেছেন, কেহ অলৌকিক বুলি বলিতেছেন, কেহ 
আনন্দে বুক্ষে উঠিয়া ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িতেছেন, কেহ অকুতো'- 
ভয়ে উচ্চস্থ!নে উঠিয়া লাফ দিয়! পড়িতেছেন । 

কেহবা ভাবিতেছেন, তিনিই নিমাই পণ্ডিত; আর লোককে 
ডাকিয়৷ বল্সিতেছেন। “হে ছুঃখী জীব! আমি আসিয়াছি, তোমাদের 
ভয় নাই, আমি জগৎ উদ্ধার করিব।” এই কথ। শুনিয়া একজন কুদ্ধ 
হইয়া বলিতেছেন, প্পাষগুগণই জগতের অহিতক।রী, আমি অদ্য 
জগতের সমুদ্দয় পাষণ্ড বিনাশ করিব |” ইহু। বলিয়া গাছের প্রকাণ্ড ডা 
ভাঙ্গিয়। পাষণ্ড বধ করিতে চলিয়াছেন। তখন সকলেরই দেহে অসীম 
বল হইয়াছে,__সহজ অবস্থায় সে ডাল ভাঙ্ষিতে তাহার শক্তি হয় না। 
ক্লাহারও ব। পাষগ্তীর কাছে যাইতে দেরি সহিল না সেইথানেই পাষণ্তীর 
নামে ভূমে কিলাইতেছেন । কেহ বলিতেছেন, “হে পাষণ্ীগণ ! 
নিমাইপগ্ডিত স্বয়ং ভগবান্। তিনি হরিনাম সহিত অবতীর্ণ হুইয়াছেন, 
তাহাকে ভজনা কর। নতুবা একেবারে সংহার করিব 1৮ 

কেহ বা সম্মুথে যেন যমদ্ূত দেখিতেছেন, দেখিয়া বলিতেছেন, “ওরে 
মদত ! শীদ্ব ষা, তোর রাজা ষমকে বল্গে যে, তিনি_সেই ষমের 
যম” স্বয়ং আসিয়াছেন, আর রক্ষা নাই । তাহার লেখক চিন্রগুগুকে। 
তাহার খাত! ছি'ড়িয়া ফেলিতে বন্গুক । আর তোরা সকলে আসিয়া, 
-*ভজ বিশ্বস্তর, নহে করিব সংহার।” আবার আরো অশান্ত হুইয়৷ দর্পের 
সহিত নিমাইয়ের পদতলে “যমরাজা বান্ধিয়া আনিতে কেহ চলে ।” 

ঠা 


৯৬ জ্বীঅমিয়নিমাই চরিত 


এ পর্য্স্ত কাজীর কথা আর কাহ|রও মনে নাই। শ্রীগৌরাঞ্- 
কাজী-দমন করিবেন বলিয়া বাহির হইয়াছেন, কিন্তু তাহার সে চেষ্ট 
কিছুই দেখা যাইতেছে না। তিনি নটবর বেশ ধরিয়া খঞ্জনের স্তায় 
নৃত্য করিতে করিতে য/ইতেছেন। কিরূপ যাইতেছেন ? 

“সে তরঙ্গ দেখিতে, সে ক্রন্দন শুনিতে । পরম লম্পট পড়ে 
কান্দিয়া ভূমিতে ॥ বোল বোলু বলি নাচে গৌবাঙ্গসুম্দর । সর্বব 
অঙ্গে শোভা করে মালা মনোহর ॥ যজ্ঞস্থত্র, ত্রিকচ্ছ বসন পরিধান । 
ধুলায় ধুসর প্রভু কমল-নয়ন ॥ মন্দাকিনী হেন প্রেম-ধারার গমন! 
টাদেরে না লয় মন দেখি সে বদন ॥৮ 

আবার--“অতি ক্ষীণ দেখি যেন মুকুতার হার ॥ সুন্দর টাচর কেশ 
বিচিত্র বন্ধন। তহি মালতীর মাল] অতি সুশোভন ॥৮ 

নিমাই নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন,॥ আর লোকে অগ্রে 
ফুল ছড়াইতেছেন, যথা--“পুষ্পময় পথে নাচি চলে বিশ্বস্তর 1» 

নিমাই নাচিতে নাচিতে যাইতেছেন। প্রথমে গঙ্গার ধারে গিয়! 
নিজের ঘাটে একটু নৃত্য করিলেন। তাহার পর এঁরূপে নাচিতে 
নাচিতে মাধাইয়ের ঘাটে গেলেন। শেষে বারকোণা ঘাট দিয়া 
নগরের প্রাস্তভাগে সিমলায় গমন করিলেন । 

এতক্ষণ পরে নিমাই কাজীর বাড়ীমুখো চলিলেন। ইহাতে বুখ? 
গেল ষে, প্রভূ ভক্তির তরঙ্গে নৃত্য করিতেছিলেন বলিয়া কাজীর 
কথা ভুলেন নাই। তখন নিরপেক্ষ লোক ভাবিতে লাগিলেন, আজ 
একটি বিষম রক্তারক্তির কাণ্ড হইতে চলিল। আর বিপক্ষ লোক 
ভাবিতেছে, “কাজীর সৈন্যগণ আসিলে সমুদয় ভাবকালি নুকাইবে। 
আর তখন কে কোথায় পল।ইবে, আর কত লোক যে প্র।ণে মবিবে,, 
তাহার ঠিকানা নাই। আজ নিমাই পণ্ডিত দায় ঠেকিলেন।৮ 


পথ প্রষ্পময় ৯৭ 


কয়েক দিন সন্ধ্যা হইতে বহুরাত্রি পর্য্যস্ত কাঙ্জী নগরে নগরে সৈম্গ 
লইয়া বেড়াইতেছিলেন। তারপর আপনি আপনি কি বুহিয়া কীর্তন- 
রাধের চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়াছেন। সে দিবস সন্ধ্যা হইতে তিনি বাড়ীতেই 
আছেন। নিমাই যে এক দিনের মধ্যে এত বড় সন্বীর্তন-দল সংগ্রহ 
করিয়াছেন, তাহা তিনি কিছুমাত্র জানেন না। যথা, চৈতগ্- 
ভাগবতে-__ 

“সর্ধব প্রভু গৌরচন্দ্র ভ্রীশচী-নন্দন। দেখ তার শক্তি এই ভরিয়া 
নয়ন; ইচ্ছামাত্র কোটি কোটি সমৃদ্ধি হইল। কত কোটি মহাদীপ 
জলিতে লাগিল ॥ কেবা রোপীলেন কলা প্রতি ঘরে ঘরে। কেবা 
গায় বায়, কেবা পুষ্পবৃষ্টি করে ॥ হইল সকল পথ থই-কড়িময়। কেবা 
করে কেবা ফেলে হেন রঙ্গ হয় ॥৮ 

ফল কথা, সে নিশিতে, সেই প্রকাণ্ড নবদ্বীপ নগর খৈ, কড়ি ও 
পুষ্পময় হইয়া গেল। ইচ্ছামাত্র এই লোক-সমুদ্র লইয়া নিমাই 
চলিয়াছেন, কাজী কাজেই কিছু জানিতে পারেন নাই। যখন 
শ্রীগৌরাঙ্গ কাজীপাড়!র পথ ধরিলেন, তখনই লোকের কাজীর কথা 
মনে পড়িল, ও “মার্‌ কাজী, মার্‌ কাজী” বলিয়া লক্ষ লক্ষ লোকে 
চীৎকার করিয়া উঠিল । কাজীর কর্ণে এই কোলাহলের শব গেলে, 
তিনি বাহির হইয়' দেখেন যে, নগর আলোকিত হইয়াছে । ইহাতে 
কাজী বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং তথ্য জানিবার জন্য প্রহরীদিগকে 
বলিলেন, “দেখ ত কিসের গোল ? এ কি, কার বিয়ে ?” আবার 
কর্ণে ষে ধ্বনি আসিতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে যেন কীর্তন 
হইতেছে । ইহাতে উষ্ণ হইয়! বলিতেছেন, “এ কি বিয়ে, না ভূতের 
কীর্তন ? নিমাই যদ্দি আবার কীর্তন করে, তবে সকলের জাতি মারিব। 
তোমরা শীন্বর যাও ।” 


৯৮ শ্রী অমিয়নিমা ই-চরিত 


কাজীর লোকেরা দৌড়িয়৷ গিয়া দেখে যে অসংখ্য লোক আলো 
জালিয়! নৃত্য ও কীর্ভন করিতে করিতে তাহাদের দিকে আসিতেছে । 
এদিকে কাজী দেখিতেছেন যে, গণ্ডগোল ক্রমে বাড়িতেছে ও তাহার 
বাড়ীর দিকে আসিতেছে, তখন ব্যস্ত হইয়া আরো সৈন্ঠ পাঠাইয়া 
দিলেন। এই রূপে কাজী দলে দলে সৈন্ত পাঠাইতেছেন। কিন্তু 
অসংখ্য লোক দেখিয়া তাহারা অগ্রবর্তী হইতে সাহস করিতেছে ন।। 
তৎপরে যখন দেখিল যে, অনেক লোক বৃক্ষের ডাল লইয়া, “মার্‌ 
কাজী, মার্‌ কাজী” বলিয়া আসিতেছে, তখন তাহারা ভয়ে পলাইবার 
চেষ্টা করিল। কিন্তু পলায়ন করা বড় কঠিন হইয়া পড়িল; কারণ 
তাহার৷ দেখিল, প্রভু যে দিকে নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, 
সেই দিক হইতেও বহু লোক তাহাকে লইতে, কি সঙ্ধীর্ভনে মিশিতে 
আসিতেছে । ইহাতে কাজীর লোকদ্দিগের পলাইবার পথ বহিল না । 
কারণ তাহারা চারিদিক হইতে ঘেরা পড়িল। 

এদিকে কজী যখন শুনিলেন যে, অসংখ্য লোক ত।হার বাড়ি 
আক্রমণ করিতে আসিছেন, আর তাহ।র লোকের সমুদ্রে জল-বিন্ুর 
স্তায় সেই লোক-সমুদ্রে ভুবিয়া গিয়াছে-তখন তিনি পলাইবার চেষ্টা 
করিলেন, কিন্তু পারিলেন না । তাহার বাড়ীটি ছুর্গের স্ঠায় পরিখা-বেষ্টিত 
না থাকায়, সৈন্ত ব্যতীত বাড়ী রক্ষ৷। করিবার উপায় আর কিছুই ছিল না। 
কিন্তু তখন সৈম্তগণ কে যে কোথায় তাহার ঠিকানা নাই। সুতরাং কাজী 
প্রাণের ভয়ে অস্তঃপৃরে লুকাইলেন | এদিকে মুসলমান সৈ্তগণ সন্ধীর্ভনের 
দলে ভুবিয়া গিয়াছে । হাতের অস্ত্র ফেলিয়া দিয়াছে তবুও আপনাদিগকে 
লুকাইতে পারিতেছে না । যথা-_ 

“পুরিল সকল স্থান বিশ্বস্তর-গণে। ভয়ে পলাইতে কেহ দিক 
নাহি জানে ॥। মাথায় বান্ধিয়। পাঁগ কেহ সেই মেলে। অলক্ষিতে 


ভ্রীগৌরাঙ্গ ও কাজী ৯৯ 


নাচে.অন্তরে প্রাণে হালে ॥ যার দাড়ি আছে সেই হয়ে অধোমুখ । 
লাজে মাথা নহি তোলে, ডবে হালে বুক ॥ অনস্ত অর্ধবদ্দ লোক কেবা 
কারে চিনে । আপনার দ্বেহমাত্র কেহ নাহি জানে ॥” 


তখন কে মুসলমান, কে হিন্দুঃ বাছিয়া লইবার শক্তি কাহারও ছিল 
না। সুতরাং পাইকগণের কোন বিপদ হইল না। দেখিতে দেখিতে 
লোকে চারিপাশ হইতে কাজীর বাড়ী ঘিবিয়৷ ফেলিল। প্রভু কাজীর দর্প 
চূর্ণ করিতে যাইতেছেন ; সাধারণ লোকে তাহার অর্থ ইহাই বুঝি তেছে 
ষে, কাজীকে বধ কি প্রহার করিতে হইবে, ও তাহার বাড়ী ঘর ভাঙ্গিতে 
হইবে । প্রকৃতই লোকে যাইয়া তাহার বাহিরের ঘর ভাঙ্গিল। উদ্যান ও 
অন্ঠান্ত স্থানে নানাবিধ অপচয় করিতে লাগিল | থা চৈতন্সচরিতাম্মবতে-_ 

“তঙ্জ গঞ্জ করে লোকে করে কোলাহল । গৌরচন্দ্র বলে লোক 
প্রশ্রয় পাগল ॥ ওঁদ্ধত্যে লোক ভাঙ্গে ঘর পুষ্প বন। বিস্তারি বলিয়াছেন 
ইহ দাস বৃন্দাবন ॥” 

সে বর্ণনা এই__ 

“কেহ ঘর ভাঙ্গে কেহ ভাঙ্গেন ছুয়ার। কেহ লাথি মারে কেহ 
করয়ে হুঙ্কার ॥ আত্র পনসের ডাল ভাঙ্গি কেহ ফেলে । কেহ কদলীর 
বন ভাঙ্গি হবি বলে ॥ পুম্পের উদ্ভ[নে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়া । উপাড়িয়। 
ফেলে সব হুঙ্কার করিয়া ॥ পুম্পের সহিত ভাল ছিগিয়া ছিগ্ডিয়া। হবি 
বলে নাচে সব শ্রুতিমুলে দিয়া । 

নিমাই কাজীর বাড়ী আসিয়া নৃত্য ও আর সমুদয় ভাব সক্করণ 
করিলেন। শাস্তভাবে বাহিরের ঘরে উঠিয়া কাজী কোথা জিজ্ঞাসা 
করিলেন । গুনিলেন কাজী অভ্যন্তরে লুকাইয়া আছেন। তখন 
অভ্যন্তরে তাহাকে ডাকিতে কয়েকজন ভব্যলোক পাঠাইলেন ॥ সে সময় 
মুসলমান ও হিন্দুতে সমস্ত দেশে নর্মাস্তিক বিবাদ চলিতেছে । কার্জী 


১০ * শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


অহেতুক যে সমুদ্দয় লোকের প্রতি অত্য।চার কবিয়/ছেন) তাহ।রা এখন 
তাহাকে ঘেরিয়াছে ; একে কীর্ভনে পাগল হইয়াছে, তাহার পরে সেই 
উন্মস্ততা বৃদ্ধি পাইয়ছে। কিন্তু নিমাই আসিয়া যাই শাস্ত হইলেন, অমনি 
সেই লক্ষ লক্ষ লোক স্থির হইল ও তাহার মুখপানে চাহিয়! রহিল । 

সে দ্বিবস কাজীর জাতি ও প্রাণ থাকে না থাকে, এই ভয়ে 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কাজী কাপিতেছিলেন। এখন নিমাইপগ্ডিত 
তাহাকে ডাকিতেছেন শুনিয়া কতকট। আশ্বাসিত হইলেন। বিশেষতঃ 
পূর্ব্বে যেরূপ লোকে “মার কাজী” “মার কাজী” ধ্বনি করিতেছিল, ও 
কাজীর ঘর-দ্বার ভাঙ্ষিতেছিল, এখন তাহার। তাহা হইতে ক্ষান্ত দিয়া 
চুপ করিয়া %াড়[ইয়া আছে, কাজেই সমস্ত গোল থামিয়া গিয়াছে । 
তখন কাজী সেই লোকর্দিগের সঙ্গে ভয়ে কাপিতে কাপিতে আসিলেন, 
এবং মস্তক অবনত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের আগে করযৌড়ে দীাড়াইলেন । 
কাজী আদিলে নিমাই অতি সমাদদরে তাহাকে আহ্ব,ন কবিলেন, 
এবং আপনিও বদসিলেন, তীাহাকেও ন্সাইলেন। তখন নিমাই 
কৌতুক করিয়া বলিতেছেন, “আপনার এ কিরূপ ভভত্রতা ? আপনার 
বাড়ীতে আমরা আসিলাম, আর আপনি বাড়ীর ভিতরে লুকাইলেন ?৮ 
তখন কাজী মাথা তুলিয়া নিমাইয়ের মুখপানে চাহিলেন। দেখেন 
ক্রোধের চিহ্মমাত্র নাই, বরং মুখখানি যেন করুণায় পূর্ণ। ইহাতে 
কাজী যে আশ্বাসিত হইলেন তাহা নহে, অত্যন্ত বিচলিতও হইলেন। 
কারণ মনে হইতে লাগিল যেন নিমাই তাহার হদয় ধরিয়া 
টানিতেছেন। কাজী বলিলেন, “আমি কীর্তনে বাধা দিই, আবার 
অনেক অত্যাচারও করিয়াছি। সেই জন্ঠ তুমি রাগ করিয়া আসিতেছ 
ভাবিধা লুকাইয়া ছিলাম। এখন তুমি শাস্ত হইয়াছ জানিয়া 
আসিলাম। তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর, যেহেতু আমি তোমার 


কাজীর বাড়ী নিমাই ১৯১ 


মামা হই । নীলাম্বর চক্রবর্তী গ্রাম-সম্বন্ধে আমার চাচা (কাকা )। 
তিনি তোমার নানা (মাতামহ )। কাজেই আমি তোমার ম:মা। 
মামা যদি অপরাধ করিয়া থাকে, ভাগিনে তাহা! লইতে পারে না। 
বিশেষতঃ দেহ-সন্বন্ধ অপেক্ষা গ্রাম-সম্বন্ধ বড়। তুমি ভাগিনে, আমার 
বাড়ী আসিয়াছ, এ তোমার বাড়ী । আমি আর কি অভ্যর্থনা করিব ?* 
নিমাই বলিতেছেন, পতোমার সঙ্গে আমার গুটী ছুই কথা আছে। 
প্রথমতঃ তুমি কি অপর৷ধে আমাদের কীর্তন রোধ করিয়াছিলে ? আবার 
অপনি-আপনি ক্ষান্তই বা হইলে কেন ? আমাকে এ সমুদয় খুলিয়া বল।” 
কাজ' বলিতেছেন, “সকলে তোমাকে “গৌরহরি" বলিয়া ডাকে, 
অ:মিও তাহাই বলিয়। ডাকিব। শুন গৌরহরি, কেন। আমি কীর্তন- 
বোধে ক্ষান্ত দিয়াছি ; কিন্তু সে গোপনীয় কথা, তুমি একটু অন্তরালে 
চল সমুদয় বলিব।”৮ নিমাই বলিলেন, “এব! সকলেই আমার 
নজজন ; ইহারা সকলেই এই কীর্তন-রোধের তথা শ্রবণ করুন ।” 
তখন কাজী বলিতেছেন, “আমর কীর্তন রোধ করিবার ইচ্ছ। ছিল 
ন'ঃ কিন্তু আমার লাকজনে আমাকে বিরক্ত করিতে লাগিল । 
তাহার! বলিল। আমি যদি কীর্ভন বন্ধ না করি, তবে বাদসাহ আমার 
উপরে ক্রোধ করিবেন । তাহাতেও আমি কীর্তনে বাধা দিতাম ন!। 
কিন্তু তারপরে তোমাদের অনেক হিন্দু আসিয়া আমাকে পীড়া্গীড়ি 
করিতে লাগিল । তাহারা বলিল, নিম/ইপগ্ডিত নুতন গত 
চালাইতেছেন। উহা! হিন্দুধর্মের বিরোধী । হিন্দুরা মনে মনে জপ 
করে। হুড়পার দুরদ্লাড় করিয়! নাম করিলে বড় অপরাধ হয়। 
নিমাইয়ের উৎপাতে হিন্দুদিগের জ'তি গেল, তাহাকে দমন করা রাজার 
কর্তব্য, করিলে লোকের বিরক্তি না হুইয়া সস্তোষের কারণ হইবে 1” 
হিন্দুরা কাজীছক কি বলিয়াছিল, তাহা চরিত।মৃতে এইরূপ বণিত 


১০২ ভীসমিয়মিমাই-চরিত 


আছে-_“গ্রামের ঠাকুর তুমি সবে তোমার জন। নিমাই বেলাইয়। 
তারে করহ বঙ্জন | 

কাজী বঙন্সিতেছেন, “যখন হিন্দুরা এরূপ বলিল, তখন আমি কীর্তন 
রোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রবৃত্ত হইয়াই বুৰিলাম, কার্ধ্য ভাল 
করি নাই। কারণ রাব্রিতে স্বপ্নে দেখিলাম ষে, কীর্তন রোধ করিয়াছি 
বলিয়া এক নররূপী সিংহ আমার উপর তঙ্জন করিতেছেন । 
তারপরে আমি কীর্তনে বাধা দ্রিতে যেপব লোক পাঠাইয়াছিল্গাম, 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ “হরি হবি" “কষ কৃষ্ণ” বলিয়। নাচিতে 
লাগিল । প্রথমে ভাবিলাম, তাহ।রা হিন্দু্দিগকে বিদ্রুপ করিতেছে, 
ক্িস্ত শেষে দেখিল।ম, তাহারা যেন ভূতগ্রস্ত হইয়াছে । তখন তাড়ন! 
করিলে বলিল, কীর্তনে বাধা দিতে গিয়া তাহাদের এই দশ। হইয়!ছে, 
মুখে হরি কি কৃষ্ণনাম ছাড়িতে পারিতেছে না ।” 

এইরূপ ঘটনা তখন মুছমূছঃ হইতেছিল। নিমাইকে কি তাহার 
তক্তগণকে দর্শন কি স্পশন করিলে লোকের জিহ্বায় হবি কি কৃষ্ণনাম 
লাগিয়া যাইত, চেষ্টা করিয়াও তাহা ছাড়িতে পাবিত না । 

কাজী বলিলেন, “এই সমুদ্বায় দেখিয়া শুনিয়। ভাবিলাম যে, 
কীর্তনে বাধা দেওয়া কর্তব্য নয়। ইহা মন্ুুষ্টের কার্ধয নয়, ইহ/তে 
এশ্ববিক শক্তি আছে, ইহাই ভাবিয় কীর্তনে আর বাধা দিই নাই ।” 

কাজী নিমাইস্ধের মুখপানে চাহিয়া হখন এই কথা বলিতেছেন, 
তখন কাহার মনে এই ভাবটি ধীরে ধীরে উদয় হইতে লাগিল* ষে___ 
“এই নিমাইপগ্ডিত বস্টি কি?” এ প্রশ্ন পূর্বেও তাহার মনে 
হইয়্াছিল। পরে ভাবিতে ভাবিতে ও নিমাইকে দর্শন করিষা' হঠাৎ 
ইহার সিদ্ধান্ত মনে উদয় হইল। তখন তিনি এক দুষ্টে শ্রীগৌরাঙ্গের 
মুখখানি দেখিতে লাগিলেন। আর তীহার সর্ধবঙ্জ দিয়া আনন্দ- 
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লহরী চলিয়া গেল। কাজী শিহরিয়া উঠিলেন এবং মনে মনে বলিতে 
লাগিলেন, “সে কি তুমি?”  নয়নে-নয়নে মিলিত হওয়ায় কাজী 
বুবিলেন ষে, প্রড়ু ইঙ্গিত করিলেন যে, “তিনিই সেই তিনি।” তখন 
আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া বলিতেছেন, «“গৌরহবি ! আমার বোধ 
হয় হিন্বুগণ যে বড় ঈশ্বরকে নারায়ণ বলেন তিনিই তুমি ।৮ 

তখন দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ কাজীর একটি অঙ্থুলী স্পর্শ করিয়া 
বলিলেন, *্ষখন তুমি মুখে হরি, কৃষ্ণ ও নারায়ণ এই তিনটি নাম 
গ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমার পাপ ক্ষয় হইল।৮ 

নিমাইয়ের অঙ্গুলি স্পশমানত্র বাস্তবিক কাজীর পাপক্ষয় হইল। 
তখন তাহার ছুটি নয়ন দিয়! অজম্্ ধার! পড়িতে লাগিল, আর ছিন্ন- 
মূল তরুর স্ায় প্রভুর চরণে পড়িয়া! তিনি বলিলেন, প্প্রড়ু! তোমার 
উপর ঘাহাতে আমর ভক্তি হয়, তুমি আমাকে এইবূপ কৃপা কর।” 

প্রভূ আস্তে-ব্যস্তে কাজীকে উঠাইয়! বলিলেনঃ “তোমার নিকট 
আমার একটি ভিক্ষা, তুমি বল আর কীর্তনে বাধা দিবে না।” তাহা 
শুনিয়া কাজী বলিতেছেন, “বাপরে বাপ! আমি ত দিবই না, আরও 
আমার বংশে তালাক দেব যে, কেহ কোনকালে যেন কীর্তনে বাধা 
না দেয়।” এই কথ! শুনিবামাত্র নিমাই উঠিলেন, আর নৃত্য করিতে 
করিতে চঙ্গিলেন। কাজীও “হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নম” 
বলিয়া নাচিতে নাচিতে প্রস্থুর সঙ্গে চলিলেন। কিন্তু প্রভু তাহাকে 
শান্ত করিয়া বাড়ী ফিরাইয়া দ্রিলেন। এই কাজী বাদসাহের 
দৌহিত্র। তিনি শ্রীগোরাঙ্গ প্রতুকে পুরণব্রক্ম সনাতন বঙ্গিয়া বিশ্বাস 
করিতেন । হিন্দুগণ তাহ!কে সম।জে লইলেন না বটে, কিন্তু তাহার ও 
তাহার বংশীয়গপের আচার-ব্যবহার হিম্ুর মত হইল) আর তাহারা 
গৌরহরিকে উপাসনা করিতে লাগিলেন। কাজীর কবর অগ্ঠাপি 
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বিরাজিত। সেখানে ভক্ত বৈষ্ণবগণ গড়াগড়ি দিয়া ক্জাপনাদদিগকে 
পবিত্র করিয়া থাকেন । 


প্রভুর কার্ধ্যের একটি নিগুঢ় রহস্য বলিতেছি। তিনি ধাঁহাকে 
কূপা করিবেন, তাহার যে বিষয়ে দর্প আছে, অগ্রে তাহ চুর্ণ করিয়া 
তারপর তাহাকে রূপা করিতেন। বাহুবলে বলীয়ান কাজীকে 
বাহুবলে পরাস্ত করিয়া পরে কপ করিলেন। দিথ্িজরী বিদ্ভাবলে 
বলীয়ান, তাহাকে বিদ্যায় জয় করিয়া তাহার সংসারবন্ধন মোচন 
করিলেন। অদ্বৈতপ্রভু ভক্তিবলে বলীয়ান, ভক্তিরহস্য দেখাইয়। 
তাহাকে দমন ও শ্রীচরণস্থ করিলেন । এইরূপে নবদ্বীপ নিষ্ষণ্টক 
হইল। গোৌরভক্তগণ বলিয়া থাকেন যে, গৌর-অবতারের স্তায় করুণ 
অবতার আর কোন যুগে উদয় হন নাই। শ্রীকৃষ্ তাহার মাম! 
ংশকে আছড়াইয়া মারিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীগৌর।ঙ্গ তাহার মামা 
কাজীকে প্রেমপ্দান করিয়া দমন কবিলেন। কাজীকে দমন করিয়া 
সকলে নাচিতে ন।চিতে চলিলেন। যথা--“জয় কোলাহল প্রতি 
নগরে নগরে । ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ-সাগরে ॥৮ নিমাই 
নাচিতে নাচিতে প্রথমে শঙ্খবণিকের নগরে গমন করিলেন । শঙ্খ- 
বণিকগণ নিমাইয়ের আগে পুষ্প ছড়াইতে লাগিলেন। কেন? 
পাছে নদীয়ার কঠিন মাটিতে নৃত্য করিতে করিতে তাহার শ্রীপদে 
বেদনা লাগে । তাহার পরে তন্তবায়দিগের নগরে নগরে গেলেন 
সেখ।নেও এরূপ। যথা_ঞনাচে সব নাগরিয়া দিয়ে করতালি । 
হরিবোল মুকুন্দ গোপাল বনমালী |” শেষে শ্রীধরের ভাঙ্গা কুটীরে 
সকলে উপস্থিত হইলেন । সেই কুটিরের ছুয়ারে শ্রীধরের জলপান্র 
বহিষাছে। “কত ঠাই তালি তার চোরেও না হরে।” নিমাই 
সেখানে যাইয়াই সেই জলপুর্ণ পাজ্র উঠাইয়া-_ঞ্ীধর নিষেধ করিতে 
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না করিতে-_সমুদয় জল.পান করিলেন। শ্রীধর ইহাতে ভাবে মৃচ্ছিত 
হইয়া পড়িলেন। প্রভু তখন তাহার অঙ্গে হস্ত দিয়া চেতন কবিলেন। 
করিয়! “প্রভু বলে, শুদ্ধ মোর আজি কলেবর ।” 

ষে অসংখ্য লোক সেখানে ফড়াইয়া, তাহারা নিমাইকে পুণব্রহ্ম 
সনাতন বলিয়া জানিতেছেন। তাহাকে এইরূপে জলপান করিতে দেখিয়া 
তাহারা আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইয়া ভাবিতেছেন, “তুমি ভগবান্‌! সবাবই 
ঈশ্বর । দৈন্ট সকল স্থানেই মধুর) তবে তোমার দৈন্য কি মধুর |” 

পাঠানগণ পণ্ডিতের নগী শ্রীনবন্ধী পপুরী সৈষ্সামাস্ত দ্বারা অধিকার 
করিয়। আছেন। শ্রীনিমাইটাদ এক মুহুর্ত মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক একত্র 
করিলেন, আর এই অসংখ্য লোককে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া”_যেমন 
ব'জীকর পুতুল নাচায়, সেইরূপে__-একবার হবি বলিয়! নৃত্য করাইয়া। 
একবার ক্রোধে মুখে মার মার বলিয়া উত্তেক্তিত করিয়া সেই যবন 
সেনাপতিকে পদতলস্থ করিলেন । এইরূপ শক্তি মনুষ্যের সম্ভবে না। 
আমাদের স্তায় সামান্ঠ জীবে, এরূপ অবস্থায় সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেন ন। 
যে তাহার কতদুর শক্তি আছে আর তাহার আহ্বানে কত লোক 
আসিবে ও যাহারা আসিবে তাহারা তাহ!র কতদুর বশীভূত হইবে, কি 
যাহারা আসিবে তাহাদের কতখানি তেজ আছে। ইহাতেই প্রমাণিত 
হয় ষে, শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদের ন্যায় জীব নহেন। আবার শ্রীনবন্ধীপ পণ্ডিতের 
স্থান; তাহার মধ্যে অনেক আচার্য্য স্ব স্ব মত চালাইতেছেন। শ্রীগোরার্জ 
নবীন-অধ্যাপক, দশ জনের মধ্যে একজন, তিনি যে মত চালাইতেছেন। 
তাহা সম্পূর্ণ নূতন ; কারণ নৃত্য করিয়া ভজনা পূর্বে ছিল না তাহার 
পর, রাজপথের উপর, ছুই পায়ে নূপুর দিয়া ও বাহু তুলিয়া নৃত্য করিয়া। 
ভজন করা ম্বভাবতঃই লোকের নিকট হাসিবার সামগ্রী ;--বিশেষতঃ 
.নবন্বীপের ন্যায় বিদ্বজ্জন সমাজে | নিমাই নানা কারণে নবন্বীপের 
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প্রধান লোকদ্িগের নিকট অপ্রিয় হইয়াছেন । তিনি রাজপথে প্রকাশ্য 
স্থানে নৃত্য করিতে করিতে বাইতেছেন। ইহাতে কুষ্টিত হইলেন না, 
বরং সম্পূর্ণ তাহার বিপরীত ভাব দেখাইলেন। সামানা জীব হইলে, 
এমন অবস্থায় একখানি মলিন বক্র পিয়া ভয়ে ভয়ে পাছে পাছে 
থাকিতেন। কিন্তু, নিমাইচাদ ভঙ্গি করিয়া মাথাগন চুড়া বাধিলেন, 
মুখ অলকা-তিলকায় সুসঙ্িত করিলেন, আপাদলক্ষিত মাল! গলায় 
পারিলেন ; এইরূপে বর সাজিয়। সর্বাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। 
এরূপ অবস্থায়, এরূপ আচরণ শ্রীভগব।ন্‌ ব্যতীত জীবে সম্ভবে না। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


রাজ্য ছাড়ি বৃক্ষতলে, শ্রীরূপ কান্দিয়া বলে, আমি যোগ্য নহি পদলাভে | 
মুই ধ্বীন-হীন ছার, শত কে।টি স্পৃহা যার, সে কেমনে শ্ত্রীচরণ পাবে । 
শুনরে ছুধার মন, বৃথা কর আকিঞ্চন, যাহাতে নাহিক অধিকার । 

রূপ বলে শুন বলাই, এসো! বসে গুণ গাই, লাভালাভের ছাড় হে বিচার । 


-জীবলরাম দাস। 
জ্বীচৈতন্যভাগবতে ঘথা-_ 


“মৎস্ত কুম্্ব নরসিংহ বরাহ বামন। রঘু সিংহ বৌদ্ধ কী শ্রীনন্দনন্দন ॥ 
এই মত যতেক অবতার সকল । সব রূপ হয় প্রভু করি ভাব ছল॥” 

এইরূপ নিমাই শুদ্ধ যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও তাহার বিবিধ অবতার হন। 
তাহা নহে। মহাদেব কি ব্রহ্মা, কিন্বা ছৃর্গা প্রভৃতি শক্তিরপাও 
হইয়াছেন। আবার শ্ত্রীকঞ্খলীলার গণ সকলের র্ূপও গ্রহণ 
করিয়াছেন।_যধা! অক্রুব। অর্থাৎ তিনি নিজ দেহে কখন শ্রীরুষ, 
কখন রাধা, কখন-ব! অক্কুর প্রকাশ পাইয়্াছেন। 


নিমাইয়ের বন্ছরূপ প্রাদর্শন ১০৭ 


প্রশ্ন হইতে পারে, নিমাই ষখন শ্রীরুষ্ণ কি অক্তুর হইতেন। তখন কি 
তাহার অবয়ব ঠিক জীকুফের ন্যায় কি অক্রুরের ন্যায় হইত ? ইহার উত্তর 
দিতেছি । যখন ভ্রীকৃফ্ণরূপে প্রকাশ পাইতেন। তখনই নিমাই প্রায়ই বিষু- 
খট্টায় বসিতেন ৷ তাহার অঙ্গ দিয়া সোণার প্রচণ্ড তেজ বাহির হইত। 
সেই আলোতে সমস্ত ঘর আলোকিত হইত | নিকটে যে তক্তগণ থাকিতেন, 
উহাদের কাহারও কাহ।রও অঙ্গ দিয়াও অধিক কি অল্প আলো! বাহির হইত 
এমন কি? গৃহের জড়ন্্রবা হইতেও আলো বাহির হইতে দেখা যাইত। 

বিষুখট্রায় তেজাবৃত যে নিমাই বসিয়া, ত্বাহাকে__কেহু নিমাইরূপে 
ছেখিতিছেন, আবার কেহ-বা দ্েখিতেছেন নিমাইয়ের স্থানে শ্রী 
ব্রিতঙ্গ হইয়া ঈ্ীড়াইয়া। এইরূপে ভ্রীঅতৈত প্রভু, ঘরে প্রবেশ কবিয়াই 
প্রথমে নিমাইকে দেখিতে পাইলেন না? দেখিলেন, বিষুখট্ায় তাহার 
ভজনীয় বন্ধ শ্রীকঞ্চ ; আর শ্রীনিমাইও আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ বলয়! পরিচয় 
দিয়া, তাহার মন্তকে জরীপ তুলিয়। দিলেন । আবার মহাপ্রকাশের 
সময় ষুরারিগুপ্ত প্রভুর সন্ুখে পড়িয়া আছেন ; তখন প্রডু বলিতেছেন; 
'যুরারি। উঠ, আমাকে দশন কর। তুনি হনুমন। আমি তোমার 
রামটন্।” মুর|রি মস্তক উঠাইয়া দেখিলেন যে, রাম সীতা লক্ষণ 
প্রভৃতি সকলে আবিভূতি_নিমাইকে মোটে দেখিতে পাইলেন না। 
কিন্তু মুরারি যে বস্তকে রাম-সীতা প্রভৃতি রূপে দেখিতেছেন, 
ভাহাকেই সেই সময় শ্রীবাস তেজাবৃত নিমাই দেখিতেছেন। এক 
দিবস নিমাই দেবগৃহে প্রবেশ করিয়া নিতাইকে বলিতেছেন, “আমার 
রূপ দেখ।” কিন্তু নিতাই কিছু দেখিতে পাইলেন না। তখন 
সবীহ।রা উপস্থিত ছিলেন, নিমাই তাহার্দিগকে অন্য স্থানে যাইতে 
বলিলেন। তাহারা চলিয়া গেলে নিতাই রূপ দেখিতে পাইয়া 
জানন্দে ও ভাবে যুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যখন নিমাইয়ের মহাদেব 


১০৮ আ্অমিয়নিমাই-চরিত 


ভাব হইল; তখন তাহার প্ররুতি সমুদয় মহাদেবের ন্যায় হইয়া গেল । 
তিনি মুখবাদ্ করিতে লাগিলেন, আপনাকে মহাদেব বলিয়া পরিচয় 
দিলেন? মহাদেবের ন্যায় কথা বলিতে লাগিলেন । তবে আকৃতি যেরূপ 
সেইব্ূপই থাকিল, কি কিঞ্চিৎ অথবা সম্পূর্ণরূপে পরিবত্তিত হইল ৷ অর্থাৎ 
কেহ দেখিতেছেন, দেহ প্রায় নিমাইয়ের বটে, কিন্তু প্রতি একেবারে 
পরিবন্তিত হইয়া গিয়াছেঠিক মহাদেবের মত। পপ্রা় নিমাইয়ের 
মত)” এই নিমিত্ত বলি, যেহেতু এরূপে আবি হইলে নিমাইয়েদ অঙ্গের 
বর্ণ অনেক সময় পরিবত্তিত হইত । যথ', শ্রীভগবান্‌ আবেশে নিমাইয়ের 
বর্ণ কখন কৃষ্ণ হইত আর বলরাম কি মহাদেব আবেশে বর্ণ কখন শুর 
হইত। এ পরিবর্তন সকলেই দেখিতে পাইতেন। আবাদ কখন কেহ 
কেহ নিমাইকে ঠিক জটাধারী মহাদেবের রূপেই দেখিতেন । 

এখন পূর্ববকার কথা স্মরণ করুন। যজ্ঞোপবীতের পর নিমাই 
বসিয়া তাহার মাতাকে ডাকিলেন। মাতা আসিয়! ছেখেন যে, 
নিমাইয়ের সমস্ত অঙ্গ তেজোময়। তখন তিনি নানাভাবে ও ভয়ে 
নিম্তদ্ধ হইয়। ধ্াড়াইলেন। নিম।ই বলিতেছেন, «আমি এই দেহ 
ছাড়িয়া চলিলামঃ আবার আসিব। যিনি রহিলেন, তিনি তোমার 
পুত্র। তুমি এই দেহ যত্ব করিয়া পালন করিবে ।" ইহ!ই বলিয় 
নিমাই যুস্ছিত হইয়া মৃত্তিকায় ঢলিয়া পড়িলেন। সন্তর্প"ে নিমাই 
চেতনা পাইলেন এবং তখন তাহার অঙ্গের সমুদয় তেক্ত লুকাইল; 
আর তিনি পূর্বকা'র রূপ ধরিয়া নিমাই হইলেন। সেই সময় জগন্ন থ 
বাড়ী ছিলেন না। তিনি আলিয়া ও সমুদয় শুনি নিমাইদক ইহার 
অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। নিমাই অবাক হইয়া বলিলেন, “সে কি 
বাবা! আমি কি বলিাছিল'ম 1” ভ্রগন্্নাথ বজিলেন, “তুমি নাকি 
বলিমাছিলে, "আমি এ দ্বেহ ছাড়িথা চলিলাম, তোমার পুত্র রহিল, 


শ্ীনিমাইয়ের দেহে বলরামের আবেশ ১০৯ 


তাহাকে পালন করিও ।” ইহাতে নিমাই বলিলেন, “কৈ বাবা, আমি ত 
কিছু জানি না!” 

এই লীলা মুরারিগুপ্ত তাহার গ্রন্থে বর্ণনা করিয়। ইহার বিচার 
করিয়াছেন । তিনি বলিতেছেন যে, শ্রীভগব!নের সচ্চিদদানন্দবি গ্রহ 
ড়চক্ষে দেখিবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ জীব সে রূপ দেখিতে 
ও সহা করিতে পারে ন'। জীবের নয়নে প্রকাশ পাইবার নিমিত্ত 
জড়-দেহের প্রয়েজন। সেই কারণে পূর্বের শ্রীভগবান্‌ শচীর গর্ভে ও 
জগন্নাথের রসে আপনার দেহ স্ষ্টি করিলেন। সেই দেহটি ভ্রীভগব।নের 
উহাতে অপর কাহ|রও প্রকাশ পাইতে কোন ঝ|ধা নাই। শ্ীভগবানের 
দেহে অক্রুর প্রকাশ পাইতে পারেন, কিন্তু অক্ুরের দেহে তদ্দপেক্ষা! ঘিনি 
ছোট তিনিই প্রকাশ পাইতে পারেন, কিন্তু শরীপূর্ণব্রহ্ধনাতন প্রকাশ 
পাইতে পারেন না। নিমাইয়ের দেহে ও অন্যান্য দেহে এই প্রভেদ। 

যে দ্বিবস প্রভুর বলরাম অ।বেশ হইল, সেই দিবস এ সমুদয় তত অতি 
স্পষ্টরূপে প্রক।শ পাইল। এই অদ্ভুত রলরাম-প্রকাশ মুরাবিগুণ্ডের 
বাড়ীতে হয়। তিনি স্বয়ং দেখিয়া ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ভ্রীভগবান্- 
রূপে নিমাইয়ের মহাপ্রকাশ যেব্ধূপ। ইহাও প্রায় সেইরূপ অদ্ভুত । 

এক দিবস প্রত্যুষেই প্রভু আবেশচিত্ত হইয়। প্মধু দাও, 
মধু দাও” বলিতে লাগিলেন ; পরে স্বেচ্ছায় রাজপথে চলিলেন 
ভক্তগণও সঙ্গে চলিলেন। প্রভু ক্রমে মুরারিগুপ্তের বাড়ী যাইয়া 
উপস্থিত । তখন তাহার চেহারা ও রূপ কি প্রকার তাহা মুরারিগুপ্ত 
বণনা করিতেছেন । যথা, কেশ এলোথেলো? অঙে হুঃসহ তেজ। গমন 
মছমন্ত হম্তীর ন্যায়, লোচন ঘুণিত। গণুস্থল রক্তবর্ণ; ধন ঘন সু 
ষাইতেছেন, আবার চেতন পাইতেছেন, এবং মুছমুছ “মধু দাও, মধু 
দ্নাও” বলিতেছেন । ইহাতে ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভু, 


১১৭ মুরারির ব্রজের নিগৃড় রস আত্বাদন 


আপনার এ কিরূপ আবেশ ৭ আপনাতে সমুদ্ধয় আবেশ সম্ভাবনা? কিন্ত 
অ্ককার এ আবেশ কি? আমরা বুবি তে পারিতেছি না 1” 

কিন্ত নিমাই সে কথার উত্তর না দরিয়া কেবল মেঘগন্ভীর ন্বরে 
বারন্ধার “মধু দাও, মধু দাও” বলিতে লাগিলেন। ভক্তগণ ব্যন্ত 
হইয়। তখন ঘটপূর্ণ গঙ্গাজল দিলেন। নিমাই তাহাই পান 
করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । যথা) মুরারিগুপ্তের কড়চায়_-২য় 
প্রক্রম ১৪শ সর্গত। 

বিট্ররুপেতো। হরিনামগায়নৈঃ হুষ্টোইগমঘৈস্যয়ুলা রিবেশ্মনি 

তত্রাবদদ্দেহি স্ুধাং মধুতৎকটাং প্রাচীর্দিবানাথ ইবাতিলোহিত ॥৪ 
শ্রীকবিকর্ণপুবের চৈতন্যচবিত কাব্য ৮ম সর্গ:-_ 

মদবঘুণিতলোলাক্ষঃ ক্ষণদ্বানাথসুম্দরত | 
গুরৈ্ণহোভিরগেঁছম্ত শৈত্যং কুর্বন্ননর্ভ সঃ ॥ ২৫ 

তখন নিমাইয়ের অঙ্গের বর্ণ ও তেজ বলরামের ন্যায় শ্বেত 
হইয়াছে । নিমাই কখন মুচ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, আবার চেতনা 
পাইয়৷ নৃত্য করিতেছেন । তখন তাহার মেসো আচাধ্যরত্ব জিজ্ঞাসা 
করিলেন) “হে নাথ! হে প্রভে'! এতোমার কি ভাব?” নিমাই 
আবেশিত-চিত্তে নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন, “আমি তোমাদের 
কৃষ্$খ নই, অতএব আমাকে অনায়াসে মধু দিতে পার।” ইহাই 
বলিয়া, তিনি যে বলরাম ও সেই জন্য অসীম বলশ/লী তাহাই 
দ্বেখাইবার জন্য নিকটস্থ একটী অতি বলবান্‌ ব্রাহ্ষণকে অঙ্গুলি দ্বারা 
একটু হান্ত করিয়৷ স্পর্শ করিবমাজ্জ তিনি অতি দুরে যাইয়া পড়িলেন। 
তক্তগণ তবুও “তিনি কে? জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলে নিমাই 
বলিতেছেন, “আমি নীলান্বর-পরিছিত, রৌপ্যবর্পের পর্বত সদৃশ 
বৃহৎকায়-বিশিষ্ট যে বলরাম, তাহাকে দর্শন করিলাম আর তিনি 


াষেশতভরে উদ্দগড নৃত্‌ ১৯১ 


আমার অঙ্গে প্রবেশ করিলেন ।” যথা--“হুলামুধ মোর অঙ্গে প্রবেশ 
করিল ।৮--চৈতন্তমঙ্গল | 

আর একদিন যুরারীর বাড়ীতে নিমাইয়ের বরাহ আবেশ হয়। সে 
দিনও তিনি দেবগৃহে, যাইয়! বলিয়াছিলেন। “এ যে প্রকাণ্ড শুকর আমার 
দিকে আসিতেছেন। ইনি যে আমার মর্্ে ব)থা দিতেছেন।” ইহাই 
বলিতে বলিতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া বরাহের স্তায় হইলেন। 

যাহা হউক নিমাই এইরূপে আপনাকে বলরাম বঙিয়! প্রকারান্তরে 
পরিচয় দিলে ভক্তগণ তখন বলরামকে স্তব ও তাহার শুণগান ফারিতে 
লাগিলেন। নিমাই নৃত্য করিভে লাগিলেন ৷ নৃত্য করিতে করিতে 
প্রেমের তরঙ্গ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। শেষে তিনি উদ্দ্ড নৃত্য আরম্ত 
করিলেন। নৃত্যের তেজ ক্রমে এরূপ বাড়িল যে নদীয়া টলমল করিতে 
লাগিল, আর তাহার হুষ্কার ও গঙ্জনে কর্ণ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল । 
থ! ভাগবতে-_ 

“হেন সে হুষ্কার করেন, হেন সে গঞ্জন। নবন্বীপ আদি করি কাপে 
ত্রিভুবন ॥ হেন সে করেন মহা তাগ্ুব প্রচণ্ড । পৃথিবীতে পড়িলে পৃথিবী 
হয় খণ্ড ॥। টলমল করে ভূমি ব্রঙ্গাণ্ড সহিতে । ভয় পায় ভৃত্য সব সে 
নৃত্য দেখিতে 1% 

একে অতি ছৃর্দসী নৃত্য, তাহাতে বিরাম নাই, কাজেই ভক্তগণ ভীত 
হইয়া প্রদুকে নিবস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । নিমাই হখন 
চেতন! পাইতেছেন, তখন মনের বেগ নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্ত 
পারিতেছেন না। যখন বাহ হইতেছে, তখন চেতন-মন্ুস্বের ম্যায় ছু 
একটি কথা বলিতেছেন--“কঙ্গাচিৎ কখন প্রভুর বাহ্‌ হয়। ধপ্রাণ হায় 
মোর" সবে এই কথা কয়।” আবার আর এক অদ্ভুত কথা বলিতেছেন, 
“প্রভু বলে বাপ-কুষণ রাখিলেন প্রাণ ! মারিলেন দেখি ছেন জেঠা বাম ॥ 


১১২ শ্রঅমিয়নিমাই-চরিত 


এ আবার কি? নিমাই জ্ীভগবান। তবে তিনি আবার কৃষ্ণকে. 
বাপ, আর বলরামকে জেঠা কেন বলেন ? পৃর্ব্বে বলিয়াছি; শ্রীভগবান্‌ 
জীব-রূপ ধরিতে পারেন, কিন্তু জীব শ্রীভগবান হইতে পারেন না। আমব' 
জীনিম।ইয়ের লীলায় দেখিতেছি যে, এই নিমাই; শ্রীবিগ্রহ দুরে ফেলিয়া, 
বিুণট্রায় বসিতেছেন 7 গঙ্গাজল, তুলসী ও চন্দনে, এবং “গোবিন্দ নমো” 
এই প্লোকে তাহার পদ পুজ! করিতে দিতেছেন; কুলবালাগণকে আশীর্বাদ 
করিতেছেন) “তে|মান্দের চিস্ত আমাতে হউক,” বৃদ্ধ মাতার মন্তকে শ্রীপাদ 
দিয়া বলিতেছেন, “তোমার আমাতে প্রেম হউক” আবার দেখিতেছি, 
বলরাম হইয়া “ভাই কানাই” বলিয়া ডাকিতেছেন, আর গোপী হইয়' 
কু প্রাণেশ্বরকে হারাইয়াছেন বলিয়া রোদন করিতেছেন । আবার 
ইহাও দেখিতেছি, নিমাই দত্তে তৃণ ধরিয়া, গলায় বসন দিয়া) প্রত্যেক 
ভক্তের নিকট, কৃষ্ণচরণে ভক্তি প্রার্থন। করিতেছেন, আর “বাপ-কৃষ্ণ। 
আমাকে উদ্ধ/র কর” বলিয়৷ ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। 

ইহার তাৎপর্যয এখন পরিগ্রহ করুন। নিমাই বিষুণট্রায় বসিয়া 
নির্ধবোধ জীবগণের নিকট আপনার পবিচয় দিতেছেন। আবার গোপী 
কি বলরাম ভাবে ব্রজের নিগৃঢ়রস আপনি আসম্মাদ করিবার ছল করিয়া, 
ভক্তগণকে আম্বাদ করাইতেছেন। আর হখন “হে কৃষ্ণ! হে কৃপাময় 
আমি ভবকূলে পড়িয়া; হে পিতা! তুমি সম্তানৰৎসল, তোমার দুঃখী 
সম্তানকে উপেক্ষা করিও নাঃ” বলিয়া ব]াকুল হইতেছেন, তখন কিরূপে 
সাধন-ভজন করিতে হয় তাহা “আপনি জিয়া” জীবগণকে শিক্ষা 
দিত্বেছেন। এই নবদ্বীপ-লীলায় শ্ভগবানের অন্যান্য প্রয়োজন সিদ্ধির 
সহিত এই ছুইটি ছিল,-_প্রথম, জীবের নিকট আপনার পরিচয় দেওয়া, 
'জআর দ্বিতীয়, কিরূপে তাহাকে পাওয়া যায় তাহার উপায় দেখাইয়। দেওয়া । 
নিমাই এইরূপে বলরাম আবেশে নৃত্য করিতেছেন, আর পৃধিবা 


আবেশভরে নানা কথা ' ১১৩ 


টলমল করিতেছে । হুষ্কার করিতেছেন, আর কর্ণ যেন ফাটিয়া 
যাইতেছে । নৃত্য করিতে করিতে ছিন্নমূল তরুর নায় এরূপ জোরের 
সহিত পড়িতেছেন যে, তাহার সমুদয় অস্থি ভাঙ্ষিয়া যাইব;র কথা। পাছে 
তিনি মৃত্তিকায় পড়িয়া যান, এই নিমিত্ত নিতাই প্রভৃতি তাহার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ বাহু প্রসারিয়া বিচরণ করিতেছেন। কখনও সফল হইতেছেন, 
কখনও বা হইতেছেন না। নিমাই মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলে, সকলে 
“প্রভুর প্রাণ বাহির হইল” বলিয়া হাহাকার করিতেছেন ; আর তাহাকে 
ঘিরিয়া বসিয়া মুখে জল দিতেছেন, বায়ু ব্যজন করিতেছেন, কোথায় 
বেদনা লাগিয়াছে কি না পরীক্ষা করিতেছেন, আর অঝোর নম্বনে 
বুরিতেছেন ; কেহ বা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন । 


কতক্ষণ পরে নিমাই চেতনা পাইলেন । তখন উঠিয়া বসিয়া 
বলিতেছেন, “আমার প্রাণ গেল, আমি আর সহিতে পারিতেছি না ।” 
তক্তেরা বলিতেছেন, প্প্রভূ, ক্ষমা দ্িউন।” কেহ বা বলরামকে স্ব 
করিয়া বলিতেছেন, “হে প্রভু! এন প্রত্যাগমন করুন।” এমন সময় 
নিমাই আবার বিভোর হইয়া নিতাইয়ের গলা ধরিয়া বলিতেছেন, 
“আমার ভাই কানাই কোথা 1” ইহাই বলিয়া এমন ককুন হ্বরে রোদন 
কবিতে লাগিলেন, যাহাতে পাষাণ পর্য্স্ত বিগলিত হয়। এইরূপ ভাবে 
কান্দিতে কান্দিতে, হঠাৎ “এই যে আমার কান।ই” বলিয়৷ আনন্দে 
বলবামের নৃত্য আরম্ভ করিলেন, অমনি ভক্তগণের প্রাণ উড়িয়া গেল । 
কিন্তু ভক্তগণও ক্রমে সেই তরঙ্গে পড়িয়া নাচিতে লাগিলেন। ক্রমে 
ভক্তগশের ভষ কমিল বটে, কিন্তু তাহারা শীস্ত ক্লান্ত হইলেন, জার নৃত্য 
করিতে পারিলেন না। নিমাইয়ের নৃত্য কিন্তু সমভাবে ছুই দ্লিন চলিল। 
“আনদ্দে তরল নাহি দিগবিদিগে। ছুই দিন গেল প্রভুর আনঙ্গ না 
ভাঙে” তখন ভক্তগণ দিশেহারা! হইয়া কেবল রোফন করিকে 


১১৪ “ -ভ্রীঅমিয়নিমা ই-চরিত 


লাগিলেন । ছুই দিবস অনবরত উদ্দণ্ড নৃত্য করিবার পর নিমাই নিগষ্ট 
বাহ পাইলেন। যখন এই মহা-নৃত্য হয়, তখন অনেকে অনেক প্রকার 
অলৌকিক দর্শন করিলেন। ্রীরাম আচার্য দেখিলেন যে, সমুদয় 
আকাশমণ্ডুল নানা বেশধারী দীগ্তকায় দেবগণ দ্বারা পরিপৃরিত, থ৷ 
যুরারি গুপ্তের কড়চায়-_+জ্রীরামনাম। হ্বিজবন্যুসত্তমোহপশ্তদা তত্র 
সমাগতান্‌ বন্ুন। কর্ণেকপন্পান কমলায়তেক্ষণান্‌ শ্রোন্রিকবিনান্ত- 
স্ুকুস্তলাচ্চিষা। বিদ্যোতমানান্‌ সিতবস্ত্রমন্তকান্‌ শ্রত্বা ততোহন্যে ননৃতুই 
প্রহযিতা১।৮ ১৯। 
তথা কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচরিত কাব্য, ৮ম সর্গে__ 

ক্ীরামনান! বিপ্রীগ্র্যো দদর্শীকাশমগ্ডলাৎ । 

সমাগতান্‌ মহাকাস্তীন্‌ মহাদীন্তীন্‌ মহাজনান্‌। ৪২ ॥ 

দিব্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গান্‌ দ্িব্যাতরণভূষিতান্‌। 

দিব্যত্রথসনান্‌ দিব্যান্‌ দিব্যরূপগুণাশ্রন্নান। ৪১ ॥ 

এককর্ধধতাস্তোজ কর্ণপুর মনোহরান্‌। 

উ্কীফপট্সং্ষিষ্ট মন্তকান্‌ হু্টমানসান্‌।৮ ৪৪। 

“এ সময়ে জ্রীরাম নামক একজন বিপ্রাগ্রাগণ্য অ কাশমগুলে সমাগত 
মহাকাস্তি এবং মহাদীপ্তিশালী বছসংখ্যক মহাপুরুষ অবলোকন করিলেন । 
সেই সকল মহাপুরুষদিগের অঙ্গ দিব্যগন্ধে অন্ুলিপ্ত, দিব্যাভরণে ভূষিত, 
দিব্যমাল্য ও দ্িব্যবসনযুক্ত এবং স্বয়ং তাহারাও দিবা অর্থাৎ ্বগীয় পুরুষ 
ও নু্দিব্য রূপগুণযুক্ক তথা এক কর্ণে পরিহিত কর্ণপুর ( কর্ণ ভূষণ ) দ্বারা 
তশহাদ্বের অবয়ব অত্যন্ত মনোজ) পষ্টবস্ত্রের উফীষে মন্তক সংস্ষিষ্ট এবং 
তাহাদের মন আতিশর় হর্যযুক্ত 1 | 

ত্বাধার ধনমালী আচার্য্য আকাশমগডলে পর্বতাকার স্ুুবর্ণ নিশ্মিত 
বাল হবর্শন করিলেন । যথা মুরারিগুপ্তের কড়চা €-_ 


জ্রমরার মেঘ ১১৫ 


“তব্রৈব কশ্চিত্বনমালিনামা পশ্তত্যলং কাঞ্চননিন্মিতং ক্ষিতৌ । 
সৌনন্দনং হূর্য্যকরপ্রকাশকং সংহষ্টবোমাশ্রভিরার্বিগ্রহঃ1% ২*॥ 
তবে ভক্তমাত্রেই একটি আশ্চর্য্য ঈর্পন করিয়াছিলেন । নিমাই নৃত্য 
করিতেছেন, এমন সময় সকলে বারুণীর গন্ধ পাইলেন । দেখিতে দেখিতে 
অসংখ্য ভ্রমর মেঘের ন্তায় আসিয়া! একেবারে আকাশ আচ্ছন্ন করিল । 
যথা চৈতন্যচরিত কাব্য-_- 
“তং তং গন্ধং সমাজায় মনোৎকটমতিম্ফুটং | 
আকন্মিকৈরিব ঘনৈভ্রমরৈঃ পিদধে নভঠ ॥৮” ৪১ ॥ 
এই বলরাম-আবেশে প্রভূ বছু কাধ্য সাধন করিলেন। ইহা বারা 
জ্ীবলরাম, যিনি সখ্যরসের আধার, তাহার কানাইয়ের প্রতি প্রেম কিরূপ 
তাহ! আপনি আস্বাদ করিয়া ভক্তগণকে আম্বাদ করাইলেন । কিশোরীর 
প্রেম যেরূপ ছুর্লভ বন্ধ, বলরামের প্রেমও সেইরূপ । 
অপিচ ধাহারা শ্ভগবানের অবতার বিশ্বাস করিতে পারেন, গাহাছের 
স্ঠায় সুখী জীব ভ্রিজগতে নাই । কারণ অবতার বিশ্বাসের সঙ্গে তাহাদের 
আর একটি বিশ্বাস আছে ॥ সেটি এই যে, শ্ররভগবান্‌ নিজ জন, তিনি 
জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত এত ব্যও যে, স্বয়ং অ।সিয়৷ তাছাদিগঞ্জে অভয় দিয়া 
তাহাদের নিশ্চিম্ত করেন, ও স্বয়ং তাহাদের সহিত সর্জী করিয়! ঠাহাঙ্গের 
সুখ বৃদ্ধি করেন। এই বলরাম-আবেশে তাহাদের সে বিশ্বাস দৃড়ীভূত 
হইতে পারে। 





সপ্তম অধ্যায় 


'পণডর সমান, করিতে অজ্ঞান যেত অনায়াসে কাল। 

পরিণাম জ্ঞান) দিলে ভগবান, ভাবিতে পরাণ গেল । 

কি লাগি স্দ্দিলে, গোপন রাখিলে, ভাবিয়া ভাবিয়া মবি। 

বলাঃয়ের প্রাণ করে আনচান, দেহ পদ গৌরহরি ॥ 

নগর-কীর্তন করিয়া নিমাই আবার ঘরে কবাট দিলেন ) নগর-কীর্তন 
করিয়া নবঘ্বীপে ভক্তিদান প্রভৃতি কার্ধ্য এক প্রকার ত্তাহার শেষ হইয়া 
গেল। বাহিরের লোকের সহিত সঙ্গ করিবার শক্তিও তাহার এক প্রকার 
রহিল না। কারণ তাহার নয়নে দিবানিশি কেবল অশ্রধার! বহিতে লাগিল; 
অভ্যাসবশতঃ দেহের কার্ধ্য,__যথ! ্লানাহার ইত্যাদি।__সমাধা করেন। 
তক্তগণ সর্ধদা সঙ্গে থাকেন, কখন বা সঙ্গে করিয়া নগর ভ্রমণেও লইয়া 
হান, কিন্তু (যথ! চৈতন্ত ভাগবতে )-- 
“কি নগরে কি চত্বরে কি জলে কি বনে। 
নিরবধি অক্রধারা বহে জ্রীনয়নে ॥ ১ 
আর সে হাম্যকৌতুক রহিল না, আর সে কৃষকথা রহিল না) এমন 

কি, সংকীর্তন পর্য্যস্ত করিবার শক্তি রহিল না। নিমাই ভাবে বিভোর, 
কে কীর্তন করে? কাছেই ভক্তগণ শ্রীল অধ্বৈতপ্রভুকে প্রধান করিয়া 
সংকীর্তন করিতে লাগিলেন। নিতাই, গদাধর, নরহরি, পুক্ুষোত্তম 
প্রভৃতি ভক্তগ* সর্ধদ্দ] প্রভুর বাড়ীতে প্রভুর সঙ্গে থাকেন। নিমাইকে 
সকলে যখন সেখানে লইয়। যান, তখন তাহাকে একেবারে ঘিরিয়া ধাকেন। 
কেন? হথা (চৈতন্ত ভাগবতে )--কেহু মাত্র কোনরূপে বলে ঘি 
হরি॥ গুনিলেই পড়ে প্রভু আপনা পাসরি।” 


নিমাই ভাবে বিভোর ১১৭ 


এইরূপে ছুষ্ট কি অবিবেচক লোকে তক্তগণকে ছুঃধ দিত । নিমাই 
স্নান করিয়া! ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া আসিতেছেন, এমন সময় কেহ রঙ্গ 
দেখিবার নিমিত্ত হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। আর নিমাই ছিন্নমূল তরুর 
স্য'য় আদ্রবিস্ত্রে মুচ্ছিত হইয়া পথে পড়িয়া গেলেন । ঘোর মুচ্ছণ ও লোকের 
সংঘট দেখিয়া ভক্তগণ নিমাইকে ধরাধরি করিয়া লইয়া চলিলেন। 
বাড়ীতে যাইয়া আবার স্নান করাইলেন, এবং বন্ছক্ষণ পরে নিমাই হবি 
হরি বলিয়! চেতনা পাইলেন। ন্নান করিয়া নিমাই বিষুঃপুজা করিতে 
চলিলেন। পুজা করিতে বসিয়৷ নয়নজলে বস্ত্র আদ্র হইয়া গেল। তখন 
বঙ্গথানি অশুদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া উহা! পরিত্যাগ করিলেন । আবার পৃজায় 
বসিলেন। আবার নয়নজলে বস্ম আর্্র হইল। এইরূপে চারিবার বস্ত্র 
পরিত্যাগ করিলেন, শেষে বুঝিলেন যে তীহাদ্ব|রা পূজা আর হইবে না। 
তখন গদ্দাধরকে অতি বিষণ্ণ চিজ বলিলেন, “গদ্াধর ! আমার ভাগ্যে 
শাই, তুমি পূজা কর 1” 

আপনার রসে বিভোর, মোটে বাহৃজ্ঞান নাই? তাতে নিমাই সংসারের 
কথ। কি বলিবেন? শচী নিমাইয়ে এই নূতন অবস্থা দেখিয়া অতান্ত 
ব্যাকুল হইলেন । শচীর ছুঃখ দেখিয়! নিমাই মাঝে মাঝে বিশেষ চেষ্টা 
করিয়া একটু সচেতন হয়েন। এমন কি শ্রীমতী বিষুপ্রিয়ার সহিতও কিছু- 
কাল অতিবাহিত করেন। কিন্তু সে অল্লক্ষণমাত্র | জ্রীনিমাইয়ের দিবা- 
নিশি ভোলজ্ান লোপ হইয়া গেল। 

জ্বর সচরাচর অষ্ট দিনের পর ছাড়িয়া যায়। যাহার জর ছাড়িতে 
ছুই পক্ষ লাগে, তাহার অষ্ট দিবসে না ছাড়িয়া আরো বৃদ্ধি পায়। 
যাহার জর তিন সপ্তাহ থাকিবে, ছুই সপ্তাহের শেষ দিবসে তাহার 
জর না ছাড়িয়। আরো বাড়িয়া উঠে । গয়৷ হইতে গুভাগমন করিয়া 
নিমাই প্রেম-তরঙ্গে ভাসিতে ছিলেন। ক্রমে সেই তরঙ্গ স্থির হইয়া 


১১৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


যাইবার কথা। সামান্ত জীবের এইরূপে নবানুরাগ আরম্ত হইয়া, পরে 
যাহার যেরূপ আধার; সে সেইব্বপ প্রাপ্তিতে শাস্ত হয়? নিমাইয়েবও 
সেইরূপ হইতেছিল। তিনি পূর্ববক!র তক্তি-ধন এই নয় মাস উপভোগ 
করিয়া শান্ত হইতেছিলেন; হইতে হইতে আর একটি বিষম তর আসিয়া 
স্তাহাকে আবার ভুূবাইয়া ফেলিল। সে তরঙ্গ আসিবার পূর্ববলক্ষণ ষে 
সময় উপস্থিত হইল, তাহা উপরে অল্প কিছু বলিলাম । এ তরঙ্গটি কিরূপ, 
তাহ] ক্রমে বলিতেছি । 

স্রীনিমাই বাড়ীতে আপনার ভাবে বিভোর হইয়। বসিয়। আছেন | 
নিতাই, গদাধর, নরহবি, পুরুষোত্ম প্রভৃতি সেবা করিতেছেন । শ্রীবাসের 
বাড়ীতে অতৈত এবং অন্যানা সকলে কীর্ভন করিতেছেন। প্রভুর আজ্ঞ- 
ক্রমে তিনি নিজে পাক্ষন না পাকুন, নিশিতে কীর্তন বন্ধ হইত না। এক 
দিন কীর্তনে অদ্বৈত অত্যন্ত অস্থির হইলেন, অতিশয় হুঃখ করিয়া কাম্দিতে 
লাগিলেন । ভক্তগণ তখন আর! উন্মত্ত হইয়! তাহাকে ঘিরিয়া নৃতা 
করিতে লাগিলেন। ইহাতে অহ্বৈত শান্ত না হইয়া আরো অস্থির হইত 
লাগিলেন । নিশি প্রভাত হইল, ক্রমে ছুই প্রহর বেলা হইল। ভক্তগণ 
শান্ত হইলেন ও নানারূপে অদ্বৈতকে বুঝাইয়। শাস্ত করিলেন । 

অদ্বৈত কহিলেন, “তোমরা স্নানে গমন কর? আমি বিশ্রাম করিয়' 
পরে যাইব।” তক্তগণ ম্ানে গমন করিলেন, অধ্বৈত ঘরের দ। ওয়ায 
একলা বসিয়৷ তাহার মনের ষে ছুংখ রূপ আগ্নি তাহাকে দহন করিতেছিল, 
আবার তাহাতে বান্ুবীজন করিতে লাগিলেন । 

জীঅদ্বৈতের কি ছুঃখ তাহা বলিতেছি। অদৈৈত স্বয়ং মহাদেব, 
তাহার সুখ গুনিয়া হয়ত কেন তক্ত একটু হান্ড করিলেও করিতে 
পারেন। আবার কোন কোন ভক্ত; তাহাকে মনে মনে একটু নিক্ষা 
করিতেও পারেন। কিন্ত ছে শ্রোতা মহোদ্য়গণ! আপনারা কৃপা 
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করিয়া অতি শীপ্ত কোন সিদ্ধাস্ত করিবেন না। অছৈতের মনে কি দুখ 
তাহা বলিতেছি। তাহার মনে সেই পুরাতন, সেই চিরফিনের ছু 
হুতাশনের স্তায় প্রচণ্ড বেগে জঙলিয়া উঠিল। তিনি ভাবিতেছেন”--এই 
ষে জগন্লাথের পুজ নিমাইচাদঃ যাহাকে তিনি ভজনা করিতেছেন।_ 
ইনি কি সত্যই তিনি, তাহার ভজনীয় বস্ত)__-জ্রীনন্দনন্দন ? অদ্বৈত মনে 
মনে নিমাইকে সন্বেধন করিয়া বলিতেছেন,-এপ্রভো ! আমি জীবের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা নীচ। তোমার ভক্তমান্্র নিশ্চিন্ত হইয়া তোমাতে 
আত্ম-সমর্পণ করিয়া প্রেমসরোবরে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। আর আমি 
কি হতভাগ্য কেবল আমিই তোমাকে বিশ্বাস করিতে পবিলাম না! 
এত দেখিলাম, এতবার বশ্বাস করিলাম, কই তবুত আমার মন হইতে 
সন্দেহ-বীজ গেল না ? তাই বুবিলাম, আমি অতি নরাধম, আমি তোমার 
নিকট নিতান্ত অপরাধী ; তাহ। হইবারই কথা । আমাকে না তুমি 
প্রণাম কর, ভক্তি কব, স্বতি কর? আমাকে তোমার আপন ভাবিলে 
তুমি কি এরূপ করিতে ? নিত্যানম্দ তোমার নিজজন, তোমার দাদা; 
আর আমি তোমার দাস হইতেও পারিলাম ন!? কাহাকে দোষ দিব ? 
আমি আমার আপনার অভিমানে এ জন্ম নষ্ট করিলাম ।” ইহাই ভাবিতে 
তাবিতে সন্দেহজরে জঙ্জরিত হইয়া পিশ্ড়া হইতে “হা গৌবাজ বলিয়া 
আঙ্গিনায় পড়িয়া! গেলেন, আর বাণবিদ্ধ জীবের গ্তায় ঘোর আর্তনাদ 
সেই ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিঙ্গেন। 

এদিকে জীনিমাই তাহার বাড়ীতে বসিয়া অঝোর নয়নে কি মনের 
ভাবে তিনিই জানেন-_ঝুঁরিতেছেন। নিত্যানন্দ শ্বান করিতে শিয়াছেন, 
সুতরাং তখন তিনি সঙ্গে নাই। বখন শ্রীঅ্বৈত “হা গৌরাঙ্গ” বলিয়া 
ভ্রীবাসের ঘরের পড়া হইতে আঙ্গিনায় পড়িয়। গেলেন। তখন সেই 
কাতরধ্বনি কেহ শুনিল না; কিন্তু নিমাই হ্দিও বছরে, তবু উহা 
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শুনিলেন, গুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। আর বৎসহারা গাভীর ন্তায় 
এদিকে ওদিকে চাহিতে লাগিলেন। ত্রাহার অচেতন ভাব তদণ্ডে 
অস্তহিত হইল। আর দ্রুতগতিতে শ্রীবাসের বাড়ী পানে ছুটিলেন। থে 
ভক্তগণ সেখানে ছিলেন, তাহারাও সঙ্গে চলিলেন। কিন্তু মিমাই 
তাহাদিগকে কিছু বলিলেনও না, লক্ষ্যও করিলেন নাবরাবর 
শ্রীবাসের বাড়ী ঘাইয়। আঙ্গিনায় শ্রীঅদবৈত যে “প্রাণ যায়, প্রাণ যায়” 
বলিয়। কাতরে গড়াগড়ি দিতেছেন, তাহার পার্থে বসিলেন, এবং তাহার 
গান্জে হস্ত দিলেন । অদ্বৈত শ্রীকরকমল-ম্পর্শে শীতল হইলেন ও নয়ন 
মেলিলেন । তখন ছুই জনের চ।রিচক্ষে মিলন হইল। কিন্তু ছুই জনের 
চক্ষে পৃথক পৃথক ভাব। অদ্বৈতর চক্ষু পরিচয় দিতেছে যে, তিনি 
অকুন্দ পাঁথারে ভাসিতেছেন, আর শ্রীনিমাইয়ের চক্ষু দেধিয়া অদ্বৈত 
বুঝিলেন যে, নিমাই বলিতেছেন, “ভয় কি? এই যে আমি।” 
শ্্রীনিমাইয়ের তখন ভগবান্‌ ভাব । 

একটু পরে শ্রীনিমাই অদ্বৈত প্রভুকে ঠাকুর-ঘরে লইয়া! গিয়া বলিলেন, 
“এই ত আমি সম্মুখে । তুমি আর চ!ও কি1” অধ্বৈত এ কথার যে 
একমাক্র উত্তর সম্ভব তাহাই দিলেন, অর্থাৎ বলিলেন “প্রড়ু, তা বটে, 
তুমি যখন সম্মুখে, তখন আর আমার চাহিবার কিছু নাই।” কিন্তু ইহা 
বলিয়। ভাবিতে লাগিলেন। কি ভাবিতে লাগিলেন; তাহা তাহার 
পরের কথায় প্রকাশ পাইল। তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন, “তা বটে, 
তুমি যখন সম্ুখে, তখন আর আমার কিছু চাহিবার নাই। 'কিন্তু তুমি 
কে? তুমি কি সেই তুমি, ধিনি আমার একমাত্র গতি+_সেই 
জীনক্ষনন্ষন ? তুমি যে সেই, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কারণ 
আমি বাহ! দ্বেখিয়াছি, তাহাতে অপর কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। 
সেরূপ সিদ্ধাত্তও শতবার করিয়াছি, কিন্তু তবু ক্রমে উহা নষ্ট হইয়া! আবার 
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সন্দেহের স্থষ্টি হইয়াছে । এখন আমার তোমাকে দর্শন করিয়া সে 
সন্দেহ একেবারে ঘুচিয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্বেও এরূপ সন্দেহ হইয়াছিল, 
আর তোমাকে দেখিয়৷ উহ ঘুচিয়৷ গিয়াছিল, কিন্তু পুনরায় হইয়াছিল । 
এবার যে সে সন্দেহের মূল উৎপাটিত হইল, তাহার ঠিক কি? হয়ত, 
তুমি যেই দুরে যাইবে অমনি আমার মনে সন্দেহের সথষ্টি হইবে । অতএব 
আর লজ্জা, ভয় কি অনুরোধে আপনার কাজ ছাড়িব না। এবার 
একেবারে জম্মের মত সন্দেহটী উৎপাটিত করিয়া ফেলিব। তোমাকে 
আমি এরূপ পরীক্ষা করিব যে তুমি আমার প্রভু না হইলে সে পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না।” 

এইরূপ যখন অদ্বৈত ভাবিতেছেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ আবার জিজ্ঞাসা 
করিলেন, আপনিই ত্বীকার করিতেছ তোমার চাহিবার কিছু নাই, 
তবে ওরূপ কাতর কেন হইতেছ, তোমার কি ছৃঃখ বল।” তখন 
অদ্বৈত বলিলেন,_“আমার চাহিবার কিছু আছে, তুমি কিছু বৈভব 
ফ্লেখাও।% গৌরাঙ্গ বলিলেন) “কি বৈভব ছেখিবে ? 

তখন অদ্বৈত বলিলেন? “তুমি অঞ্জুনকে যে বিশ্বরূপ-মুভি দেখাইয়া- 
ছিলে, তাহাই আমাকে দেখাও 1৮ অদ্বৈতৈর মনের ভাব এই ষে, স্বয়ং 
'সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, অর্থাৎ সেই শ্রীনম্বনন্দন ব্যতীত অন্য কোন দেবতাই 
ভগবানের বিশ্বরূপ-যুত্তি দেখাইতে পারিবেন না। অতএব ভ্রীগৌরাজ 
যদি বিশ্বরূপ দেখাইতে পারেন, তবে তিনি ষে “সেই” তাহাতে আর 
কোন সন্দেহ থাকিবে না। 

অদ্বৈত ষে মাত্র বলিলেন,--“বিশ্বরূপ দেখিব।” জমনি তাহার সম্বুখ 
হইতে জড়-জগৎ অন্তহিত হইল। আর সম্থুথে একটি তেজোময় দে 
দেখিতে লাগিলেন। সে দেহের সমুদয় অনস্ত। যখন তাহার চক্ষুর 
'চিকে দৃষ্টি করেন, দেখেন তাহার চক্ষু অসংখ্য । এইরপে তাহার 
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অগণিত মস্তক? বাছু ও পদ দেখিলেন। আবার যে অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি 
করিতে লাগিলেন। তাহারই সীমা পাইলেন না। ইহা! দেখিয়া অদ্বৈত 
বুচ্ছিত হইতেছেন, আর শ্রোগৌরাজ “দেখ দেখ” বলিয়া! ছক্কার করিতেছেন, 
এবং অতবৈত চেতন! পাইতেছেন। 

ওদিকে নিতাই প্রতুকে বাড়ীতে না পাইয়া তল্লান করিতে করিতে 
জ্ীবাসের ঠাকুর-ঘরে আসিয়া পাইলেন । ঘরে কবাট বঞ্ধ, ভিতরে প্রভুর 
সক্কার গুনিয়া, তিনিও বাহির হইতে ভুষ্কার করিতে লাগিলেন । তখন 
প্রিগরাঙ্গের ইচ্ছাক্রমে অধৈত কবাট খুলিয়া দিলেন, ও নিত্যানন্দ ঘরে 
প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া, বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া, ভয়ে নয়ন 
মুদিয়া ম্ৃৃতিকায় পড়িয়া গেলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ সে রূপ সন্বরণ 
করিলেন । অমনি অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রকৃতিস্থ হইলেন । বিশ্বরূপ 
দ্বেখিয়া উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়। নৃত্য করিতে ল/গিলেন। অহ্বৈত 
বলিতেছেন, “মাতাল! তোকে এখানে ডাকিল কে? নিতাই 
বলিলেন, “আমাকে ডাকিবে কে? আমি ঠাকুরের দাদা, আমি 
আসিয়াছিঃ তুমি এখানে কেন?” অদ্বৈত তখন কাল্ননিক ক্রোধ করিয়া 
বলিতেছেন, “পশ্চিম-দেশে ষার-তার ভাত খেয়ে, এখন বড় শুদ্ধ-ত্রাক্ষণ 
হয়ে) আমাদের জাতি মারিতে আসিয়া! আবার ঠাকুরের দ।দা হয়েছেন !” 

নিত্যানন্দ বলিলেন, আমি সঙ্্যাসী, আমার আবার অয্নে দোষ কি? 
তুমি কাচ্চা-ব|চ্চা নিয়া ঘর-সংসারী। আমি সঙ্ন্যাসী, আমাকে শাসন 
কর, তোমার প্রাণে ভয় নাই? অদ্বৈত বলিলেন, “দিনে তিনবার ভাত 
খাও। মাছ খাও; মাংস খাও, তুমি ত ভারি সন্ন্যাসী! তাহার পরে 
আবার উভয়ে উভয়কে গা আলিঙ্গন করিলেন। 

অদ্থৈতৈর এইযসপ কথায় কথায় সন্দেহ কেন? কিন্তু পুর্বে এ 
বিষয়, বিচার করিয়াছি । ব্রঙ্গা কি ইন্ত্র জীকষকে চিনিতে পারেন 


জ্রীঅহ্বৈতের বিশ্বরূপ দর্শন ১২৩ 


নাই। সঙ্দাশিবও কখন কখন ভ্রীকুষ্ের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন । এবারও 
যে তিনি মাঝে মাঝে শ্রীভগবানের সহিত বিরোধভাব দ্নেখাইবেন, সে 
আর বেশি কথা কি ? স্ত্রীগৌরাঙ্গের প্রতি ভ্রীঅন্ধৈতের যে প্রেম, তাহার 
অবধি নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার প্রাণ, বুদ্ধি) মন, আছি ও অস্ত। তিনি 
যে মাঝে মাঝে অতি-ভ্রীতিতে এরূপ সন্দিপ্কচিত্ত হইবেন, তাহা বিচিন্ত 
কি? কিন্তু আমাদের মনে হয় ষে। অদ্বৈতের এই সন্দেহ-ভাবের আরো 
নিগুঢ় কারণ আছে। শ্রীঅত্বৈতৈর এই যে সন্দেহ-ভাব, ইহা প্রায় জীব- 
মাঝ্রেরই হইয়া থাকে | নিত্যানন্দের যে গাঢ় বিশ্বাস উহা! সামান্ত জীবে 
ঘটে না। শ্রীভগবানে গাঢ় বিশ্বাস সহজে হয় না বিশ্বাস হয়, আবার 
যায়। গৌরচন্দ্র কোন সময়ে প্রাতাপরুদ্রকে চতুভু'জ যৃত্ঠি দেখাইয়াছিলেন। 
তাহাতে তিনি বিশ্বাস করিলেন যে প্রতু পৃর্ণব্রহ্ম সনাতন । কিন্তু আবার 
ভাবিতে লাগিলেন, বৈকৃষ্ঠে ভক্তমাত্রেই চতুভুজ হইয়া থাকেন। অতএব 
স্রীগৌরাঙ্গ এরূপ দেখাইলেন বলিয়া তিনি যে তগবাম, ইহা! ঠিক প্রমাণ 
হইল না। ত'হাই ভাবিয়! অবিশ্বাসকে আবার মনে স্থান দিয়াছিলেন। 
এই গৌর-অবতারে তিনি স্বয়ং ও তাহার সহচরগণ সকলেই, 
তাহাদের চরিজ্র বারা জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। জীঅদ্বৈত প্রড়, 
অধিকাংশ জীবের যে ভাব হয়, তাহা গ্রহণ করিলেন।--অর্থাৎ 
অবিশ্বাস । প্রথমত তিনি দ্নেখাইলেন যে, সে সময় লক্ষ-লক্ষ লোক 
জ্রীগৌরহরিকে শ্্রীভগবান বলিয়া ম'নিয়া লইয়াছিলেন, সে সহজে 
নছে। এখনকার স্ুসভ্য কৃতবিগ্ক লোকে ভাবিতে পারেন যে, ধীছারা 
গৌরহরিকে অবতার বলিয়া মানিয়াছিলেন। তাহাদের বিচারশক্তি 
তত ছিল না। কিন্তু ধাহারা একথা বলেন, তাহারা অন্বৈত বনটি 
কি তাহা একবার পর্যালোচনা করুন। তক্তগণ তাহাকে শ্য়ং 
-মহাঙ্গের বলিয়া জানিয়াছিলেন, আর অন্ঠান্ত লোক তাহাকে মহা 


১২৪ জ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


পুরুষ বলিয়া জানিতেন। এই অবতারের পৃর্ধ্বে তিনি বৈষণবগণের রাজা 
ছিলেন। অদ্বৈত প্রতু শ্রীহট্রে ষে স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, সেখানকার 
রাজা উদ্দাসীন হইয়া, “কৃষ্দাস” নাম লইয়া, অদ্বৈতের ঘরে পড়িয়া 
যখন অবতারের কথা উঠিল, তখন এমন চর্চা হইয়াছিল যে, “কে কৃষ্ণ 
_জীনিমাই বা শ্রীঅদৈত ?” অ্বৈতেক স্টায় সর্ধবশাস্ত্রে বিশারদ তখন 
আর কেহ ছিলেন না। তাহার শক্তি দেখিয়! লোকে তাহাকে মুনিখষি 
বলিত। কেহ কেহ বলিতে পারেন ষে, “অবতার এখনও হইয়' থাকে । 
একজনকে লইয়া পাচ জনে কোন কারণে পাগল হইয়া, তাহাকে ভগবান 
বলে। গৌঁর-অবতারও সেইরূপ । তবে গৌর-অবতার নয় কিছু বড়, 
আর এখনকার অবতার কিছু ছোট ।” কিন্তু আপনারা একথ। মান 
রাখিবেন যে, অবতার ব্যপার স্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বে ছিল না। যখন গৌর- 
অবতার বলিয়! ধ্বনি উঠিল, তখন লোক নৃতন কথা শুনিল। সুতরাং 
তখন অবতারে বিশ্বাস-স্থাপন করান একরূপ অসাধ্য ছিল। এখন সেই 
দেখাদেখি অবতার হইতেছে, কাজেই এখন অবতার হওয়া সোজা । 
পূর্বেই দেখাইয়াছি, নদীয়ার তখন কি অবস্থা ছিল। দীধিতি 
গ্রন্থ ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করে, এরূপ লোক এখন নাই। সে সময়ে 
জীঅদ্বৈতপ্রভূু অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ভক্ত ও তাপস ছিলেন। তাহাকে 
ঈশ্বরের সায় সকলে মান্ত করিত । তিনি বৈষ্ঃব-সম্প্রদায়ের সর্ব্বে- 
সর্ঘা ছিলেন। তিনি কিরূপে ক্রমে শ্রীগৌরহরিকে গ্রহণ করিলেন, 
তাহা তিনি জীবগণকে দ্বেখাইলেন। তিনি যেক্ধপ পদে পদে অবতার 
পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এখন ইহা অপেক্ষা অধিক নুসভা, সুপণ্ডিত, 
ক্থবোধ হুইয়াও তুমি ইহার অধিক আর কি করিতে পার ? আহা [ 
মরি-মরি ! অধৈতপ্রভুর দুখ দ্েখ। অবিশ্বাসের বিন্দুমাত্র হৃদয়ে 
প্রবেশ করিয়াছে, আর তিনি ত্তরাহি-ত্রাহি করিয়া গড়াগড়ি দিতেছেন । 


ভ্রীঅ্বৈত কর্তৃক জীবের উপকার ১২৫ 


সুতরাং জ্রীঅইৈত-প্রভুর চরিত্র ধ্যান করিয়া তুমি বড় উপকার পাইবে । 
তুমি দেখিবে যে অবতার পরীক্ষার নিমিত্ত যাহা যাহা করা আবশ্তুক 
তিনি জীবের উপকারের নিমিত্ত তাহা সমুদ্রায় করিয়াছেন। যদি 
শ্রীনিত্যানন্দের স্থায় শ্রীঅতৈতের শ্রোতে গা ঢালিয়া দিতেন, তবে আজ 
আমাদের কি দশা হইত! হে অবিশ্বাসী জীব ! তুমি নিত্যানন্দের ন্তায় 
গা ঢালিয় দিতে না পারিয়া, অধ্বৈতৈর পস্থা অবলম্বন করিতে নিরস্ত 
হইতে; আর মনকে ইহাই বলিয়া বুঝাইতে ষে, “আমি অবিশ্বাসী, 
আমার দ্বারা ওরপ গা ঢ।লিয়া দেওয়া চলিবে না; কাজেই ও পথ 
অবলম্বন কর|ও চলিবে না।” কিন্তু তুমি জীব, তোমার দর্শনশক্তি অল্প, 
স্থৃতরাং তুমি সন্দিগ্কচিত্ত ; অতএব সন্দিগ্ক-চিত্ত বলিয়া দুঃখ করিও না। 
তুমি অদ্বৈতের ব্যবহার অনুকরণ কর। জোর করিয়া বিশ্বাস করিও না। 
সত্য বস্ত বিশ্বাস করিতে জোর কেন করিতে হইবে? তোমরা 
অদ্বৈতৈর ন্যায় কথায় কথায় আপত্তি কর, বুঝ়্া স্ুুঝিয়া ভজনীয় বন্ধ 
বাছিয়া লও । ইহা করিতে পদে পদে সন্দেহ আসিবে ! কারণ সন্দেহ 
জীবের স্বভাবসিদ্ধ; কেবল তাহা ময়, ইহা ভ্রীভগবানের প্রধান 
আশীর্বাদ । সন্দেহ দ্বারা হৃদয়ের কর্ষণ হয় ও তাহার পরবে বিশ্বাসরূপ 
বীজ বপন করিলে সতেজ বৃক্ষ হয়। সেই পরিমাণ সন্দেহ দ্বার! হৃদয় 
কধিত হয়, সেই পরিমাণ বিশ্বাসরূপ অদ্কুরমূল হৃদয়ে প্রবেশ কবে। 
তবে এক কাজ করিও । বিশ্বাস প্রার্থনীয়। অবিশ্বাস নয়। বদ্দি মনে 
সন্দেহের বীজ উদয় হয়। তবে “আমি বড় বুদ্ধিমান” ইহা বলিয়া 
শৌরব না করিয়া, উহার নিমিত্ত ক্ষুব্ধ হইও, ও ভ্রীঅদ্ধৈতের ন্যান্ক “ত্রাহি 
ত্রাহি” করিও । তাহা হইলে ভ্রীভগবান্‌ সেই সন্দেহের অপনয়ন করিয়া 
হ্বহন্তে বিশ্বরূপ বীজ, তোমার হৃদয়ে রোপন করিবেন । 


অষ্টম অধ্যায় 


একুল৷ বসিয়! বধুয়া) বীশীর স্বরে করে গান । 
বধুয়ার বিনোদিয়া৷ তান, তাহে অবলার প্রাণ, আমার হরে নিল জান, 
শ্তাম আমায় পাগল কল্পে। গেল কুল শীল মান।॥ 
ফুটলো পিরীতের ফুল) মধুভরে টঙ্গমল। উঠছে আনন্দের হিল্লোল, 
রসে অঙ্গ গড়ে খসে। আহলাদে প্রাণ আটখান 1” 
_ জরীবলরাম দাস। 


পূর্বে বলিয়াছি। শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়ে আর একটি তরঙ্গ আসিয়া 
তাহাকে ভুবাইয়৷ ফেলিল। এ তরঙ্গটি কি বলিতেছি। প্রথমে মনে 
রাখুন ষে, শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান-রূপে প্রকট হইয়া, তিনি কি বন্ধ তাহার 
পরিচয় দিতেন। আর ভক্ত-রূপে প্রকটিত হইয়া সেই ভগবানকে 
কিরূপ ভজন করিতে হয় তাহাও শিথাইতেন। এইরূপে ভক্তভাবে 
গয়ায় গদ্ধাধরের পাদপক্স দর্শন করিয়া, ও ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্র লইয়া 
ভক্তিরসে মগ্ন হইলেন, এবং তক্তগণ লইয়া শ্রীকুষ্-ভজন আবম্ত 
করিলেন। হরিমন্দির-মার্জন। নাম-সংকীর্ভন, শ্রীকুষ্জলীলা আম্বাদন 
প্রস্ভৃতি নান! উপায় দ্বার ভজন ও ভক্তি-পরিবর্ধন করিতে করিতে, 
ক্রমে তাহার পার্ধদগণ শ্রীভগবানকে পাইলেন। এইইরূপে আশনি 
ভজিয়া, ভক্তগণকে দেখাইলেন যে। ভক্তিচর্চ। কিরূপে করিতে হয়; 
আর ভক্তিচষ্চ। করিলে ভগবানকে পওয়া হায়। যখন পার্ধদগণ 
ভক্তিচর্চা করিয়া! করিয়া ভগবন্ধর্শনের উপযুক্ত হইলেন, তখন আপনি 
ভক্তত্ত!ব ছাড়িয়া ভগবানরূপে প্রকাশ হইলেন; এবং ভ্রীত্তগবানের 


ভ্রীভগবানের প্রধান আশীর্ব্বাদ ১২৭ 


ক্বর্ূপ, আকৃতি, প্রকৃতি সমুদ্বায় তাহাদিগকে দেখাইলেন। সুতরাং 
5ক্তিসাধন-কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়া গেল। তখন ভ্্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়ে নূতন 
তরজ আসিল, এবং উহা দ্বারা “প্রেম” সাধন-কার্ধ্য আরম্ভ হুইল । 

প্রেম ও ভক্তি বিভিন্ন বন্ত। পূর্বে এই গ্রস্থে সাধুগণের পথ অবলম্বন 
করিয়া প্রেম ও ভক্তির বিভিন্নতা দেখাই নাই । ভক্তকে প্রেম বলিয়াই 
উক্তি করিয়ছি। পূর্বেব বলিয়াছি ফে প্রভু শুর্লাত্ঘরকে প্রেমদান 
করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাকে ভক্তি দিয়াছিলেন। প্রেমের 
চর্চ। প্ররুত-প্রস্ত।বে তখনও আরম্ভ হয় নাই। পিতা ও পুন উভয়ের 
উভয়ের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ভাব । পুত্রের পিতার উপর ষে ভাব? তাহা 
তক্তি ও প্রেম মিশ্রিত। পিতার শিশু পুত্রের উপর যে ভাব, তাহা 
শুদ্ধ প্রেম, তাহাতে ভক্তির লেশমান্র নাই। সেইরূপ কোন ব্যক্তির 
কাহারও উপর প্রেমের লেশমাত্র নাই, অথচ সম্পূর্ণ ভক্তি আছে । হরি- 
মন্দির-মার্জন! শুদ্ধ ভক্তির কাধ্য । পুজা-অর্চন। প্রায়ই ভক্তির কাধ, 
ব্যক্তিবিশেষে উহা। বিশুদ্ধ ভক্তির কার্ধও হইতে পারে । এ পর্য্যস্ত 
প্রীগৌরঙ্গ হতরূপ সাধন করিলেন, ইহা হয় শুদ্ধ ভক্তির সাধন, কি 
প্রধানত: ভক্তির সাধন। যথ৷ প্রার্থনা, অর্চনা, বন্দনা, নামকীর্তন 
প্রভৃতি । তখন শ্রীনিমাই ভক্ত ও ভগবান্‌ ভাবে বিরাজ করিতেছিলেন । 
এই তগবান্-ভাবে বিজুখট্ায় বসিলেন, আবার তখনই সে ভাব ত্যাগ 
করিয়া “কুষখ আমায় কৃপা কর” বলিয়া ধুলায় পড়িলেন । যথা 
চৈতন্যভাগবতে-_ 

“ক্ষণে হয় স্বান্ুভাব দত্ত করি বৈসে। দুগ্জি সেই' 'মুঞ্ি সেই” 
বলি বপি হাসে ॥ সেইক্ষণে 'কুফণরে বাপরে' বলি কান্দে । আপনার 
কেশ আপনার পায়ে বাদ্ধে ॥” “কখনো ঈশ্বব ভাবে প্রদুর প্রকাশ । 
কখনো রোদন করে বলে মুঞ্ি দাস ॥” 

ও 


১২৮ শ্রীআঁময়নিমাই-চবিত 


এইরূপে যখন তিনি কৃষ্দা'স হইতেন। তখন নিমাইপপ্তিত 
থাকিতেন ' তখন নিমাইপগ্ডিত উদ্ধবের ন্ায় শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিতেন: 
যখন নৃতন তরঙ্গ আসিল প্রেমের চষ্চ। আরম্ভ করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ, 
দাসত্ব গেল, নিমাইপপ্ডিতত্বও গেল্গ। তবে শ্রীগৌরাঙ্গ কি হইলেন।_£ন' 
জ্রীরাধা। পুর্বে নিমাই ছুইরপে প্রকাশ হইতেন”_ভক্ত ও ভগবান” ; 
বা “কষণ-দাস নিমাইপপ্ডিত” ও *ভ্রীভগবান্‌ নিমাইপপ্ডিত।৮ সে সাধনে 
শ্রীভগবান্‌ ছিলেন রাজা, কি প্রভু, দয়াময় ইত্যাদি। এখন নিমাই- 
পণ্ডিত হইলেন? “রাধা ও কৃষ$”,_নিমাইপপ্ডিতত্ব আর কিছুই রহিল ন:। 
এখন নিমাইপগ্ডিত বাধাভাবে প্রকাশ পাইয়া, কৃষ্ণকে “করুণাময়” কি 
“প্রভু বল! ছাড়িয়া বলিতে লাগিলেন,__“প্রাণেস্বর 1৮ পুর্বে উদ্ধব ও 
কৃষঞ্করূপে, এখন রাধা-কৃষ্ণ রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন । 

পূর্ব্বে দেখাইয়াছেন, ভক্তিসাধন কিরূপ, ও ভক্তিসাধনে ধশ্বর্যাশালী 
ভগবানকে পাওয়া যায়। এখন দেখাইতেছেন, প্রেমসাধন কিরূপ, ও. 
এই প্রেমসাধনে ধাহাকে পাভ হয় তিনি এশ্ব্য্যশালী শ্রীভগবান্‌ নহেন, 
মাধুধ্যময় বস্ত । ভক্তিসাধনে যে ভগবানকে পাওয়া যায়, তিনি করুণাময়, 
ন্যায়পবায়ণ বদান্যবর ও ক্ষমাশীল | প্রেমসাধনের যে সাধ্যবস্ত, তিনি 
পরম মিষ্ট সুন্দর, রসিক কৌতুকপ্রিয়, প্রেমময়, মিষ্টভাষী বন্ধু। ভক্তি- 
সাধন কর, বৈকুষ্ঠে নারায়ণকে পাইবে ; প্রেম-সাধন কর, গোলকে 
ছ্ীনন্দনন্দনকে পাইবে । অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ এক্ষণে হইলেন-_ 
শ্রীরাধারুঞ, কখনো! বাধাভাবে শ্রীরুঞ্ণকে আলিঙ্গন করেন, কখনো 
স্রীরুঞ্জভাবে বাধাকে আলিঙ্গন করেন। কখনো “কুষ্চ প্রাণনাথ” 
বলিয়া রোদন করেন, কখনো “রাধা প্রাণেশ্বরী” বলিয়া বোদন 
করেন। কখনে। সুধোদগারী মুরলী বাজাইয়া “রাধা” বলিয়া 
ডাকেন, কখনো ভ্রীকৃফকে সম্মুখে দেখিয়া “এসেছ” বলিম্া! আনন্দে 


রাধার ভাব ১২৯ 


মুচ্ছিত হন। এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ স্ুরধুনীতে স্নান করিতে গিয়া 
দেখেন ষে পুলিনে ফুলের বন ও তাহার নিকটে গাভী চরিতেছে। 
দেখিয়া ভাবে বিভোর হইলেন । মনে হইল তিনি বৃন্দাবনে, আর যে 
সকল গাভী চরিতেছে, তাহার! ভ্রীকষ্চের ; ষে ফুলবন রহিয়াছে, উহা 
স্ীকুষ্েের ক্রীড়াস্থান ; আর সম্মুখে ষে সুরধূনী দেখিতেছেন, উহ1 কাজেই 
যমুনা বলিয়া বোধ হইল । ৰা 

এই ভাবে মগ্ন হইয়া প্রভু ভাবিতেছেন যে, তিনি রাধা__যমুনায় জল 
লইতে আসিয়াছেন। এই ভাবে আড়চোখে গাভীগণ ও ফুলের বন 
পাসে চাহিতেছেন, যেন সেখানে শ্রীকষ্চ আছেন কিনা দেখিতেছেন 
তখন হ্থাদয়-মন্দির রাধাভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে,_ক1জেই একটু 
সশঙ্কিত। সশঙ্কিত কেন 1--না, পাছে কষ্ণের হাতে ধরা পড়েন; 
কারণ কৃষ্ণের হাতে পড়িজেই কুলশীল সমুদায় যাইবে । আবার কষ 
আসিয়া ধরেন, ইহাও প্রাণে বড় সাধ। একবার আড়নয়নে 
নিকুপ্জবন পানে চাহিতেছেন, আবার জটিলা সেখানে আছে কি না 
এই ভয়ে এদিকে ওদিকে দেখিতেছেন। এমন সময় দেখিলেন, যেন 
কদন্বতলে শ্রীকৃষ্ণ ভুবনমোহন বেশ ধরিয়া অপরূপ ভঙ্গিতে বৃক্ষে 
হেঙগান দিয়া দাড়াইয়া! নয়নে নয়নে মিলিত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ 
্ত্রীন্তাবে নয়ন ফিবাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না 
চাহিয়া রহিলেন। আর কৃ যেন সেই সুযোগে নয়ন দ্বারা তাহাকে কি 
সক্ষেত করিলেন। ইহাতে নিমাই ভয়ে ও আনন্দে জড়ীভূত হইয়া, ও 
বালা-ম্বভাববশতঃ অতিশয় লক্জা পাইয়া মস্তক অবনত করিয়া 
গৃহাভিমুখে চলিলেন। কিছুদ্বর যান ও নান! ছল করিয়া পশ্চাৎদিকে 
ফিরিয়া শ্রীকুষকে দর্শন করেন। ক্রমে নবানুরাগিণী রাধা হইয়া ঘরের 
পিঁড়ায় আসিয়৷ বসিলেন। 


১৩৩ ভ্ীঅমিয়নিমাই -চরিত 


এইরূপে নূতন তরঙ্গের সৃষ্টি হইল। আনন্দে পুলকাদি অষ্ট-সাত্তিক 
ভাব মুছ্মুছঃ অঙ্গে উদয় হইতেছে এবং নয়নে ধারার উপর ধারা 
পড়িতেছে। আবার গুরুজনের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া মনের ভাব গোপন 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কোন ক্রমে পারিতেছেন না। 
কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতে ভাল লাগিতেছে না) সর্বদাই 
অন্যমনস্ক আপন ভাবেই ভোর,কাজেই এক বলিতে আর 
বলিতেছেন! দিবানিশির এভেদ-জ্ঞান নাই, মন অতিশয় চঞ্চল। 
একবার বাহির একবার ঘর করিতেছেন, যেন বাহিরে কি দেখিতে 
যাইতেছেন ভক্তগণকে কি বলিতে যাইতেছেন। কিন্তু বার বার 
চেষ্টা করিয্াও বলিতে পারিতেছেন না । কৃষ্চনাম গশুনিলেই চমকিয়া 
উঠিতেছেন, কখন বা মুচ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। সুখের মধ্যে 
আনন্দে চন্দ্রব্দন টলমল কবিতেছে। 

ভ্রীগোরাঙ্গকে তাহার ভক্তগণ *ভাব-নিধি” বলিয়, থাকেন। ভাব- 
নিধির ভাব-বর্ণনা এখানে আমরা অল্প মাত্র করিব। যদি গ্রন্থের 
অন্টান্ত খণ্ড লিখিতে পারি, তখন উহার বিস্তার করিবার ইচ্ছা 
'আছে। তবে তাহার পার্ধদ-ভক্কের৷ নিকটে বসিয়া যাহ! লিপিবদ্ধ 
করিয়া! গিয়াছেন। তাহা! দ্বারা পাঠক কিছু কিছু বুবিতে পারিবেন। 
জীগোরাজ্জের বিরলে থাকিতে ভাল লাগিতেছে। শ্রীনিতাইকে দেখিজে 
লজ্জায় জড়সড় হইতেছেন ); কারণ ভাবিতেছেন।_নিতাই কৃষ্ণের দাদ! 
বলরাম ॥ সঙ্গীর মধ্যে কেবল গদাধর, নরহরি, পুরুষোত্তম, মুরারিঃ 
সর ছ্ুই-এক জন। ভ্রীনরহরি শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব দেখিয়া, ব্যাপার কি 
মনে মনে বিচার করিতেছেন । থা 

“কি লাগি ধুলায় ধূসর সোপার বরণ ভ্ীগৌরাজ-দেহ । 
অজের ভূষণ সকল তেজল, ন! জানি কাহার লে । 


বাধার স্ভাব ১৩৯ 


হরি হবি মলিন গৌরাঙ্গচান্দে । ফ্র। 
উছ উন্ছ করি, ফুকরি ফুকরি, উরে পাপি হানি কাদ্দে॥ 
তিতিয়া গেয়ল, লব কলেবর, ছাড়ে দীঘল নিশ্বাস । 
রাইয়ের পিরীতি, ষেন হেন রীতি, কহে নরহরি দাস।” 
প্রীগৌরাঙ্গ বুকে কর হানিতেছেন, “উ্-উদ্ছ” “মলেম-মলেম” 
বলিতেছেন, দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতেছেন, আর নয়নজলে অঙ্গ ভিজিয়া 
ধাইতেছে। নরহরি ভাবিতেছেন, কাহার জন্য এবং কেন প্রভু 
কাদিতেছেন ? শ্রীমতী রাধা শ্্রীকঞকে লোত করিয়া! যেরূপ দুঃখ পাইয়া 
ছিলেন, ঠিক যেন সেইরূপ | এ ষে রাধার প্রেম, নরহরি কিরূপে বুবি লেন, 
তাহ? বলিতেছি ৷ প্রীগৌরাঙ্গ ছুই একটি কথ। বলিতেছেন, তাহাতে 
তাহার মনের ভাব কিছু প্রকাশ পাইতেছে ৷ ভ্রীগৌরাঙ্গ কষ বঙ্গিয়া 
ভূমিতে পড়িতেছেন, আবার উঠিয়া উ্ধমুখে চাহিয়া ছুই হাত তুলিয়া 
বলিতেছেন, “হে কৃষ্ণ ! আমি স্বচ্ছচ্দে ঘরে ছিলাম, তুমি আমাকে বাউবী 
করিলে 1” আবার বছ্িতেছেন, “কৃষের দোষ কি ? বিধি! এ সব তোর 
কার্ধ্য । এরূপ কেন ঘটালি ? বিধি! ধিক তোরে.! আমি ছূর্ববল কুলের 
মাঝারে থাকি) আমি কৃষ্ণকে কিরূপে পাব ? তিনি ছুর্লভ, আমি অবলা- 
নারী, আমাকে কুষ্ের লোভ কেন দিলি ?” এইরূপে বিধাত।র উপর দোষ 
দিতেছেন । নরহুরি সঙ্গীদের কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, «প্রভুর 
কি ভাব, তোমরা কি কিছু বুবিতে পারিতেছ ? 
কনক চম্পক গোরা চাদে । ভূমিতে পড়িয়া কেন কাদে ? 
ক্ষণে উঠি কহে হরি হরি । «কে করিল আমারে বাউরি % 
আজান্ুলম্ষিত বাছ তুলি । বিধিরে পাড়য়ে সদা গালি | 
কহে “ধিকৃ বিধির বিধানে । এমন জোটন করে কেনে ॥ 
কোন্‌ ভাবে কে গোরারায় । নরহুরি সুধিয়া বেড়ায় ॥ 


১৩২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চবিত 


যিনি শ্রীভগবানকে ভজন করিবার অধিকারী, তিনি যে পরম ভাগ্যবান 
তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু জীবগণ তখনই পরম-পুরুষার্থ লাভ করেন, 
যখন শ্রোভগবানের প্রতি তাহাদের প্রেম জন্মে । ইহার স্টায় সৌভাগ্য আর 
কি হইতে পারে? ধীহার প্রেম হইয়াছে, তাহার আর ভগবানের নিকট 
প্রার্থনা নাই ; কারণ শ্রীভগবান্‌ তাহার অতি নিজ-জন, এবং নিজ-জনের 
কাছে কেহ কিছু চাহে না । ভগবৎ প্রেমের চরম আদর্শ শ্রীরাধা। বাধার 
প্রেম কি, তাহা শ্রীমস্তাবত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিল; এবং শ্রীধরস্বামী তাহার 
বিস্তার করেন। জয়দেব, বিষমঙ্গল। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতিঃ রায় রামানন্দ 
প্রভৃতি কবিগণ উহা! আরও পরিষ্কাব রূপে বর্ণন৷ করেন। কিন্তু এ পর্য্যস্ত 
“বাধাপ্রেম” অক্ষরে লেখা একটি কথামাত্র ছিল । বাধার প্রেম কিরূপ 
পদার্থ, তাহা কার্যে কেহ কখন দেখেন নাই, এবং শ্রীভগবানকে ষে কেহ 
সেরূপ প্রেম করিতে পারেন। তাহাও অনেকে বিশ্বাস করিতেন না। 
শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় এখন তাহার পার্ধদ্লগণ উহা স্বচক্ষে দেখিতেছেন +_ 
প্রীগৌরাঙ স্বয়ং রাধা হইয়া, সেই প্রেমের যে কুটিল ও সুক্্প গতি, তাহা 
পর-পর দেখা ইতেছেন। 

রাধার এই প্রেম কিরূপ? ভগবানের উপর বাধার যে প্রেম, তাহ! 
দ্বাম্পত্য কি বাৎসল্য প্রেম অপেক্ষাও অধিক! শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি 
রাধা হইয়া-সেই প্রেম ষে কবির কল্পনা নহে এবং উহার স্বরূপ 
কি,তাহা দেখাইতেছেন। এই প্রেমে তিনি দেহ ও সংসার-ধর্্ম 
ভুলিয়া গিয়াছেন। বাহা-জগতের সহিত ত'হার সম্পর্ক লোপ পাইয়।ছে। 
সুতরাং অন্য কোন চিস্তার সহিত তাহার সন্বন্ধ নাই-_-তিনি দিবানিশি 
কেবল কুষের কথাই ভাবিতেছেন ক!জেই বাহিরের লোক তাহাকে 
বিহ্বলের মত দেখিতেছে। প্রেমে আ্রগৌরাঙ্গ একেবারে বাউরী 
জ্ইয়াছেল। এ প্রেমের বেগ কিরূপ, একটি কথায় তাহার আভাস দিতেছি । 


নবানুরাগে প্রলাপ ১৩৩ 


যিনি প্রিয়জন, প্রীতিতে তাহার নামটি পর্য্যস্ত মিষ্ট দাগে । এই নিমিত্ত 
স্বামীর নাম স্ত্রীর নিকট এবং স্ত্রীর নাম স্বামীর নিকট বড় মধুর । কাজেই 
রাধা-ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট কুষ্খনামটি বড় মিষ্ট । সে মিষ্টতা এত 
অধিক যে নামটি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র প্রভু আনন্দে মুচ্ছিত 
হইয়া পড়িতেছেন। এমন শ্রীতি কে কোথায় শুনিয়াছেন যে, প্রিয়জনের 
মাম শুনিয়! যুঙ্ছা যায়? সুতরাং শ্রীভগবান্‌ যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়, তাহা 
প্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাব অস্বীকার করিয়া) জীবকে দেখাইয়া, শ্রীমত্তাগবতের 
কথা সপ্রমাণ করিতেছেন। প্রভু রাধা-ভাব কেন গ্রহণ কবিলেন, তাহ! 
বলাই বানুল্য। গ্রন্থে রাধার প্রেমের কথা ত বরাবরই ছিল? কিন্তু 
উহ পঠ করিয়া, কি লোকের মুখে শুনিয়া, কেহ উহ| হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারেন না ও কেহ পারেনও নাই । তাই প্রভু আপনি একেবারে বাধা 
হইয়া সেই সমস্ত ভাব জীবকে দেখাইলেন। শ্্রীনরহরি তখন প্রড়ুর 
ভাব বেশ বুকিয়াছেন। বুকিয়া প্রভুকে কি প্রকার দেখিতেছেন, তাহা 
তার একটি পদে এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন” 
“আরে মোর। গৌরকিশোর | ফ্ু। নাহি জানে দিবানিশি, কারণ 
বিহনে হাসি, মনের ভরমে পঁছ ভোর ॥ ক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে গায়) ক্ষণে 
পভ কি সুধায়। «কোথায় আমাৰ প্রাণনাথ ?” ক্ষণে শীতে মহ।কম্প, 
ক্ষণে ক্ষণে দেয় লম্ফ্, কোথা পাই যাই কার সাথ।৮ ক্ষণে উষ্বাছ 
করি, নাচি বুলে ফিরি ফিরি। ক্ষণে ক্ষণে করয়ে প্রলাপ । ক্ষণে আখি- 
যুগ মুদে, 'হ নাথ' বলিয়া! কীদে, ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সন্তাপ ॥ কহে দাস 
নরহরি, «আবে মোর গৌরহরি, রাধার পীরিতে হৈল হেন।” এছন 
ভাবিয়া চিহে। কলিষুগ উদ্ধারিতে। বঞ্চিত হইনু মুগ্ি কেন ?% 

ভক্তগপ নিকটে আসিলে, ভ্রীগৌর উঠিয়া দুরে বসিতেছেন' কাহারও সঙ্গ 
ভাল লাগিতেছে না। প্রেমের ধর্ই এইরূপ । ব্যথার ব্যথী ব্যতীত। অর্থাৎ 


১৩৪ জীঅমিয়নিমাই-চরিত 


যাহার নিকট প্রিয়জনের কথা মন খুলিয়৷ বলা যায়, এমন সঙ্গী ব্যতীত অন্ধ 
সঙ্গ ভাল লাগে না। জ্গৌরাঙ্গ এইরূপে সঙ্গীর্দিগকে ত্যাগ করিয়া একটু 
দুরে বসিয়া আপনা-আপনি কথা বলিতেছেন। কিন্তুকি বলিতেছেন, 
নরহবি ও গদ্দাধর অতি নিকটে বসিয়া! সমুদয় শুনিতেছেন। যথা-_ 

গৌরনুদ্দর মোর | প্রা। কি লাগি একলে বসিয়া বিরলে, নয়নে বহিছে 
লোর ॥ হরি অন্থরাগে আকুল অন্তরঃ গদ-গদ মৃদু কহে । “সকলি অকাজ, 
কছে মনসিজ, এত কি পরাণে সে ॥ অবলা নারীর, করে জর জর; 
বুকের মাঝ|রে পশি৮” কহিছে এঁছন, পূরব বচন, অবনত মুখশশী । 
প্রলাপের পারা॥ কিবা কহে গোরা, মরম কেহ না জানে । পুরব রচিত, 
সদ্দা বিভাসিত। দাস নরহরি ভণে ॥ 

ভ্রীগৌরাঙ্গ আপনা-আপনি বলিতেছেন, “আমি অবলা, আমার কি. 
এত সে ?% ঘথা-_ গৌরাঙ্গ টাদের ভাব কহুনে না যায়। বিরলে বসিয়! 
পঁছধ করে হায় হায় ॥ প্রিয় পারিষদগণে বুঝায় ভাহ!রে । কহে “মুগ্চি ঝাপ 
ছিব যয়ুনার নীরে। করিম দারুণ প্রেম আপনা-আপনি, ছুকূলে কলঙ্ক হৈল, 
না যায় পরাণি॥” এত কহি গোরা্টাদ ছাড়য়ে নিশ্বাস। মরম বুঝিয়া কহে 
নরছরি দাস ॥ 

এইরূপ বিভোর হইয়া যে প্রভু এক ভাবেই আছেন, তাহা নহে । 
ক্রমেই ভাব প্রস্ফুটিত হইতেছে । নবান্থরাগে কিছুক:ল থাকিয়া, 
এখন আর একটি ভাব কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। সেটি এই, শরীক 
তাহার সহিত মিলিত হইবেন, এই সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছেন । 
তখন শ্ত্রীগৌরাজ, কৃষ্ণ আসিবেন এই আনন্দে, বাসকসজ্জ। 
করিতেছেন। একটু পরেই তক্তগণ প্রদভুর মনের ভাব বুঝিলেন। 
কাজেই জ্রীগৌরাঙ্গ পুষ্পপল্লব সংগ্রহ করিতেছেন, ভক্তগণও তাহাই 
দ্বেখিয়া করিতে লাগিলেন । এইক্ূপে গৃহের মধ্যে আনন্দের সহিত কুম্ুম- 


বাসক-সঙ্জা ১৩৫ 


শয্যা প্রস্তুত হইল। কখনও বা গঞ্দাধর, কি নরহরি। কি পুরুষোস্তমকে 
কিছু-কিছু সাহাধ্য করিতে বলিতেছেন । গদাধর বরাবর প্রভুর বেশ- 
বিসন্তাস করিতেন। গদাধরকে সথী জ্ঞান হওয়ায় চুপে-চুপে বলিতেছেন, 
“সখি! আমার শ্্রীরুষণ আসিবেন সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছেন, তুমি 
আমার বেশবিষ্তাশ করিয়া দাও |” গদ্াধর কি করিবেন ভাবিতেছেন, 
এমন সময় প্রভু আপনা-আপনি বলিতেছেন, “সখি ! কাজ নাই, আমার 
বেশের প্রয়োজন কি 1? আমি না কুষেের দাসী!” শেষে গদ্দাধরের দিকে 
চাহিয়া মৃদ্ধ হাসিয়া বলিতেছেন, “সখি ! তুমি আমাকে আর কি ভূষণ 
ছিবে, এই দেখ আমি ভূষণে ভূষিত 1৮ প্রভু তারপরেই বলিতেছেন, 
“এই দেখ আমি কৃষ্ণচন্দ্রহার পরিয়াছি । আমার হৃদয়ে এই হ্বাম-পরশমণি !' 
সখি, আমার হার ভূষণ শ্ামের পাদপক্প সেবন, আর নয়নের ভূষণ সেই 
মধুর রূপ দর্শন।” এইরূপে গদ-গদ হইয়া প্রভূ আপনার প্রতি অঙ্গের 
ভূষণ বর্ণনা করিতেছেন, আর ছুই আঁখি দিয়া প্রেমানন্দ-ধারা পড়িতেছে। 
প্রভুর বাসক-সঙ্জা বান্ুঘোষ এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন £--“করুণ নয়নে 
ধারা বহে । অবনত-মাথে গোরা বহে ॥ ছায়া দেখি চমকিত মনে ॥ 
ভূমে পড়ি ফায় ক্ষণে-ক্ষণে ॥ কমল পল্লব বিছাইয়।। রহে পভ ধেয়ান 
করিয়া ॥ বিরলে বসিয়া একেশ্বরে। বাসক-সঙ্জা় ভাব করে॥ 
বাসুদেব ঘোষ তা দেখিয়। | বলে কিছু চরণে ধরিয়া ॥৮ 

এই পদটিকে বাসক-সক্জার “গৌরচক্দ্রিকা” বলে। অর্থাৎ রাধা- 
কু লীলার ভিন্ন-ভিন্ন রস-কীর্ডন করিবার আগে, প্রস্ভু সেই দেই রস 
ষেব্ূপে তাহার পার্ধদ-ভক্তগণকে আম্বাদ করাইয়াছিলেন। এবং এ 
ভক্তগণ উহা দর্শন কি শ্রবণ কবিয়৷ ষে পদ প্রস্তত করেন, তাহাকে 
“গৌরচন্দ্রিক” বলে। বাসক-সঙ্জা কীর্তন করিতে হইলে, উপরের 
পদটি; কিন্বা৷ এ ধরণের একটি পদ্দ প্রথম গাইতে হয়। এইরূপে বাসক- 
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সজ্জা করিয়া গদাধর, নরহরি প্রভৃতি ছই একটি *সঙ্গী লইয়া প্রভু সারা- 
নিশি বলিয়া, শ্রীকষের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন । একটু শব্দ শুনিলেই 
“ এলেন” বঙিয়। চমকিয়া উঠিতেছেন । “পড়ে পাতের উপর পাত, ৬ 
এলেন প্রাণনাথ”__এই ভাবে বিভোর হইয়া নয়ন মুদ্দিয়া নিশি জাগরণ 
করিতেছেন । হে ভাবুক! হে রসিক ভক্তগণ! তোমরা এই ভাবি 
এখন অনুভব কর। শাস্ত্রে এ ভাবকে বলে “উৎকণ্ঠা” । “উৎকঠা” 
কি? না, প্রিয়জনের অপেক্ষা করিয়া, তাহার আসিতে বিলম্ব হওয়ায় 
মনে যে সমুদায় ভাবের উদয় হয়, তাহাকে উৎকণ্ঠা বলে। সেইরূপ 
শ্রীরাধা শ্রীকুঞ্চকে প্রতীক্ষা করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন না, ইহাতে 
শ্রীমতীর মনে যে ভাব হইয়াছিল, তাহাকে উৎকণ্ঠা বলে । কোন আচার্ধ্য 
হয়ত শাস্ত্র হইতে ক্কোক উদ্ধত করিয়া উৎকণ্ঠ। কাহাকে বলে তাহা 
বুঝাইয়! দিবেন । কিন্তু যিনি যেরূপেই বুঝান না কেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার 
পার্ষদগণকে যেরূপে বুঝা ইলেন, এরূপ আর কেহ পারেন নাই, পারিবেনও 
না। তিনি শ্বয়ং রাধার ভাব গ্রহণ করিয়! বাসক-সঙ্জা করিলেন! 
তাহার পর শ্রীকৃঞ্ণকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । যখন বন্ধু আসিলেন 
না। তখন উৎকণ্ঠার ভাবে আক্রান্ত হইলেন। ভক্তগণ ইহা দর্শন করিয়। 
এই ভাব হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন ও পরে লিপিবদ্ধ করিলেন । 


এইরূপে শ্রীগৌর।ঙ্গ রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষায় নবান্ুরাগ হইতে 
বিরহ পর্য্যস্ত পরপর সমস্ত ভাব ধারণ করিয়া পার্ধদগণকে দেখাইলেন, 
এবং তীহাদের হুদয়ে এই সমুদয় ব্রদ্ধার ছুল্লভ ভাবগুলি প্রবেশ করাইয়া 
দিলেন। তাহাই বান্ুঘাষ বলিতেছেন-_ 
“গৌর না হত, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম দ্ধে। 
রাধার মহিমা, প্রেম-রস সীমা, জগতে জানাত কে ?” . 
এ পদ্দে আবার বলিতেঝেন, “এরূপ জানাইতে শকতিইবা হইত কার %” 
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'এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ ষে চৌষট্টিরর আপনি আস্থাদ করিয়া ভক্তগণকে 
দেখাইলেন, তাহার মধ্যে আমরা পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত একটি অর্থাৎ 
উৎকষ্ঠা-ভাব লইয়া তাহার মন্ত্র দেখাইতেছি। সমস্ত বসগুলি বিস্তার 
করিয়া বর্ণনা করিতে আমাদের সাধ্য নাই, এবং করিতে গেলে সেও এক 
বৃহৎ গ্রস্থ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে বাসক-সঙ্জা করিয়া নয়ন মুদিয়া 
বসিলেন । ইহাতে যে চিত্রের উৎপত্তি হইল তাহ! পার্যদগণের হৃদয়ে 
বসিয়া গেল। তিনি যাহা বলিলেন তাহা ত্তাহার! গুনিলেন; আর সেই 
সব কথা বলিবার সময় তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেসব ভাব হইল? তাহা 
তাহার! দেখিলেন 7; এবং তিনি কোন্‌ কথা কি স্বরে বলিলেন, তাহাও 
তাহার। শুনিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ গদাধরের গলা ধরিয়া কাতর কণ্ে 
ধলিতেছেনঃ “সখি ! কই কৃষ্ণ ত এলেন না? তোমরা দেখছ না, এ 
দিকে ষে আমার প্রাণ যায়!” সঙ্গীরাও সেই ভাবে -বিভাবিত হইয়া; 
ব্রহ্মার সেই ছুল্লভ-রসে মগ্ন হইলেন ; অর্থাৎ তাহ।রাও ভাবিতে 
লাগিলেন ষে, কৃষ্ণ রাধার সহিত মিজিতে আসিবেন কথা ছিল, কিন্তু কৈ 
এখন'ও আসিলেন না? আবার শ্রীগৌরাঙ্গের নিজ-জন তাহাদের নিজ- 
জনদ্দিগকেও এই রসের কিছু অংশ দিলেন । এইরূপে এই রসের আভাস 
ক্রমে ক্রমে সকলেই পাইতে লাগিলেন । 

শুধু ইহাই নহে। যাহাতে এই রস চিরদিন সকলে আম্বাদ করিতে 
পারে তাহারও উপায় করা হইল । অর্থাৎ শ্ীগৌরাঙ্গ কি বলিলেন, বলিতে 
গিয়া তাহার কি ভাব হইল,--এ সমুদয় বর্ণন৷ করিয়া ভক্তগণ পদ রচনা 
করিলেন। এই হইল “মহাজনের পদ” । এইরূপে আধুনিক কীর্নের 
সৃষ্টি হইল। মহাজনগণ ব্রলীলায় শ্রিরাধারুঞ্চকে যে ভাব দিয়াছেন, 
ত্বাহার নিগৃড়তম অংশ স্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে ব্যক্ত করিলেন, আর গ্ঠাহার 
পরার্যদগণ তাহা লিপিবন্ধ করিয়া জগতে গ্রচার করিলেন । 
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কিন্তু শুদ্ধ লেখনী দ্বারা ভাবের জীবন দ্নেওয়া ধায় না । ভাবকে জীবস্ত- 
করিতে হইলে, তাহার দেহ স্থষ্টি ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর! প্রয়োজন । তখন 
সেই শক্তি তোমার সঙ্গিনী হইবে, আর তখন তুমি সেই ভাব জীবে 
পরিণত করিতে পারিবে । ভাবের দেহ কথা দ্বারা গঠিত হয় বটে, তবে 
সামান্ত কথায় ভাঙ্গ হয় না। ভাবের যদি স্ুম্দর দেহ করিতে হয়, তবে 
সুমধুর কবিতা দ্বারা উহ] গঠন করা প্রয়োজন । দেহ গঠিত হইলে 
দ্বেখিতে নুন্দর হইবে বটে, কিন্তু জীবন্ত হইবে না। সঙ্গীত দ্বারা দেহটির 
হখন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে, তখনই ভাব জীবস্ত হইবে ॥ 

ভ্রীগৌরা্ কুস্থমশষ্য। রচনা করিয়া মহানদ্দে নয়ন যুদিয়া চুপ 
করিয়া জ্বীকুঞ্কে প্রতীক্ষা করিতেছেন । আনন্দে নয়ন দিয়া বারি- 
ধারা পড়িতেছে । মধ্যে মধো জ্রীকৃফ্ের সেবার কেন ভ্ব্যের কথা 
মনে পড়িতেছে, আর উহা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিতেছেন। 
বলিতেছেন, “সখি! জ্রীকৃষ্েের পদ্প্রক্ষালনের নিমিত্ত সুবাসিত জল 
আছে ত 1?” যদি থাকে তবে ধাহারা নিকটে আছেন, তাহারা! বঙ্গিলেন। 
“আছে” আর না থাকিলে তখনই ঝারিতে করিয়া আনিলেন। ক্রেমে 
সময় হইতেছে ; আব জ্রীগৌরাঙ্গ ক্রমে একটু অধৈর্যোর ভাব দেখা ইতে- 
ছেন,__-একটু ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন, এক একব!র উঠিষ! ঈড়াইতেছেন । 
কখন বা পুক্লাষাত্তমকে বলিতেছেন, “সখি ! একটু এগিয়ে দেখ না, 
তাহার বিলম্ব হইতেছে কেন?” পুরুযোত্তম উঠিলেন এবং একটু 
দেখিয়া আসিয়! বলিলেন, *স্থির হও, কৃষ এখনি আসিবেন।” একটু 
পরবে, ভ্ীগৌরাক্গ “তবে আমি একটু নিজ্্রা যাই” বলিয়া শুইলেন। 
কিন্তু স্থির হইতে পারিলেন না, আবার উঠিয়া বসিলেন। তখন 
বলিতেছেন, “সখি ! নিত্রা ত আসে না, এখন কি করি!” ক্রমে 
উৎকণ্ঠা বাড়িতেছে, আর ধন ধন দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে। কিন্তু 
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তাহাতে শরীর জুড়াইবে কেন ? শেষে মৃদুস্বরে “উছ মরি” প্উদ্ছ মরি* 
বলিতে লাগিলেন । তাহাতেও শান্ত হইতে পারিলেন না। শেষে 
থাকিতে না পারিয়৷ সঙ্গীদিগের পানে চাহিয়া কথা আরম্ভ করিলেন। 
বলিতেছেন, “সখি ! বাত্রিকি আর আছে? আমি বাসক-সঙ্জা করিয়া 
এ কি অকান্দ করিলাম ! ছি! কি লজ্জা! এখন তিনি আসিলে, আমি 
আর নিকুঞ্জে আসিতে দিব ন11” ইহা বঙিয়া”-অ।র ধৈর্য ধরিতে 
না পারিয়া, একেবারে কান্দিয়া উঠিলেন। কান্দিতে কাদ্দিতে ঢঙিয়া 
পড়িবার উপক্রম হইলে, সঙ্গীরা ধরিলেন। তখন পুরুষোত্তমের গলা 
ধরিয়া বলিতেছেন, “সখি! কৈ আমার প্রাণনাথ ত আসিলেন না? 
আর আমি সহিতে পারিতেছি না! সখি, রাত্রি যে পোহছাইয়া 
গেল ?” সঙ্গীরা নানা ভাবে বুধাইতেছেন। শ্রীগৌরা্জও বুঝিবার 
চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু ছর্বার মন প্রবোধ মানিতেছে না। হঠাৎ 
বলিয়া উঠিলেন, “চুপ ! চুপ ! কি শব হইল যেন! এ বুঝি এলেন! সি 
দেখ ত? আমি একটু রাগ করিয়া বসিয়া থাকি ।” কিন্তু সে শব কিছুই 
, নয়। ইহাতে কাজেই আরো অধীর হইলেন । তখন করযোড়ে অতি করুণ 
স্বরে) প্রাণবল্পভূকে বাছা বাছ! মিষ্ট নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। 
বলিতেছেন) “আমার নয়নানন্দ ! তুমি কোথা ? আমি মান করিব বলিয়া 
তুমি ক্ষোভ করিয়াছ ? আমিকি প্ররুত তোমার উপর রাগ করিতে 
পারি! হে আমার মুরলীবদন ! আমি চকোরিদী, তোমার মুখচজা-সুধা 
পন করিয়া প্রাণ ধারণ করি । আজ তোমার অধ্ধীনা পিপাসায় মরিতেছে, 
তুমি কূপাবারি বরিষণ করিলে না! তুমি না জমায় বড় ভাল বাসিতে ? 
আমাকে না দেখিলে তোমার না পলকে প্রলয় হইত! 

.. সঙ্গীরাও তখন আত্মবিস্বত হইয়া এ রসে ভূবিয়া গিয়াছেন। 
ভক্তগণ এই বস প্রত্যক্ষরূপে জাস্বাদন করিয়া! বাহাতে উহা! টিরকাঙগ 


১৪৯ শ্রাঅমিয়নিমাই-চবিত 


সতেজ অবস্থায় থাকে, তাহার "উপায় করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ 
রাধাভাবে কৃষ্ণ আইলেন না এই উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া, সঙগীদিগের 
গল] ধরিয়া কি বলিয়াছিলেন, ভক্তগণ তাহা! ম্মরণ করিলেন, করিয়া 
সেগুলি লিপিবদ্ধ করিলেন। কিন্তু দেখিলেন কথাগুলি প্রভুর মুখে 
যেরূপ শুনাইতেছিল। লিপিবদ্ধ করিয়া সে শক্তি কিছুই রহিল না। 
তখন ভাবিলেন ষে, শ্ত্রীগৌরাঙ্গের মুখ-নিঃস্থত কথাগুলি কবিতায় 
লিখিলে সেই ভাব কিঁঞ্চং সজীব করা যাইতে পারে। তখন প্রভুর 
কথাগুলি দিয়া নানা জনে নানা ছন্দে কবিতা রচিলেন। শুধু 
প্রীগৌরাঙগের মুখ-ক্ষরিত কথা নয়, উৎকগ্ঠার সময় তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
যে সকল ভাব হইয়াছিল। তাহাও কবিতায় লেখা হইল। এইরূপে 
এক এক ভাবের বন পদ্দের সৃষ্টি হইল। এই উৎকগ্ঠার গুটিকয়েক 
পদ নিয়ে দিলাম। শ্রীগৌরাঙ্গের রাধাভাবে যে উৎকণ্ঠা, উহা! হইতে 
এই সকল পদের কথা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণনা ভক্তগণ গ্রহণ করিয়াছেন 

ভ্রীগৌরাঙ্গ রাধা-ভাবের' উৎকগ্ঠায় অভিভূত হইয়া বলিতেছেন, 
“সখি! নিশি পোহাইয়৷ গেল, কৈ আমার প্রাণনাথ ত এলেন না! 
সথি! আর ত বিরহ-অনলে আমি বাচি না। সখি! তোমরা 
আমকে এত ভালবাস, এখন আমার বাচিবার উপায় বলিয়। দিয়া 
উপকার কর। তোমরা ভান যে, আমি প্রাণনাথ বিনা বাচি 
না। তোমরা প্রবোধ দিতেছ, কিন্তু মন আমার প্রবোধ মানিতেছে 
না।” একটু থামিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ আবার বলিতেছেন, “সখি! এই 
দেখ আমি অগুক্ু, চন্দন, ফুলের মালা, থরে থরে সাজাইয় রাখিয়াছি। 
আমি বনে বনে অন্বেণ করিয়া ফুল আনিয়া একটি 
একটি করিয়া তাহার কাটা বাছিলাম, পাছে আমার প্রাণেশ্বরের 
কোমল অঙ্গে ব্যথা লাগে। দেখ; আমার নিষ্ঠুর বন্ধু আমাকে কেন 


ভাবের জীবন গান ১৪১ 


আনিয়া আর এলেন না।” ভক্তগণ এই সমুদ্বায় দর্শন ও শ্রবণ করিয়া 
নিম্নের পদ্দগুলি বান্ধিলেন-_ 
«নিশি গেল পোহাইয়ে প্রাণনাথ এলো না। 
আর ত বিরহানলে এ প্রাণ বাচে না ॥ 
তোমরা আমার প্রিয়-সথী উপায় বুদ্ধি বঙ্গ না । 
তোমরা জান, মন প্রাণ, নিষেধ সে মানে না ॥ 
বনে বলে বুলি বুলি, বনফুল আনিলাম তুলসি, 
বোৌটাগুলি দিলাম ফেলি। (কেন দিলাম 1) 
কিনা, শ্তাম অঙ্গে বাজিবে বলে। 
সখি ! অগুরু, চন্দন, মলা থরে থরে রেখিছি। 
এই ফেখ মালতীর মাল! আমি গেঁথেছি ॥ 
এমন নিঠুর কালা, পর দুঃখ জানে না। 
আনিয়! নিকুঞ্জ-বনে এত ছিল যন্ত্রণা |” 
পাঠক মহ]|শয়, আর একটি পদ শ্রবণ করুন-_ 
“কৈ গে! বৃন্দে সই। তোমার বৃন্দাবনচন্দ্র কৈ? 
গগনের চন্দ্র অন্ত গেল এ ৷ 
করিয়া বাসক-সজ্জা, ছি ছি ছি একি লজ্জা, 
আমি পেলাম সই । কৈ গো, নয়নের আনন্দ কৈ ? 
কার লাগি বনে আগমন ?৮” 
পড়ে পাতের উপর পাত, “&ঁ এল প্রাণনাথ;” চমকিয়া উঠে ধনী 
“আমি গাখিলাম ফুলের মালা, সব গুথায়ে গেল, 
কত রাশি ফুল বাসি হয়ে রয়েছে এঁ ॥ 
উপরের ছটি গীতই এক অবস্থার। তাহার পরে শ্রীরাধা উৎকষ্ঠায় 
আরও ব্যাকুল হইয়াছেন । তখন পাগলিনী হইয়াছেন । 


১৪২ ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


(প্রেমের) হাট কি ভাঙ্গিলি। ধুয়া একে কুলকন্তেঃ শ্তামেরি 
জন্যে, এলায়িতকেশা, ছিন্নভিন্ন বেশা, ইত্যাদি । 

তাহার পরে রজনী প্রভাত হইতেছে, নিরাশ! আসিতেছে, সেই সঙ্গে 
সঙ্গে একটুও ক্রোধ উদয় হইতেছে । তাই রাধা বলিতেছেন।__“ত্যজ সথি 
কান্গুর আগমন আশ | ঞ্রু। রজনী শেষ ভেঙ্গ কেবল নৈরাশ ॥ ইত্যাদি | 
মহাজনের উপরের এই পদগুলি বান্ধিলেন, কিন্তু উহাতে প্রাণ 
দিতে পারিলেন না। উৎকণ্ঠার প্রকৃত অবস্থা তবু প্রকাশ হইল না। 
শ্রী্গৌরাঙ্গ যখন বলিয়াছিলেন “কৈ ? আমার প্রাণনাথ কৈ? সখি! 
ফুলের সজ্জা আমার অঙক্ষে কণ্টকের স্ায় বিধিতেছে ।৮ তাহাতে তাহার 
পার্ধদগণের মনের মধ্যে ষে অবর্ণনীয় ভাবের উদয় হয় তাহা তাহাদের 
কবিতায় দিতে পারিলেন না । শ্রীগৌরাঙ্গ যে করুণস্বরে, কি স্বরের ভঙ্গীতে 
তাহার মনের বেদনাগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন ; তাহা শুনিবামান্র হুদ্য় 
শুধু ভ্রব হয় না, উৎকণ্ঠার ভাবে বিভোর হুইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা 
তাহাদের কবিতায় প্রকাশ পাইল ন|। 

কিন্তু করুণাময় ভ্রীভগবান্‌ ভাব দিয়াছেন, ভাবের' ভাষা কি দেন নাই? 
ইহা হইতেই পারে না। পূর্বে বলিয়াছি, সে ভাবের ভাষা হইল সঙ্গীত। 
ভক্তগণ শ্ীগৌরাঙ্জের সেই ভাবগুলি কবিতা দ্বারা প্রকাশ করিতে ন! 
পারিম্না, সঙ্গীতের সাহাষ্যে উহা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
এইরূপে পদ্দে সুর বসান হইল। এইম্ুর বসান তোমার আমার কার্ধ্য 
নহে। কেবল ত্াহারাই পারেন; ধাহারা ভাবে অভিভূত হুইয়াছেন। 
ভ্রীগৌরাজের মুখে গুনিলেন, “সখি ! আর ত আমি সহিতে পারি না। ষে 
স্বর-ভঙ্গীতে শ্রীগৌরাঙ্গ এই কথাগুলি বলিলেন, তাহারা সেই ভাবে 
'বিভাবিত হওয়ায় যাহা অন্টের পক্ষে অসাধ্য, তাহা তাহাদের পক্ষে সহজসাধ্য 
হইল? অর্থাৎ তাহার! সুরের দ্বারা সেই ভাবকে প্রকাশ করিলেন । 


ভাবের জীবন-দ্বান ১৪৩ 


শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে স্ুরধুনী তীরে শ্রীকৃ্ককে দর্শন করিয়া বিভোর 
'হইয়া নীরব হইলেন । কথা কহিতেছেন না বটে, কিন্তু মনের ভাব লহুরী 
প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনায় ও কার্য প্রকাশ পাইতেছে । কথন উর্ধমুথে 
চাহিতেছেন, আর যেন কি দেখিয়া! লঙ্জায় মুখ হেট করিতেছেন; আবার 
-নধুর হ'সিয়! ভর্ধমুখে চাহিতেছেন। কখন আপনা-আপনি কথা কহিতেছেন, 
কখন রোদন করিতেছেন, কখন ব। হাসিতেছেন। ভক্তগণ এই সমুদয় 
দেখিয়া বাধার নবাঙ্ছুরাগে কি ভাব হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিলেন। 
তাহার পরে শ্রীগৌবাঙ্গ আর বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, পুরুষোত্তমের 
গল। ধরিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন; “উদ্ছ। আমি কি দেখিলাম ! 
উছ, আমি কি মধুর রূপ হেরিলাম 1৮ কিন্তু তাহার মনের ভাব এই 
কয়েকটি কথায় অতি অল্পমাত্র বাক্ত হইল । তবে বাক্ত হইল কিসে, ন| 
তাহ।র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গীতে ও গলার স্বরে । এই গলার স্বর শুনিয়া 
একটি রাগিণী স্থষ্টি হইল । পুরুষোস্তম জিজ্ঞাস! করিতেন, “তুমি কি 
দেখিলে ?” শ্রীগোরাঙ্গ বলিলেন, “মামি কি দেখিলাম বঙ্গিতে পারি না ॥ 
আমি দিশেহারা হইয়া গিয়াছি 1” অনেক পীড়াপীড়ি করাতে বল্গিতে 
লাগিলেন, “আমি একটি অতি সুন্দর নবীন পুরুষ-রতন দেখিয়াছি 1” ইহা 
বলিয়া স্তরীরুষ্ণের রূপ বর্ণন। করিতে লাগিলেন । কৃষ্ণের রূপ বর্ম করিতে 
.য কথাগুলি বলিলেন, তাহা এখন সর্বসাধারণে অবগত আছেন । কিন্তু 
রূপ বর্ণনা করার সময় শগৌরাঙ্গের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভাব ও গলার স্বর বিকৃত 
হইয়া গেল। বেধ হইতে লাগিল যে ষাহার রূপ বর্ণনা করিতেছেন। 
তিনি ষেন তাহার সন্গুথে । যেন তাহার রূপ তাহার নয়নে ধরিতেছে ন11 
“যেন তাহার রূপস্থুধা নয়নদ্বার। অঞ্জলি অগ্রলি পান করিতেছেন । যেন সেই 
-পুরুষ-রদ্ধকে পঞ্চেন্তিয হ্বারা আস্বাদন করিতেছেন ॥ যে কঠম্বরে এইরূপ 
'বর্ন। করিতেছেন, তাহাতে একটি বাগিপী সৃষ্টি হইল। সে রাগিশী “মানুর” 


৯৪ 
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নামে অভিহিত হইল । ভাল কীর্তনীয়ার কাছে মায়ুর রাগিনীতে রূপের' 
গীত গুনিবেন। তাহা হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ বাধাভাবে ভ্রীকষে।ের রূপ দেখিয় 
কিরূপ বিমেহিত হইয়াছিলেন, তাহ! কতক বুব্তে পারিবেন । প্রাচীন 
রাগিণীর মধ্যে কাফি, সিন্ধু, থান্বাজ। বেহাগ, ভৈরবী, আলেয়া, মাপ্লার, 
সুহা, বাগস্্রী, আস।বরী প্রত্ততি কয়েকটি দ্বার! যদিও এই ব্রজের নিগৃঢ 
ভাব কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ করা যাইতে পারে, কিন্ত শ্রীগৌরাঙ্গের কণ্ঠ- 
স্বরে যে সকল রাগরাগিণী স্থষ্টি হয়, তাহাদের শুধু আলাপেই রস 
প্রস্ফুটিত হয়, কথার পর্য্যন্ত প্রয়োজন করে না। এইরূপ প্রাচীন রাগ 
রাগিণীর মাধ্যেও কতকগুলি শ্রীগৌরাজজ-মুখ-ক্ষবিত রসে মিশ্রিত হইয় 
এ দেশে আর এক রূপ আকার ধারণ করিয়াছে । 

মহাজনের পদ তাহাকেই বলি যাহ:র ভাব ও রাগিনী বিশুদ্ধ । 
আনন্দ-উদ্দীপরু রাগিণীতে মাখুবের ভাব হইলে রসভঙ্ক হয়। ভাব 
যেরূপ, রাগিণী তাহার অনুযায়ী হইলেই প্রকৃত মহাজনের পদ্দ হইল । 
অনেক মহাজন এইরূপে সর্ববাঙ্গ-শুদ্ব-পদ সৃষ্টি করিয়া জীবের গোলক 
গমনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন । কিন্তু তাহাদের সকলের কর্তা, 
সকলের শ্রেষ্ঠ, শ্রীপুরুযোত্তম আচার্ধ্য। হেজীক! ভূমি-নুষ্ঠিত হইয়' 
এই পুরুষোত্তম আচার্য্যকে প্রণাম কর। 

এইরূপে মহাজনী পদের সৃষ্টি হইল । শ্রীগৌরাঙ্গ যে ব্রজের নিগৃঢ় বস 
প্রকাশ ও বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা এই সকল পদ্দে, জীবের ভাগ্যের 
নিমিস্ত রক্ষিত হইয়াছে । প্রথমে শ্রীগৌরাজ্জের কথাগুলি বিবিধ ছন্দে 
আবদ্ধ হইল। তাহার পর তাহাতে স্থুর সংষোগ করিয়া সেইগুলি জীবজ্তু 
করা হইল। তখন জীবমান্ত্রে এই সকল মহাজনী পদ আস্বাদন করিতে 
পারিল। তবে অকৃত্রিম বস্তটি আম্মা্দন করিতে হইলে অগ্রে সাধন ও 
ভজন করিয়া মন নিশ্বল কর! প্রয়োজন । মন নির্ধাল না হইলে এ রস: 
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প্রকৃতপক্ষে আস্বাদন করা অসম্ভব ; যেমন নয়ন না থাকিলে চিত্র দর্শনের 
স্ুখভোগ করা যায় না। এইরূপে সহম্র মহাজনের পদ সৃষ্টি হইল। ইহার 
এক একটি পদ গোলকে যাইবার পথ বা একখানি ভবসাগর পারের 
নৌকা স্বরূপ ৷ যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, এই একটি পদ অবলম্বন করিয়া 
কিরূপে গোলকে যাওয়! যায়? তাহার উত্তর পুর্ণমাত্রায় দিবার স্থান এ 
নয়। তবে একটি কথা মনে রাখিবেন। যে জড়জগতে আমরা বাস করি, 
তাহা লৌহ ও কয়লা প্রসৃতি দ্বারা গঠিত । গোলকের লৌহ ও কয়লা 
আর কিছুই নয়, এই সমস্ত মধুর ভাব। এই ভাবগুলি ঘনীভূত হইয়া 
আমাদের সেখানকার বাড়ী, আহারীয় ভ্রব্য। শযাা প্রভৃতি প্রস্তত হইয়া 
থাকে । গোলকে যাইবার একটি পথ ভাব ;-__সঙগীত ও কবিতা সম্বল 
করিয়া! সেই পথে যাইতে হয়। হেজীব! সঙ্গীত অভ্যাস কর। এমন 
আশীর্বাদ শ্রীভগরানের অতি অল্পহই আছে । যদি কেহ বলেন যে সঙ্গীত 
শিখিবার স্বর কি বোধ তাহার নাই, তিনি অন্ায় বলেন। সঙ্গীত 
অভ্যাপ কবিতে পারে না, এরূপ ছুর্ভাগ্য লোক অতি হুল্লভ। সম্ল্প 
থাকিলে জীবমাত্রই ইহ। পারে । 

এখন “গৌরচক্দ্রিকার” উদ্দেন্ত অনুভব করুন। মনে ভাবুন কীর্নে 
“উৎক্ঠার” পাল! গীত হইবে । রীতি এই ষে, জ্ীগৌরচন্দ্র এই উৎকণ্ঠার 
রস যেরূপে পার্ষদগণকে দেখাইয়াছিলেন, প্রথমে তাহার একটি পদ 
গাইতে হইবে । এই পদটি গীত হইলে, *্উৎকণ্ঠার রস” বন্তটি কি 
তাহা শ্রোতারা প্রথমে বুঝিবেন। ইহা দ্বারা আবার শ্রীগোরাঙগের 
উৎকঠা-ভাব হ্ৃায়ে কিয়ৎ পরিমাণে অঙ্কিত হইল। আর যেই এই 
ভাবটি হৃদয়পটে লিখিত হইল, অমনি যাহার যেরূপ অধিকার, তাহার 
হৃদয়ে সেই রস ততথখানি স্থষ্টি হইল। এখন উৎকণ্ঠা রসের একটি 
“গৌরচক্জ্রিকা” শ্রবণ কর্ন । যথা £-- 
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গৌরাঙ্গ চমকি, বলে “দেখ সখি, শব্দ হইল কেনে ।” 
বন্ধু না দেখিয়া) বলিছে কান্দিয়া “আর ত সহে না প্রাণে ॥ 
আসিব বলিয়া) না এল কালিয়া। আশায় রজনী গেল । 
কেন বা আইন, পুড়িয়া মরি, অবলা পরাণে মণল ॥% 
পড়িল ঢলিয়া। ইহাই বলিয়া, পরাণের নাহিক আশা | 
কহিছে বল।ই, রাগ ভাব লই, গঁছর এরূপ দশা ॥ 
উপরের ছবিটি প্রথমে হৃদয়ে ধারণ করুন, ত হার পরে শ্রীরা ধাকুষণ- 
কীর্তন শ্রবণ করুন । 


আর গোটা দুই কথ! বলিয়। এ অধাযয় সমপ্ত করিব। রস 
আন্থাদনের নিমিত্ত উভয় নায়ক নাষিকার প্রয়োজন। শুধু নায়িকার 
ভাব লইয়া থাকিলে রস হয় না। সুতরাং এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন 
নায়িকার ভাব দেখাইতেছেন, সেইরূপ আবার নায়কের ভাবও 
দেখাইতেছেন। রাধা ও কৃষ্ণ মিলিত হইয়া শ্রীগীরাঙ্গ। অতএব 
স্রীগৌরাঙ্গ একবার রাধারুপে, আবার কষ্করূপে প্রকাশ পাইতেছেন। 
কষ্টের লোভে রাধা কিরূপ ব্যাকুল, তাহ] রাধাঠাবে প্রকাশ হইয়া» 
আবার রাধার লোভে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ ব্যাকুল, তাহা শ্ত্রীরুষ্ণভাবে প্রকাশ 
হইরা জীবগণকে দেখাইলেন। বাধাভাবে শ্রীরুঞ্জকে দর্শন করিয়া 
প্রীগৌরাঞ্গ নবাহ্ছুরাগিণী হইলেন, তাহার আভাস পূর্বে দিরাছি; আবার 
বাধাকে দর্শন করিয়া জ্ীকষ্ের কি ভাব হইল, তাহা শ্রীকঞ্চভাবে 
ভক্তগণকে দর্শন করাইতেছেন। এখন এই পদ ছুইটি শ্রবণ করুন-__ 


[১] 


“আরে মোর গোরা দ্বিজমণি | বাধা রাধা বলি কান্দে লোট:র ধরণী ॥ 
বাধা নাম জপে গোর পরম ঘতনে । স্ুরধুনী ধারা বহে কমল নয়নে ॥ 


ভ্বীবাসের আঙ্গিনা রাসমগ্ুপে পরিণত ১৪৭. 


ক্ষণ্-ক্ষেণে গোরা-অঙ্গ ভূমে গড়ি যায় । রাধানাম বঙ্গি গোর! ক্ষণে মুরছায় ॥ 
পুলকে ভরল তন্থু গ্দগর্দ বোল । বাস্ু কহে গোরা কেন এত উতরোল ॥৮ 


[২] 
“হবি হরি গোর! কেন কান্দে ? 
নিজ লহচরগণ, পুছই কারণ, হেরই গোরা-মুখটাদে ॥ 
অরুণিত লোচন, প্রেমভরে টলমল,  ঝর-ঝর ঝরে প্রেম-বারি। 
যৈছন শিখিল, গাথিল মতিম ফল, সয়ে উপরি উপরি ॥ 
সোডরি বৃন্দাবন, নিশ্বাসই পুনঃ পুনঃ আপনার অঙ্গ নিরখিয়! 


ছুই হাত বুকে ধরি, বাই রাই রাই করি, ধরণী পড়ল মুরছিয়া ॥ 
তহি প্রিয় গদ্াধর, ধরিয়া করিল কোর, কহয়ে শ্রবণে মুখ দিয়া। 
পুনঃ অট্ট অট্ট হাসে, জগ-জন মন তোষে, বাস্ুঘোষ মরয়ে ঝুরিয়া ॥% 
এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ অর্দবাহা অবস্থায় সুরধূন্নী তীরে গমন 
করিয়াছেন ; যাইয়া দেখেন পুলিন ফল-বনে শোভিত । নগরে ঘন 
বসতি থাকাধ পুষ্পবন কি বৃক্ষ দেখিতে হইলে পুলিনে যাইতে হইত। 
পুষ্পবন দেখিয়া অমনি শ্রীগৌরাঙ্গের বৃন্দাবন মনে হইল, এবং চ।বিদিকেই 
যেন বৃন্দাবন দেখিতে লাগিলেন। কাজেই স্ুরধূনী যমুনা বলিয়া ভ্রম 
হইল । ইহাতে রাস-রসে বিহ্বল হইয়া প্রভূ ক্রুতবেগে শ্রীবাসের বাড়ী 
গেলেন এবং ভক্তগণকে সমুদ্বায় বাগ্যযন্ত্র স্থমেল করিতে বলিলেন ; 
আর আপনি আনন্দে ভগমগ হইয়া, ভক্তগণকে সেই আনন্দের অংশ 
দিতে লাগিলেন। কান্বেই তক্তগণ একে সেই আনন্দের শ্রোতে 
ভাসিতেছেন, আবার অনেক দিন পরে তাহাকে প্রীবস-আঙ্গিনায় 
পুনরায় পাইয়া তক্তগপণের তখন কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা মনে 


১৪৮ শ্রীঅকিয়নিমাই-চরিত 


অন্থভব করুন। বাসুধোষের নিম্নলিখিত পদ্দে এই লীলার একটু আভাস 
আছে। যথা 


“বৃন্দাবন-লীল। গোরার মনেতে পড়িল । যমুনার ভাব সুরধূনীরে করিল ॥ 
ফুব-বন দেখি বৃন্দাবনের সমান। সহচরগণ গোপী-সম অনুমান ॥ 
খোল-করতাল গোরা স্থমেল করিয়া । তার মাঝে নাচে গোরা জয়-জয় 
দিয়া॥ 
বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিল।স | রাস-রস গোরার্টাদ করিল প্রকাশ ॥৮ 


ভাগ্যবান বাসুদেব সেই দিন সেখানে উপস্থিত । রাস-রসের আম্বদ 
হইতেছে ; এখন তিনি-সেই নাগর কোথায়? নাগর ব্যতীত 
রাস কিরূপে হইবে? যিনি (শ্রীগৌরাঙ্গ) আছেন তিনি ত তখন 
নাগর নহেন। রাধা; কাজেই সকলের মনে কৃষ্ণ-বিরহ উদয় হইতেছে । 
তখন নাগর আর থ|কিতে পারিলেন না, আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
সে কিরূপ হইল, তাহা ভ্রীল বাস্ুঘোষ নীচের পদে ব্যক্ত করিতেছেন । 
যথা__ 
“সোউবি পুরব-লীলা ত্রিভঙ্গ হইলা। মোহন-মুরলী গোরা অধরে লইলা ॥ 
সুরলীর বন্ধে, ফুক দিয়! গোরাচান্দ। অঙ্গুলি চালাঞা করে স্ুললিত গান ॥ 
নগরে লোক যত শুনিয়া মোহিত । সুরধুনী তীরে তরুলতা৷ পুলকিত ॥ 
ভুবন মোহিল গোরা মুরলীর শ্বরে । বানু ঘোষ ধৈরজ কিরপেতে ধরে ? 


জ্ীগৌরাঞ্গ তখন রাধাভাব ত্যাগ করিয়৷ শ্রীভগবান্‌ হইলেন, হইয়া 
শ্যামনুদ্দর-রূপ ধরিয়া রাসের রজনীতে যেরূপ যুবলী বাজ ইয়াছিলেন, 
সেইরূপ মুরলী বাজাইতে লাগিলেন । সেই মধুর মুরলী-রব শুনিয়া 
ভক্তগণ বিমোহিত হুইলেন। তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড হইল। যেমন 
নাগর ব্যতীত রাস হয় না, তেমনি নাগরী ব্যতীতও বাস হয় না। 


রাধাকৃষ্ণ-লীলা কি? ১৪৯ 


কাজেই শ্ীগৌরাঙ্গ যদি নাগর হইলেন, তখনই গঞ্লাধর রাধা ও নরহরি 
মধুমতী হইলেন । যথা- 
“নরহরি-ডুজে আর তুজ আরোপিয়! । শ্রীবাসের ঘরে নাচে রাসবিনোদদিয়া॥ 
গৌর-দেহে শ্যাম-তনূ দেখে ভক্তগণ। গদাধর রাধায্মপ হইলা তখন। 
নরহরি মধুমতী হৈলা সেই কালে। দেখিয়া বৈষবগণ হরি হরি বলে | 
বন্দাবন প্রকাশ হৈল সেই স্থানে । গো-গোপী-গোপাল-সনে শচীর নচ্দনে ॥ 
অধিষ্ঠান কামদেব শ্রীরঘুনন্দন। অপ্রাকৃত মদন বলিয়া সে গণন | 
তন সকলে দেখিলেন যে, সে স্থান ঠিক বৃন্দাবন হুইয়াছে। শ্্রীরাধা- 
কৃষ্ণ, সখাসঘী। এমন কি শ্যামলী-ধবলী প্রভৃতি গাতিগণ পর্য্যস্ত উপস্থিত 
তথন শ্্রীরাধারুঞ্ণ মধ্য্থানে ঈড়াইলেন, আর সখী সব মগ্ুলী হইয়া কর 
'রাধরি করিয়! নৃত্য করিতে লাগিলেন । এখন এধানে এই গীতটি দিব__ 
«“কালা্টাদ-টাদ-টাদ চাদের বামে ঠাদবদনী দাড়ালো । ফা 
শ্যামের মাথায় মোহমচুড়া, রায়ের ম!থায় বেণী । 
চূড়া করে ঝলমল। ঝলমল, বেণী ধরে ফণী॥ 
গোবিদ্দদাস কহে করযোড় করি । 
এই পরিবার বৃদ্ধি কর কিশোর-কিশোরী |% 
উপরে & গীতটি দিবার একটি কারণ এই যে, নরদীয়ার সুখের দিন 
আাজ হইতে ফুরাইল। 
্্রীগৌরাঙ্গ নবানুর/গ হইতে রাস পর্যন্ত সমুদায় রাধারুফ-লীলারস 
ভক্তগণকে অস্বোদন করাইলেন। যাহ! স্রীমন্তাগবততে লেখা ছিল ও হাহা 
জয়দেব প্রন্ভৃতি ভক্তগণ পূর্বের বিস্তার করিয়া গিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের 
& ব্রজবিহারের একটি প্রধান-অঙ্গ নৃতা । ্ীগৌরাজের নৃত্য দর্শন করিয়া নৃতোর 


একটি জন্.ট-শাস্ত সৃষ্টি হয়। এখানে সে বিষয়ের কিছু বিস্তার করিতে পারিলাম না 
ববলিয়৷ মনে বড় ক্ষোত রহিল । 


১৫০ ভ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


কৃপায়, তাহার পার্ধদগণ তাহা স্বচক্ষে দেখিলেন। শ্রীগৌরাজ ব্রজের 
সমস্ত রস দেখাইলেন, কেবল একটি বাৰি রহিল- সেটি মাঁধুর, অর্থাৎ 
শ্রীক্ষঞ্চ-বিরহ। ত্রজের ভাব-প্রান্তি জীবের পক্ষে অতি ছুল্পভি। আমি 
ব্রজ-গোপী, কি আমি ব্রজের লোক, একথা মুখে বলিলে হয় না 
বাক্যের নুপুর পায়ে দিয়া কি উপম৷র শাটী পরিগ়া, গোপী সাজজিলে 
গোপী হওয়া যায় না। অনেকে দেহ-তত্, কি ভাগবত-তত্ব। কি রস- 
শান্ত্র পড়িয়া কতকগুলি কার্ধ্য মাত্র শিখেন, শিখিয়| আপনার মনকে এই 
বলিয়া বঞ্চনা করেন ষে, তিনি ব্রজের লোক হইয়াছেন ॥ অনেকে বেশ 
উপমা! দিতে পারেন । কিন্তু উপমা যোজন! করিতে পারিলেই মন কেন. 
নির্মল হইবে, কৃঞ্ণ-প্রেম কেন হইবে ? একটি উপমা শ্রবণ করুন 
যখ'-_জীবন কিরূপ ? না, পন্স-পত্রের জলের স্ঠায়। কিন্তু এই উপমার' 
শুধু অর্থ বুঝিরা কি ফল হইল ? যিনি হৃদয়ে বুঝিতে পারেন যে, জীবন 
অতি চঞ্চল, এই আছে এই নাই, আর ইহা বুঝিয়া জীবন যাপন করিতে, 
প|বেন। তিনিই প্রকৃতব্ূপে এই উপমার ফলভোগী | 

তবে ব্রজের ভাব-প্রাপ্তি জীবের পক্ষে ছুল্লভ বলিয়া কি জীব ব্রজের' 
ভজন করিবে না? তাহারও উপায় শ্রীমহাগ্রভু করি! গিয়াছেন। 
ব্রজের ভজন করিতে হইলে গোপীদিগের অন্কুগত হইয়া করিতে হ্য়। 
তুমি রাধা হইতে "পার না,_তাহার দাসী হও ; তুমি যশে|দা হইতে পারনা 
তাহার গণ হও”-_হ্ইয়া শ্রীকুষ্ের সহিত ব্রজবাসীদ্দিগের যে লীলা তাহা 
উপভোগ কর। তুমি রাধ! হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে গাড় আলিঙ্গন কর এ সাধ্য 
তোমার নাই। তুমি এমন স্থুলে শ্রীরাধার দ্বার! শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন 
করাইয়া দর্শন কর। তুমি ষশোদা! হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখে নবনীত দিতে, 
পার না। যশোদার দ্বার শ্রীকৃষ্ণের মুখে ননী দাও। তাহাতেই ব্রজবাসীরা 
যে বস-আম্বাদ করেন তাহার অংশ মাত্র পাইবে । আর য অংশ 


ব্রজের নিগুঢ়-রস ১৫১ 


পাইবে তোমার পক্ষে উহা প্রচুর হইতেও প্রচুরতর হইবে,-তুমি 
প্রেমের পাখারে ডুবিয়া যাইবে । 

এখানে কোন সরল শিপ ভক্তি-লোনুপ জীব নিতান্ত ব্যগ্র হুইয়া 
জিজ্ঞসা করিতে পারেন যে, এই রাধাকৃষ্চ-লীল! ব্যাপারটা কি? যদি 
প্রভুর লীলাকখা আরও লিখিতে পারি, তবে এ বিষয় ক্রমে ক্রমে বিস্তার 
করিব। কিন্তু আমার জীর্ণ শীর্ণ দেহ, কখন কি হয় বলিতে পারি না। 
অথচ বিষয়টি বড় গুরুতর । সুতরাং এ সম্বন্ধে এ স্থানে দিগদর্শনরূপে 
কিছু বলিতেছি। একশ্রেণীর ভক্ত আছেন, তাহারা বলেন যে, 
রাধাকৃষ্ণের লীলা সমস্ত রূপক-বর্ণনা আর এক শ্রেণীর ভাগ্যবান ভক্ত 
আছেন তাহারা বলেন এ সমুদ্বায় সত্য। অপর এক শ্রেণীর ভক্ত 
আছেন, তাহারা! বলেন যে, এ লীল! সত্য কি মিথ্যা ইহা বিচারের 
প্রয়োজন নাই। এই এঁতিহাসিক বিচারের সহিত ব্রজের নিগুঢ়রস 
আস্বাদনের কোন সন্ষপ্ধ নাই। যদি বল তাহা কি প্রকারে হইতে 
পারে? ইহার উত্তর এখানে এইমান্র দ্রিব যে, ধাঁহারা গাঢ়রূপে 
ভগবানের ভজন করেন, তাহাদের হৃদয়ে লীলা! স্ফুত্তি হয়। তাহারা সে 
লীলার বৃন্দাদেবী, ও ত1হাদের হৃদয় বৃন্দাবন হয়েন। ব্রজের নিগুঢ়রস 
হৃদয়ে ধারণ করিতে হইলে মনে একটি অবস্থা-বিশেষের প্রয়োজন । সে 
অবস্থাবিশেষ লাভ করিতে সাধন ভজন ও সময় আবশ্তক। আমার 
“কালাাদ-গীতা” নামক গ্রন্থ, আমি ত্রজের নিগৃঢ়রস বিস্তার করিয়া 
বর্ন করিয়াছি এবং পাঠকগণের সুবিধার নিমিত এই গ্রন্থখ।নি সচিত্র 
করিয়াছি । সেষাহা! হউক, প্রেমের ভজন সম্বন্ধে এখানে গুটি দুই 
প্রয়োজনীয় কথা বলিব। শ্্রীভগবানকে জীবস্ত-গ্রীতি দ্বারা ভজনা 
করিতে শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি ভজিয়া শিক্ষ' দ্বিলেন। শ্রীভগবানকে 
প্রাণনাথ বলিয়া মুখে সম্বোধন করা অতি সহজ কথা, কিন্তু তাহাতে রসের 


১৫২ ভ্বীঅমিয়নিমাই-চরিত 


উদ্নয় হইবে না। যে পরিমাণে একটি চিত্র প্রস্ফৃটিত হয়, সেই পরিমাণে 
উহা চিত্ত মুগ্ধ করে। কোন স্ত্রী স্বামীকে প্রাণনাথ বলিয়া সন্বোধন 
করিতেছেন, দেখিলে প্ররুত প্রস্তাবে একটি জীবস্ত ছবি দেখা হয়। সেই 
স্ত্রীলোক যদি একটি কুকুরকে কি বিকটাকার দৈত্যকে বল্পত বলিয়া 
সম্বোধন করে, তবে তাহাকে উন্মা্দিনী বলিয়া তাহার প্রতি দ্বণার কি 
ঝনয়ার উদয় হয়। সেইরূপে ষদ্দি কোন জীব নিরাকার ভগবানকে প্রাণনাথ 
বলিয়া সন্বোধন করে, তবে সেটি কি হয় ? না,_একটি নিজীঁব কবিতা 
বই আর কিছু নয়। অতএব যদি তুমি স্ত্রীলোক হও, এবং শ্রীভগবান্‌ 
পুরুষের আকুতি প্রকৃতি ধরিয়া তোমার সন্ুখে আগমন করেন। আর তুমি 
স্কাহাকে পতিত্বে বরণ কর, তবেই তুমি তাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণনাথ 
বলিতে পার।_ত্াহাকে প্রাণনাথ বলিবার অধিকার তোমার জন্মে। 
কিন্তু যখন তুমি তাহ! পার না, তখন শ্রীন্ঠামের বামে কিশোরীকে %ীড় 
করাও, করাইয়! তুমি তাহাদের যুগল-বিলাসের সহায়তা কর। এই 
নিমিত্ত ভগবানের মানবলীলা ব্যতীত তাহার প্রেমভক্তির ভজন হইতে 
পারে না। বৌদ্ধ মুসলমান কি শ্রীষ্টান-ইহারা কিঞ্চিৎ-মাত্র লীলা 
পাইয়াছেন বলিয়া ভক্তির ভজন করিতে পারেন, কিন্তু ব্রজের নিগৃঢ়-রস 
আস্বাদন করিবার মত ভগবত-লীলা ইহাদের কিছুমাত্র নাই। 

এখন ভ্ীভগবানকে বিশুদ্ধ অকৈতব-প্রেমের দ্বারা ভজন করিতে কি 
কি প্রয়োজন, বিবেচনা কর। প্রথম, শ্রীভগবানের ঠিক মানুষ হইতে 
হুইবে। তাহার একজন মাতা কি পিত। কি উভয়ই থাকা চাই। 
তাহার ভ্রাতা চাই, স্ত্রী কি প্রণয়িনী চাই। তাহার মাতা না হইলে কে 
তাহাকে বাছ! বলিয়! ডাকিবে ? কাহার এত বড় শক্তি? কে সখা কি 
ভাই বলিয়া ডাকিবে ? কেই বা প্রাণনাথ বলিয়া ডাকিবে? তুমি ত 
ইহার কিছুই গার না। শুধু তাহাও নয়, তাহার যে শুধু একজন মা চাই 


ব্রজের নিগুঢ-রস ১৫৩ 


তাহা নহে, তাহার নিজেরও একটি সর্ধ্বাজসুন্দর ছূরস্ত শিশু হওয়া চাই। 
তাহা না হইলে বাৎসল্য রসের সৃষ্টি হইবে না। ত্ঠাহার একজন সখা 
হইলেই হইল না, সখার সহিত তাহার খেলা করা চাই; আর তাহার 
নিজেরও ক্রীয়াশীল ও সরল হওয়া চাই, তাহ! না হইলে সধ্যরসের ক্দু্ঠি 
হইবে না। সেইরূপ, শুধু যে তাহার একটি প্রণয়িনী চাই তাহা নহে, 
মধুর-রস পুষ্টির নিমিত্ত তাহার নিজের নবীন সুম্দর পুরুষ হওয়৷ চাই, আর 
তাহার প্রণয়িনীরও লাবণ্যময়ী হওয়া চাই। ব্রজরস ক্ষৃত্ি করিতে কি 
কি প্রয়োজন, তাহা এখন অনায়াসে বুঝা যাইবে। উহাতে সুন্দর-নাগর 
চাই, নিভৃত নিকুপ্জ-বন চাই, সঙ্কেত-বাশী চাই। জটিলা চাই। আর চাই 
কি 1- না, নবান্ুরাগ, বাসকসঙ্জা, অভিসার, মিলন, মান, বিরহ, রাস 
প্রভৃতি । তুমি যদি ব্রজলীলায় বিশ্বাস করিতে না পার তবে একটি 
বুদ্ধির কাধ্য করিও। মহাজনগণ বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন, সেই 
অন্ধুরে!ধে যতদুর পার; বিশ্বাস করিয়া লও। তবু যদি তোমার মনে 
সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়। তবে তুমি সমুদ্বায় রূপক বলিয়া ভজনা আরম্ত 
কর-_তাহাতেও ক্ষতি নাই। দেঁখিবে, কিছুকাল পরে সে সমুদ্বায় ভাব 
'ঘুচিয়া তোমার হৃদয়ে ব্রলীলা মুণ্তি্ত হইয়া ধাড়াইবে। আমাদের 
নবীন-নটবর-নাগর জয়যুক্ত হউন! যাহার মধুর মুরলীরবে ব্রজাঙ্গনার 
'নীবীবন্ধন থসিয়া পড়ে, তিনি জয়যুক্ত হউন ! যিনি ব্রজ-বধূর মুখ-কমল- 
মধু লুণ্ঠন করেন, তিনি জয়যুক্ত হউন | যিনি ্রীমন্তাগবত এ্রন্থখানির 
প্রাণপ্রতিষ্ঠ করিয়াছেন, সেই আমাদের প্রীগৌরাজসুন্দর জযযুক্ত হউন ! 


নবম অধ্যায় 


নিজ জন নিঠুর, আনে দয়া প্রচুর, 

ভক্তজনে চঞ্চল, আনে গভীর অটল, 
নব অনুরাগ হুধ! ভূঙগ। 

যত অত্যাচার তোমার, অঙ্গের ভূষণ আমার, 


সব হৃধ! বরিষণ, প্রেম অঙ্কুরেতে শিশির সিঞ্চন, 
বলরাম দান মগে সঙ্গ 


শ্রীগৌরাঙ্গ কখন কখন আপন ইচ্ছায় প্ত্রীবাসের বাড়ী সপধীর্ত:ন 
যাইতেন। এইরূপ কি ভাবে একদিন সেখানে গিয়াছেন। গিয়া দেখেন, 
শ্ীবাসের আঙ্গিনায় শত শত ভক্ত মহানন্দে কীর্ভন করিতেছেন । 
শ্রীগোরাঙ্গ আসিয়াছেন, সে আনন্দে ভক্তগণের বাহ্জ্ঞান নাই। শ্রীবাসের 
আর্গিনায় কীর্তন হইতেছে, সুতরাং তাঁহার আনন্দ সর্বাপেক্ষ। অধিক । 
এমন সময় একজন দাসী ব্যস্ত হইয়া আসিয়! শ্রীবাসকে বাড়ীর ভিতরে 
ডাকিয়া লইয়৷ গেল। 

শ্ীবাসের এক পুত্র, বয়সে বালক; তাহার সাংঘাতিক পীড়া 
হইয়াছে। অভ্যন্তরে রমণীবা৷ তাহার সেবাগুস্রীা ও রোগ প্রতিকারের 
চেষ্টা করিতেছেন, আর শ্রীবাস বাহিরে প্রভুর সহিত নৃত্য করিতেছেন। 
স্বাহার এই পুত্র যে সাংঘাতিক রোগে মারা যাইতেছে, তাহাতে শ্রীবাসের 
মনে বিশেষ চিন্তা নাই। তিনি কেন চিন্তা করিবেন? তিনি ধাহার। 
তাহার পুত্র ধাহার, যিনি জীবমাত্রের গতি, সেই তিনি আঙ্গিনায় নৃত্য 
করিতেছেন। কাজেই শ্রীবাস রোগাক্রাস্ত পুত্রকে রমণীদিগের হস্তে 
সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া, বাহিরে আসিয়া সন্ধীর্ভনে নৃত্য 
করিতেছেন। 


শ্রীভগবানের লীলা ১৫৫ 


ডাকিবামাত্র দাসীর সহিত শ্রীবাস দ্রুতপদে বাটীর মধ্যে গমন 
করিলেন। তখন কেবলমাত্র চারিদগু রাক্রি হইয়াছে। পুব্রের কাছে 
যাইয়া দেখেন যে, তাহার অস্তিমকাল উপস্থিত। তখন তাহাকে অতি 
যত্পূর্ববক তারকত্রহ্ম-নাম শুনাইলেন। পুত্রের জননী প্রভৃতি রমণীরা 
কান্দিবার উপক্রম করিলে, শ্রীবাস বিনীতভাবে তাহার্দিগকে নিবারণ 
করিলেন। তিনি বলিতেছেন, প্ধীহাণ নাম শ্রবণমাত্র মহাপাতকীও 
নিত্যধমে যায়, সেই শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং আমার আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছেন । 
সুতরাং আমার পুত্রের যে ভাগ্য তাহ! ব্রহ্মা পর্য্যন্ত লোভ করিতে 
পারেন। যদি তোমাদের পুত্রের উপর প্রকৃতই স্সেহ থাকে, তবে 
তোমরা আনন্দ-উৎসব কর। সে শুভক্ষণে জন্মিয়াছিল, নৃত্যকারী 
প্রীভগবানের সম্মুখে সে দেহত্যাগ করিল? এই কথা মনে করিয়া আমার 
হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইতেছে । তোমরা স্ত্রীলোক, দুর্বল জাতি) যদি 
আমার এই কথায় মনকে সান্তনা করিতে ন! পার, তবে অন্ততঃ কিছুকাল 
ক্রন্দন স্থগিত কর। এমন কি, বাহিরে যে ভক্তগণ আছেন তাহারা 
যেন এই ঘটনার বিন্দুমাত্রও জানিতে না পারেন। কারণ, এই কথা 
প্রকাশ হইলেই দুঃখের তরঙ্গ উঠিবেঃ আর তাহা হইলে আমার প্রভুর 
আনন্দ-রস ভঙ্গ হইবে ।৮ অতএব, (যথা ঠৈতন্ভভাগবতে )-_“কলরব 
গুনি যদি প্রভু বাহা পায়। তবে ত গঙ্গায় প্রবেশি্ু সর্ধায়॥৮ শ্ত্রীবাস 
বলিতেছেন, “দ্দি ক্রন্দন-কলরব শুনিয়। প্রভুর আনন্দ-রস ভঙ্গ হয়, তবে 
আমি তদ্দগ্ডে গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব 1৮ 

এই কথা শুনিয়া শ্রীবাসের স্ত্রী, ও বাড়ীর অন্ঠান্ট রমণীরা, কতক 
বুবিস্বা, কতক অনুরোধে, আর কতক ভয়ে, ক্রুন্দনে স্থান্ত দিলেন) ও 
অভ্যন্তরের আঙ্গিনায় স্ৃতপুত্রকে ধিরিয়া বসিয়া রহিলেন,_এ সংবাদ 
কাহাকেও জানিতে দিলেন না আর, শ্রীবাস প্রসুল্লিত মুখে, কীর্তনস্থানে 


১৫৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


আসিয়। দুই বাহু তুলিয়া “হরিবোল” “হরিবেল” বলিয়া নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। 

কাজেই ভক্তগণ তখন ইহ] জানিতে পারিলেন না বটে; কিন্তু এ 
কথা অধিকক্ষণ গোপন থাকিবার নহে”_কাজেই ক্রমে প্রকাশ পাইতে 
লাগিল । কারণ ধিনিই এই সংবাদ শুনিতেছেন, তিনিই নৃত্যে ক্ষান্ত 
দিয়া চিত্র-পুত্তলিকার স্তায় শ্রীবাসের মুখপানে চাহিয়া দেখিতেছেন। 
দেখিতেছেন কি; যে শ্রীবাস সগ্য পুত্রশোকরূপ-বাণে বিদ্ধ, তিনি ছুই 
বাছু তুলিয়৷ মহানন্দে নৃত্য করিতেছেন! শ্রীবাসের এই অদ্ভুত ব্যাপার 
দেখিয়া সেই ভক্ক তখন শ্ত্রীগৌরাঙ্গের পাঁনে চাহিতেছেন ; আর 
ভাবিতেছেন, «প্রভু, এ তোমারই কাজ, তুমি ভিন্ন এরূপ রঙ্গ করে কাহার 
সাধ্য ? এই শ্রীবাস তোমার একান্ত প্রিয়, ইহার হদয়-মাঝারে তুমি ভিন্ন 
অ|র কিছুই নাই। সেই তুমি, তাহার আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছ। সেই 
তুমি তাহার একমাত্র পুত্র হরণ করিলে, ইহাতে তোমার প্রতি তাহার 
চিত্ত একবিন্দুও বিচলিত হইল না বরং তাহার চিত্তে আনন্দ ধরিতেছে 
না। ধন্ট তুমি! ধন্ত তোমার ভক্ত !” 

প্ররুতপক্ষে ধাহাদের মন নিতান্ত মায়াজালে আবদ্ধ তাহারা! ভাবিতে 
পারেন যে, প্রভু এ কাধ্যটি ভাল করেন নাই, যেহেতু তিনি যখন শ্রীবাসের' 
বাড়ীতে নৃত্য করিতেছেন, তখন তাহার সম্মুখে সেই শ্রীবাসের বাড়ীতে। 
কোন বিপর্দ আসিতে দেওয়া কর্তব্য ছিল না। কিন্তু হে মুগ্ধ-জীব! 
তুমি কি আমি ভগবান্‌ নহি? তুমি আমি শ্রীবাসও নহি,_কাজেই তুমি 
আমি তাহাদের মহত্বের পরিমাপকও হইতে পারি না। শ্রীবাসের এই 
ঘটনা দ্বারা জগতে একটি কথার উৎপত্তি হইল। সে কথা পূর্বে জগতে 
ছিল না, সেই কথায় লক্ষ লক্ষ লোক চিরদিন শিক্ষা পাইবে । এই 
অবতারের সমুদ্রায় কাণ্ডই জীব-শিক্ষার নিমিত্ত। এই লীলা দ্বারা, 
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্ীভগবান্‌ দেখাইলেন যে,_তোমরা যাহাকে ছুঃখ বঙ্গ, ভক্তের নিকট 
তাহা সুখ । পুত্রশোক অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর নাই। শ্রীবাস মর্দে 
মর্ম্বে এই বিষম আঘাত পাইয়া, সেই শেল বুকে করিয়া, ভক্তিবলে কি 
করিলে? তাহা তিনি জীবকে দেখাইলেন । 

তবে তোমরা বলিতে পর ষে, ভ্রীভগবান্‌ শ্রীবসকে কেন এত হু: 
দিলেন। কিন্তু প্ররুতপক্ষে শ্রীবাস একটুও ছুঃখ পান নাই। ষীহার 
মনে গ্রুব বিশ্বাস যে, শ্রীভগবান তাহার আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছেন, 
পুত্রশোকে তাহার কি করিতে পারে? তোমার যদি সে বিশ্বাসটুকু 
থাকিত, তবে তোমারও এঁ অবস্থায় দুঃখ হইত না। তাহার পর, আর 
একটি কথা সকলেরই জানা উচিত। ধীহার] ভক্ত, তাহার। ইহকালকে 
স্বপ্ন মনে করেন। কেবল পরকালই তাহাদের পক্ষে প্রকৃত । তাহাদের- 
নিকট মৃত্যু “চির-বিয়োগ” নয় 7 মৃত্যু তাহাদের নিকট *নৃতন-জীবন ও 
চির-মিলন 1৮ 

বলিয়াছি ষে, যিনি শ্রীবাসের মৃতপুত্রের বিষয় শুনিতেছেন। তিনিই 
নৃত্যে ক্ষাত্ত দিয়া, স্তম্ভিত হইয়া, একবার শ্্রীবাসের, একবার প্রভুর মুখ. 
পানে চাহিতেছেন। এইরূপে এক এক করিয়া ক্রমে সকলেই নৃত্যে ক্ষাস্ত 
দ্রিলেন। সুতরাং সেই সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গ ও করতাল বাছ্ও ক্ষান্ত হইল । 
যখন সমস্ত কোলাহল বন্ধ হইয়া গেল, তথন শ্রীগৌরাঙ্গের বাহ্‌ হইল। 
ব[হ পাইয়া তিনি ভক্তগণের পানে চাহিলেন। শ্রীগৌরাঙজ বলিতেছেন, 
“কেন আমার অন্তর কান্দিয়৷ উঠিতেছে ?৮ তখন শ্রীবাদের দিকে ফিরিয়া 
বলিতেছেন, “পণ্ডিত! তোমার বাড়িতে কি কিছু দুর্ঘটনা হইয়াছে ? 
কীর্তনে কেন আমার সুখ হইতেছে না? আমার গাণ কেন 
কান্দিতেছে 1” শ্রীবাস বলিলেন, “ভু ! তুমি আমার বাড়ীতে। সুতরাং 
দুর্ঘটন' অসম্ভব” এভু এ কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। 


১৫৮ ভ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তখন তিনি ভক্তগণের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, “তোমরা! আমাকে শীদ্ 
বল পগ্ডিতের বাড়ীতে কি কোন বিপদ হইয়াছে ?৮ তখন ভক্তগণ 
পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল্সেন। প্রভৃকে ছঃখের কথা 
কেহই বলিতে চাহেন না । কিন্তু শেষে বলিতে হইল । ভক্তগণ তখন 
কহিলেন, *ভ্রীবাসের পুত্র পরলোকগত হইয়াছে ।” এই কথা শুনিষ্া 
প্রভু বলিতেছেন, “সে কি! কতক্ষণ ?” ইহাতে পার্ষদগণ বলিলেন, 
এই ঘটনা চারি দণ্ড রজনীর সময় হইয়াছে, আর সে প্রায় আড়াই 
প্রহর হইল।% 

এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসের মুখ-পানে চাহিলেন। দেখেন, 
তাহার মুখ আনন্দে প্রফুল্ল | প্রতু শ্রীবাসের মুখ-পানে চাহিয়া তাহার 
বদনের ভাব দেখিয়া বড় সুখী হইলেন। বলিতেছেন, *ণ্্রীবাস! তুমি 
ধন্য | তুমি অগ্য শ্রীকৃষ্ণকে ক্রয় করিলে ।৮ কিন্তু তিনি আর ধৈর্য্য 
ধরিতে পারিলেন না, তাহার হুদ্নয় উলিয়া উঠিল। অশ্রুপুর্ণ নয়নে 
আপনা-অ।পনি বলিতে লাগিলেন, “আমি কিরূপে এই সঙ্গ ত্যাগ করিব ? 
এমন ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ কিতে হইবে মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ 
হইতেছে ।” শ্রীগৌরাঙগ এই বলিয়া মস্তক অবনত করিয়া অনেকক্ষণ 
রোদন করিলেন। শ্রীবাস তথন প্রভুকে শান্ত করিতে লাগিলেন । 
শ্রীবাস যখন বলিলেন, “প্রভু ! পুত্রশোক সহিতে পাবি, কিন্তু তোমার 
নয়নজল দেখিতে পারি না, প্রভু শান্ত হওঃ আমার ছুঃখ নাই, ছুঃখের 
সম্ভাবনাও নাই” তখন ্রীগৌরাঙ্গ নয়ন মুছিলেন । 

শ্রীগৌরাঙ্গ একটু শাস্ত হইলে, সকলে সেই মৃত শিশুকে বাহিরে 
আনিয়! শোয়াইলেন। প্রভু তখনই তাহার নিকট যাইয়া ও তাহাকে 
জীবিত ভাবিয়া! ছুই একটি প্রশ্ন করিলেন। প্র প্রশ্ন করিবামা্জ সেই 
সৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইল, আর শিশু কথা রুহিতে লাগিল! এই 
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'অস্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সকলে সেখানে আসিলেন। শ্রীবাসের পরিবারবর্গ 
'ও তক্তগণ মৃতশিশুকে তিরিয়া ফীড়াইলেন। প্রভুর ইচ্ছামত মৃতশিশু 
উত্তর করিতেছে, যথা, “আমার এ জগতের কাধ্য শেষ হইয়া! গিয়াছে, 
কাজেই আমি ভাল স্থানে যইতেছি। প্রভু ! রুপা কর, যেন তোমার চরণে 
মতি থাকে ।” ইহা! বলিয়াই তাহার আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া! গেল । 

যখন মৃতপুত্র শ্রইরূপ কথা কহিল, তখন মৃতশিশুর জননী প্রভৃতি 
স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে সে শিশু মরে নাই, সম্পূর্ণরূপে 
জীবিত আছে । শোক জীবের প্রধান ছুঃখ। এই শোক সহা করিতে 
মা পারিয়া পূর্বে রমণীগণ মৃতস্বামীর সহিত সহমরণে গমন করিতেন । 
শোকের কারণ আর কিছু নয়। যিনি শোকাকুল, তিনি ভাবেন যে, 
তাহার প্রিয়জন চিরকালের নিমিত্ত ধ্বংস হইয়া নীরব হইল । আর সে 
কথা কহিবে না, আর তাহার সহিত কোন কালে মিলন হইবে না। যদি 
তিনি জানিতে পারেন যে, তিনি যাহাকে মৃত ভাবিতেছেন, সে জীবিত 
আছে, তাহা হইলে শোকজনিত ছুঃখের অনেক পরিমাণে হাস হয় । 
'সৃতশিশুর মুখের কথা শুনিয়া তাহার জননী পর্ধ্যস্ত শোক ভুলিয়া গেলেন, 
এবং আনন্দে পরিপুরিত হইলেন। শ্রীবাসের চারি ভাই একেবারে 
প্রঙ্র চরণে পড়িলেন, এবং আর একবার প্রভূকে দেহ, গৃহ, প্রাণ, মন, 
বুদ্ধি সমর্পণ করিলেন আর একবার বলি কেন, না তাহারা পুর্বে 
এইরূপ বহুবার আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন । 

প্রভু বলিলেন, *শ্রীবাস ! যখন সংসারে আসিয়াছি, তখন তোমাকে 
' ইহার নিয়মের অধীন থাকিতেই হইবে । তবে কেহ কেহ সংসারের দণ্ডে 
রেশ পায়। কিন্তু তুমি তাহার বাহিরে । তবু তুমি আমার নিজ-জন, 
যথাসাধ্য তোমাকে একটি সান্ত্বনা বাক্য বলি। যেমন তোমার পুত্র 
পরলোকগত হইয়াছে, তেমনি আমি আর শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তোমার 
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পুর্র রহিলাম |” এই কথা শুনিয়! সকলেই শ্রীবাসের ভাগ্যকে প্রশংসং 
করি হ্রিধ্রনি করিয্লা.উঠিলেন+ তাহাব পরে ভক্তগণ মৃতদেহ লইয়া 
সৎকার করিতে দগেলেন। 

সকলেই শোক দুঃখ ভুলিলেন, কিন্তু একটি কথা রেহই ভুলিতে 
পারিলেন না। দে কথাটি সকলের হৃদয়ে শেলের মত বি্ধিয়া রহিল। 
স্নক্লেই বিষগ্নচিত্ত্ে ভাবিতে লাগিলেন যে, প্রস্ু ওকি কথা বলিলেন ? 
প্রভু যে বলিলেন, এরূপ সঙ্গ কিরূপে ছাড়িবেন, তবে কি তিনি 
আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন? প্রভু ত্যাগ করিয়া গমন 
করিলে ত একজনও প্রাণে বাচিবে না। সকলেই অত্যন্ত উদ্ধিগ্র হইয়া 
মনে মনে এই বিষয় চিন্তা কবিতে লাগিলেন। কথাটি এরূপ মন্দ্রভেদী 
£য) উহা! লইয়৷ পরস্পরে আলোচনা কবিতেও পারিলেন না! সকলেই 
মনে মনে রাখিলেন। 


দশম অধ্যায় 


আবু, কেনে গোরাঠাদের বিরল বয়ান ।ঞ। কে আইল কে আইল বলি ঝরয়ে নয়ন &' 
চেৌদিকে। তয়গণ কান্দি অচেতজ+ গৌরাঙ্গ এমন কেনে ন1 বুঝি কারণ ॥ 
র্যিযধ চহিতে হিক্ক।.কেমন জানি করে। কত হুরধূনী গোরার অশাখিযুগে ঝরে॥ 
হরি হরি ধলি গোরা ছাড়ে নিশ্বাস।  শিরে কর হানে বাস গদগদ ভাষ॥ 
মাঝে মাঝে এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ বাহজ্ঞান লাভ করিষ্না ভক্তগণের 
সন্ধে ছুই একটি কথা বলিতেন, কি কীর্ভন করিতেন। কিন্তু অন্ত সময় 
একেবারে. নারে, বিক্ষোর হইয়া থাকিতেন। একদিন ভক্তগণ 
শ্ীন্যিইর বিশেষ উদ্জিয় দেখিতে লাগ্রিলেন। তাহার মুখে যে, 
'মানন্যয়দ্ব ছিল তাহা! হঠাৎ. অন্তহিত হইল। পুত্রের সাংঘাতিক রোগ, 


অক্রূর আসিয়াছে ১৬৯ 


হইলে মুখে যেরূপ চিন্তার নিদর্শন দেখা যায়, সেইরূপ ঘোর উৎকগ্াক্ক 
তাহার যুখচত্দ্রিমা মলিন করিল । ভক্তগণ বুঝলেন যে কোন ঘোর উদ্বেগ 
শ্রীগৌরাক্ষের অন্তরে অতিশয় যস্ত্রণ দিতেছে । কিন্তু সে চিস্তাটি কি কেহ 
স্থির করিতে পারিলেন না । ইহার কারণ জিজ্ঞাস! করেন, এরূপ সাহসও 
কাহারও হইতেছে না। জিজ্ঞাসা করিলেও ফল নাই, যেহেতু প্রভু হয়ত 
প্রশ্ন শুনিতে কি বুৰবিতে পারিবেন না, বা উহার উত্তরও দিবেন না। 
নিমাই আপনার ঘরের পিঁড়ায় বসিয়া আছেন, ভক্তগণ চতুষ্পার্শে বসিয়া 
তাহার বদন নিরীক্ষণ করিতেছেন । নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া তাহাদের হয় 
বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে । তাহার চক্ষে জল নাই, যেন হুতাশে নয়নের 
জল শুখাইয়! গিয়ছে । মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতেছেন, কি অস্ফুটম্বরে 
“হায় হায়” করিতেছেন ! শচী পুত্রের এই হৃদয়বেদন। দেখিয়া ছুঃখে রোদন 
করিতেছেন, কিন্তু নিমাইয়ের মনে কি ছু£থ তাহা! বুঝিতে পারিতেছেন না । 
স্তরাং কিরূপে সে ছুঃখ অপনয়ন করিবেন, তাহাও স্থির করিতে 
পারিতেছেন না। 

নিমাই মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক চাহিতেছেন। কখনও বা একটু 
উঠিয়। উকি মারিতেছেন, যেন কাহার জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন । অল্প 
একটু শব্ষ হইলেই চমকিয়া উঠিতেছেন ও মুখ শুখাইয়া যাইতেছে । 
কখন বা শব গুনিয়৷ নিকটস্থ ভক্তগণকে বলিতেছেন। “তোমরা দেখ ত 
কে এলো 1” এই কথা গুনিয়৷ কেহ বাটীর বাহিরে যাইয়৷ দেখিয়া 
আসিলেন, আর বলিলেন, কৈ ? কেহ ত আসে নাই।” তখন আবার 
নিমাই একটু শান্ত হইলেন। আবার উঁকি মারিতে লাগিলেন এবং 
কে!ন শব হইলে অমনি বলিলেন, “্মাবার দেখিয়া আইস, কেহ 
আসিফাছেন কি না।৮ নিমাই কেন. এইরূপ করিতেছেন। কেহ কিছু 
বুঝিতে পাবিতেছেন না । এমন সময় গোপীনাথ লিংহ আসিয়া উপস্থিত। 


১৬২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তাহার পানে অতি কাতরভাবে চাহিয়৷ শ্ীগৌরাঙ্গ বলিলেন, “অক্রুর | 
তবে তুমি সত্যই আসিয়াছ ? সত্যই আমাকে অনাথা করিয়া কৃষ্ণকে 
লইয়া যাইবে? এই বলিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। তখন সকলে বুঝিতে 
পারিলেন 'শ্রীগৌরাঙ্গের মনের ভাব কি? 

শ্রীবৃন্ধাবনের রাধাকৃষ্চ লীলার সমুদ্বায় স্বয়ং আম্বাদন করিয়া ও 
ভক্তগণকে আশ্বাদ্দন করাইয়া এখন শ্রীগৌরাঙ্গ এই কৃষ্ণ-লীলার আর 
একপদ অগ্রবর্তী হইলেন। শ্ীনবন্ীপে এখন “অক্রুর-সংবাদ” পাল! 
আরম হইল। ্তরীগৌরাঞ্জের মনে এই ভাব বিদ্ধিয়া গেল যে, শ্রীঅক্রুর 
আসিতেছেন, আসিয়া তাহার কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবেন। 

এখন উপরের বান্ছুঘোষের পদটা অন্ুভব করুন। অক্রুর আসিয়া 
কুষ্ণকে লইয়া যাইবেন, অক্রুর আসিতেছেন, আগতপ্রায় কিন্তু কখন 
আসিবেন ঠিক নাই, এই ভাবে শ্্রীনিমাই বিভোর | কাজেই উদ্বেগে 
মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, একটু উঠিয়া মুহুমু্ছ উকি মারিতেছেন। কোন 
শব শুনিলেই «কে এলো” বলিয়া ভয়ে ব্যস্ত হইতেছেন। একটু শব্ধ 
হইলেই ভাবিতেছেন। “এই এসেছে 1» 

এখন মথুরায় লীলা আরম্ভ হইতেছে। কাজেই শ্রীনিম।ই অক্রুবের 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, করিতে করিতে ভাব ফুটিতে লাগিল। ক্রমে 
জ্রীগৌরাঞ্গ এই রসে এত বিভোর হইলেন যে অক্রুর আসিয়া যেন তাহার 
অগ্রে ঈাড়াইলেন, আর তিনি অক্রুরকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতেছেন, 
“অক্রুব) অমার কৃষ্ণকে লইয়া যাইও না” ইহা! বলিয়া! এন্সপ কাতরম্বরে 
মিনতি করিতে লাগিলেন যে, ষাহার! চাবিপার্খে বসিয়া প্রভুর ভাব লক্ষ্য 
করিতেছেন, তাহাদের হৃদর বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। শ্রীনিমাই 
'আবার বলিতেছেন; "অক্রুর ! কৃষ্ণ আমার যতনের ধন, মথুরা স্বার্থ- 
পরতার স্থানঃ সেখানে তাহার যত্র হইবে না। তাহার হৃদয় ভালবাসায় 


দাড়াও একবার দেখি ১৬৩. 


গঠিত, তিনি ব্রজ ফেলিয়া যাইতে মর্মাহত হইবেন।” নিমাই, এইরূপ 
বলিতেছেন, আর যেন বুঝিতেছেন ষে, তাহার কথ না শুনিয়া অক্রুর 
তবুও কৃষ্ণকে লইয়া ষাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। তখন আবার 
বলিতেছেন, “অক্রুরের দোষ কিঃ আমার কপালের দোষ । বিধি আমার 
কপালে কৃষ্ণ-বিরহ লিখিয়াছন, অক্রুর কেবল সেই নির্বন্ধ পালন 
করিতেছে মাত্র ।” শ্ীগৌরাঙ্গের সেই মূহুর্তের প্রলাপ অবলম্বন করিয়া 
মহাজনেরা নান পদ রচনা করিয়াছেন, তাহার একটি পদ শ্রবণ করুন। 


শ্রীমতী রাধা বিধিকে সম্বোধন করিয়! বলিতেছেন--- 
“তুই রে বিধি অক্রুর মৃত্তি ধরি। আমার কৃষ্ণ নিলি চুরি করি ॥ 
যদি কৃষ্ণ নিলি চুরি করি। রাখিস্‌ তারে যতন করি ॥ 


( আমার যতনের ধন রে) 

এইরূপে শ্রীনিমাই অক্রুরকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। ক্রমে 
সে ভাব আরো প্রস্ফুটিত হইল। সে ভাব এই যে, নিদয় অক্রুর তাহার 
কুষঞ্ককে ছাড়িল না, লইয়া চলিল। তখন আরও আকুল ভাবে বলিতেছেন, 
“অক্রুর! আমার প্রাণনাথকে কোথ! নিয্[া যাইতেছ ? তাহাকে নিয়া 
গেলে আমি বাচিব কিরূপে 1” “অক্রুর তোমাকে মিনতি করিতেছি” 
বলিতে বলিতে তাহার শোকসিন্ধু উৎলিয়া উঠিল। তখন কান্দিতে 
কান্দিতে বলিতে লাগিলেন, «--আমাকে শোক-সাগরে ভ।সাইয়া, 
আমার কৃষ্ণকে লইও না।” ইহা বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু ভক্তগণ 
ঘিরিষা দাড়াইলে আবার বসিলেন। তখন আবেগ ভরে ভক্তগণকে 
বলিতেছেন, “তোমরা যে চুপ করে বিলে? তোমরা কেহ ষে 
কোন কথা কহিতেছ না? কুষ্ণকে যে লইয়া গেল, দেখিতেছ না ?” 
কিন্তু ভক্তগণ এ কথার কি উত্তর দিবেন, তাহার! কেবল রোদন করিতে 
লাগিলেন । যথা 


-১৬৪ ভ্রীঅমিযনমিমাই-চরিত 


হরি হরি কি কহুব গৌরচরিত। গ্রু। 

'অকুর অকুর বলি, পুনঃ পুনঃ ধাবহি। ভাবছি পরব পিরীত ॥ 

কাহা মঝু প্রাণনাথ লেই যাওই, ডারি শোকরি কুপে ? 

কো পুন বচন, বোল নাহি এঁছন সব জন রহিল নিচুপে ॥ 

রোই ভকতগণ বোলই পুনঃ পুনঃ তুছ” সব না কহসি ভাষ। 

এঁছন হেরি ভকতগণ রোয়ত, না বুঝল গোবিন্দদাস ॥ 

তখন “অক্রুর একটু ড়া আমি রুষ্ণকে একবার জনমের মত 
দেখিয়া লই”/_ইহাই বলিয়! প্রভু অক্রুরের পশ্চাৎ দৌড়িলেন। ভক্তগণও 
ব্যস্ত হইয়া তাহাকে ধরিতে উঠিলেন, কিন্তু তাহাদের বেশি পরিশ্রম 
করিতে হইল না। কারণ প্াড়াও” “দাড়াও” বলিয়া ছু এক পা ষাইতে 
না যাইতে প্রভু একটু কাপিলেন, আর দীঘল হইয়া ধুলায় মৃচ্ছিত হইয়া 
পড়িয়া গেলেন। ভক্তগণ সর্বদা সতর্ক থাকেন যে প্রভু মুচ্ছিত হইয়া 
ধূলায় না পড়েন, কিন্ত সকল সময় তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না। 
কারণ সকল সময় প্রভুর মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাহার বাহ 
গতিও বুঝিতে পারেন না। অনেক সম্তর্পণে নিমাই চেতন পাইলেন, 
অর্থাৎ তাহার মুচ্ছা ছাড়িয়া গেল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাহজ্ঞান হইল না। 
.যেছেতু তখনও আপনাকে গোপী ভাবিতেছেন, আর ভ।বিতেছেন যে, 
কষ্চকে মধুরায় লইয়া গিয়াছে । এই ছুই ভাবে রোদন করিতেছেন । 

এই কৃষ্ণ-বিরহ পূর্ব্বেও হিল? এখনও রহিয়াছে ; তবু উভয়ভাবে 
অনেক প্রভেদে। ইহার তথ্য পূর্ববে কিছু বলিয়াছি। পূর্ব্বে নিমাই 
“কৃষ*-বিরহে কান্দিতেন, কিন্তু এখন নিমাই আর নিমাই রহিলেন না। 
এখন তিনি শ্রীমতী রাধা, অথবা একজন গোগী। আর শ্্রীকুষ্ণ মথুরায় 
গমন করিলে যেরূপ গোপীর! কাতর হইয়া রোঙ্বন করিম্নাছিলেন, সেইরূপ 
বোধন করিতে লাগিলেন । যথা চৈতন্তভাগবতে-.. 


কৈশবভাবততী ১৬৫ 
'্পুর্ব্বে যেন গো্পী লব কৃষ্ণের বিরহে । " পায়েম মরণ ভয় চঞ্জে উদয় ॥ 
সেই সব ভাখ প্রন্ভু-করিয়া স্বীকার । কান্দেন সবায় গলা ধরিরা অপাধ 4” 
পুনঃ যথা এচতন্যামজলে-_ ্ি 
“এত মতে আনন্দে. সানন্দে দিন যায়। আচিতে উঠেখেদ রা ॥ 
যখন একটু চেতন৷ হইতেছে, আর ভক্তগণকে সন্দিগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন, “আমি কি প্রলাপ বকিলাম ? আমি কিরাধা? আমিনা 
নিমাই ?” কিন্তু ইহার উত্তর শুনিবার অবকাশ পাইতেছেন না, আবার 
তখনই অচেতন হইতেছেন। এই গোগী-তাব উদয় হইলে, প্রন গাব 
শ্রীতগবানরূপে সর্ববসমক্ষে প্রক।শ হইয়া! বিষুট্রায় বসেন নাই! তবু মাঝে- 
মাঝে শ্রীভগবানরূপে প্রকাশ হইতেন বটে, কিন্তু সে কিরুদ্্রো দে 


রলিয়াছি। " 
এই যে গোপী-ভাবে কৃ্বিরহ, ইহা অদ্ভুত কাড। জ্যোৎন্। য় 


'শিহরিয়া উঠিতেছেন। কেন? না, কৃষ্ণ বিনা কিরূপে রজনী যাপন 
করিবেন 1 শ্রীকুষ্ণকে অক্রুর মথুরায় লইয়া গিয়াছেন, আর কুজা তাহাকে 
ভুলাইয়া রাখিয়াছে, এইভাবে শ্রীগোরাঙ্ ধূলায় পড়িয়া রোদন 
করিতেছেন । যথা নিমাইয়ের উক্তি, “কুজা কুৎসিত মতি কৃষ্ণ হরে নিল |» 

জীবের শিক্ষা এই অবতারের যে এক প্রধান উদ্দেশ্ত, তাহা পদে পদে 
বুৰা যায়। প্রভুর এইরূপ ভাব-পরিবর্ভনে বুঝা যায় যে, জীব সাধারণতঃ 
ভক্তিভাবে শ্রীভগবান ভজন করিয়া ক্রমে মধুর-ভাবে তাহাকে প্রাপ্ত হয়। 
অর্থাৎ ভ্রীভগবান্‌কে প্রতু বলিয়া ভজনা করিতে করিতে, তিনি শেষে 


পদ্দতলস্থ ভক্তকে হৃদয়ে ধরিয়াপতি যেমন আপন নারীকে গাড় 
আলিঙ্গন করেন,_সেইরূপ করিয়া থাকেন। 

নিমাই বাড়ীতে বসিয়া আছেন, এমন সময় কেশবভারতী আইলেন। 
তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শচীদেকী বাঁলিয়াছিলেন-_ 
“বড় সাধ ছিল মনে নগ্দিয়া-বসতি । কাল হয়ে এল মোর কেশবভারতী 1৮ 


১৬৬ জীঅমিয়নিমাই-চরিত 


নিমাই ষে “কে এলো, কে এলো” বলিয়! উঠিতেছেন, সেকি এই 
কেশবভারতীর নিমিত্ত? কেশবভারতী ব্রাঙ্গণ, পরম ভক্ত, অতি 
গুদ্ধচিত্ত। তাহাকে দর্শন মাত্র নিমাইয়ের অন্তরের বেগ অতিশয় বৃদ্ধি 
পাইল। ভারতী ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিয়া পুলকিতাঙ্গ ও তাঁহার ভাব 
দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাহাকে দশন করিতেছেন। একটু দেখিয়া 
বলিতেছেন, “তুমি শুক না প্রহলাদ ?” এইরূপ স্ততিবাদ শুনিয়া নিমাই 
আরো! কান্দিয়া উঠিলেন। কেশবভারতী আবার ভাল করিয়া মুখ. 
দেখিতেছেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনের ভাব ফিরিয়া গেল। 
তখন বলিতেছেন, “তুমি শুক কি প্রহ্লাদ নও, তুমি কি বলিতেছি।৮ 
থা চৈতন্তঠ ভাগবতে--_ 

“তুমি প্রভূ ভগবান জানিন্থু নিশ্চয় । সর্বজন প্রাণ তুমি নাহিক সংশয় 1” 
এ বোল শুনিয়া প্রভু ব্যথিত অন্তর । ন্যাসী নমস্কারী বলে বচন মধুর ॥ 
তোর কৃষ্ণ অনুরাগ অতি বড় হয়। সে কারণে যেথা সেথা দেখ কৃষ্ণময় ॥ 
বল বলন্তাসীবর করুণা করিয়া। কবে কৃষ্ণ অন্বেষিব সন্ন্যাসী হইয়া ॥ 
কুষ্ণের উদ্দেশ্তে কবে দেশে দেশে যাব। কোথা গেলে কৃষ্ণ প্রাণনাথে 


মুই পাব। 
পুনঃ ষথ! টৈতন্তচরিত কাব্যে-_ 
| ংসাং স্বা শ্রত্ব! দ্বিগুণবিকলোহসৌ পুনরপি, 

প্রকামং চক্রন্দায়মপি পুনরাহ!তি চকিত। 

ভবান্‌ দেবোবিষ্ণুবিদিতমিমেবং খলু ময়ে 

ত্যুপাকর্ণ্য শ্রীমান্নসনমিহ কর্তৃ ংস চকমে ॥ ৫৪ ॥ 

কেশবভারতী কাঞ্চননগরে অর্থাৎ কাটোয়ায় স্ুরধুনী তীরে একটি, 

ঝুন্দর বটবৃক্ষতলে বাস করিতেন। তাহার বংশীয়েরা অগ্যাপি উহাব 
নিকটবর্তী স্থানে বিরাজ .করিতেছেন। ভারতীকে দেখিয়া নিমাই বাস্থ- 


আগমবাগীশ ১৬৭, 


পাইলেন ও তাহাকে অনেক যত্ব করিয়া ভিক্ষা করাইলেন, ও তাহার 
প্রতি অত্যন্ত ভক্তি দ্বেখাইলেন। কিন্তু তাহাতে তাহার ভাবের বিশেষ 
পরিবর্তন হইল না। 

একদিন নিমাই পড়ায় বসিয়া ভাবিতেছেন। কি ভাবিতেছেন, 
তাহা তাহার কার্য্যের দ্বারা কতক ব্যক্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ যে মথুরায় 
গিঘ্নাছেন, ইহ নিমাই স্থির বুকিয়া বসিয়া আছেন। কাজেই কৃষ্ণ- 
বিরহে দিবানিশি পুড়িতেছেন। অতি ব্যথার স্থানে অভিমানে ক্রোধের 
উদ্দয় হয়। নিমাই শ্রীরুষ্চের চরিত্র দ্বেখিয়া মনে মনে ক্রোধ করিলেন । 
ভাবিতেছেন, শ্রীক্ুষ্ণ বড় নির্দয় এবং ক্রতদ্ন। গোপীদিগের সহিত 
তাহার ব্যবহার একটুও ভাল নয়। আপনি ত্রিজগৎকে মোহিত করিতে 
পারেন, তাহ|ই বলিয়া অন্ুগত। সরলা! গোপীর্দিগকে মোহিত করিয়া॥ 
কুলের বাহির করিয়া, শেষে পরিত্যাগ করা, নিতান্তই নিষ্ঠুরের 
কার্য । এরূপ নিষ্ঠুরকে ভজন করায় ফল কি? সুথই ব৷ কি? 
অতএব কৃষ্ণকে আর ভজন না করিয়া গোপীদিগকে করা ভাল। 
কারণ তাহারা কৃষ্ণের পাদপন্রের নিমিত্ত সমুদয় ত্যাগ করিল। নিমাই 
অহরহ মুখে কষ্ণনাম জপ করিতেন; কিন্তু এই অবধি গোপীদিগকে 
ভজন করিবেন স্থির করিয়াঃ মুখে কৃষ্ণনাম জপ ছাড়িয়া দিয়া একমনে 
“গোপী” “গোপী% নাম জপিতে লাগিলেন । 

ভক্তগণ প্রভুর ভাব কিছু কিছু বুঝেন। আর তাহ|রা প্রভুর মনের 
ভ।ব একটু বুঝ্য়া বিশ্বিত হইয়া সেই গোপী-নাম জপ শুনিতেছেন। 
এমন সময় সেখানে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ আসিলেন। ইনি আ'র 
নিমাই এক টোলে গঙ্গাদাসের নিকট পাঠ করিয়াছেন, অতএব প্রভুকে 
তিনি, খুব চিনেন। নিজেও তখন খ্যাতাপন্ন হইয়াছেন। ব্যাস 
যেরূপ ন্তায়ের আগমবাগীশ সেইরূপ তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান আচার্য্য । 


১৯৬৮ শ্বীঅমিয়নিমাই-চবিত 


"শুনিয়াছেন, নিমাইপ্ডিত অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং সাধুপথ ছাড়িয়া দিয়া, 
“হরিভজা” হইয়াছেন । এইজন্য তাহার সহিত তর্ক করিতে, অথবা 
শুধু কৌতুহল তৃপ্তির নিমিত্ত, একবার তাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। 
দেখেন নিমাইপঙ্ডিত তক্তগণ পরিবেষ্টিত। সকলে নীরব হইয়া ভক্তি- 
পূর্বক তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিয়ছেন, আর তিনি একমনে “গোপী* 
নাম জপিতেছেন। 

নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া আগমবাগীশের জিগীষা বৃতির নিবৃত্তি হইয়া 
গেল। দেখেন যে, নিমাই নিতান্ত ভালমারুষ, মুখে দত্তের চিহ্ৃমা্র 
মাই, বরং তাহাতে সারল্য ও বিনয়ের জ্যোতি অতি পরিষ্কাররূণে 
প্রকাশ পাইতেছে। কাজেই এরূপ নিরীহ ও ক্ষমতাশূন্ লোকের 
সহিত কোন তর্ক কি শাস্ত্রালাপ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। 
তবে ইহাও ভাবিলেন,_তিনি আগমবাগীশ, আসিলেন আর চলিয়া 
গেলেন, অথচ কেহ লক্ষ্য করিল না, ইহা হইতেই পারে না। অতএব 
এই মুগ্ধ ব্রাহ্মণকুমারকে গোট1 ছুই উপদেশ দিয়া যাইবেন সিদ্ধান্ত 
করিলেন। ইহাই ভাবিয়া প্রসুকে বলিতেছেন, “পণ্ডিত! তোমার 
কার্য প্রণালী শান্ত্রসম্মত নয়। কিন্তু নিমাই সে কথা শুনুন বা না 
শুনুন, শুনিয়াছেন যে, তাহার কোন লক্ষণ দেখিতে দিলেন না, অবিচলিত 
হইয়! “গোপী” «গোপী” নাম জপিতে লাগিলেন। তখন আগমবাগীশ 
আবার বলিতেছেন, «তোমার এ প্রণালী অশাস্ত্রীয়। কৃষ্ণনাম জপায় 
পুণ্য আছে, এরূপ শাস্ত্রে দেখিতে পাই। গোপী-নাথ জপিবার বিধি 
কোন শাস্ত্রে দেখিতে পাই না। অতএব গোপীনাথ জপা! ছাড়িয়৷ দাও, 
বরং কৃষ্জনাম জপ কর, তাহাতে ফল পাইবে 1 

কৃষ্ণনাম কর্ণে প্রধেশ করিলে, প্রভু মুখ তুলিয়া আগমবাগীশের 
কথা 'শুমিতে লাগিলেন। কৃষ্ণানন্দ ঘাহা! বলিলেন, মিমাই তাহার 
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ভাব বুঝিলেন। কিন্তু কৃষ্ণানমন্দ ষে কে, তাহা চিনিলেন না। তবে 
তিনি যে একজন অন্য সম্প্রদ্দায়ের লোক, অর্থাৎ নিজজন নহেন, ইহা 
হ্বভাবত তাহার মনে উদ্দয় হইল। তখন মনে এই ভাব হইল যে, 
তিনি ত গোপী, আর কৃষ্ণানম্দ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষীয় মথুরার লোক। 
তাই এভু কৃষ্ণানন্দের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, “তুমি বৃথা চেষ্টা 
করিতেছ,। কৃষ্চনাম আর লইব না। কৃঞ্চের সহিত কোন সম্বন্ধ 
রাখিব না॥ কৃষ্ণ নির্দয় ও কৃতত্ন।” তখন আগমবাগীশ জিভ কাটিয়া 
বলিতেছেন, *ও কথ। বলিতে নাই, শুনিতেও নাই, আর কৃষ্খচনাম 
ত্যাগ করিয়া গোপীনাম জপ করিলে মহা অপরাধ হয়।” প্রভু 
বলিতেছেন, “তুমি কৃষ্ণের দত হইয়া! আমাকে ভুলাইতে আসিয়াছ ? 
তুমি আমার কুঞ্জ হইতে বাহির হও।” আগমবাগীশ ইহারি ভাব 
কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিশ্মিত হইয়া দড়াইয়া রহিলেন। তখন 
প্রভু বলিতেছেন, “তুমি এখনও গেলে না? ধীড়াও, আমি তোমাকে 
বাহির করিতেছি ।৮ ইহাই বলিয়া নিকটে একখান! যষ্টি ছিল তাহা! 
লইয়া, “বাহির হও” বলিয়া ক্রোধের সহিত আগমব|গীশের পানে 
ধাইলেন। আগমবাগীশ যর্দি & তাবের ভাবুক হইতেন, তবে প্র 
তাহাকে কৃষ্ণের দুত ভাবিয়া যেরূপ কথ! কহিতেছিলেন, তিনিও 
সেই ভাব স্বীকার করিয়া তাহার উত্তর দিতেন। কিন্তু তিনি সে 
ভাবের ভাবুক নহেন, কাজেই প্রভুর ভাব কিছু বুঝিতে পারিলেন 
না । তবে তিমি এই বুঝিলেন যে, একজন অতিশয় বলবান গ্রকাণ্ড 
দেহধারী যুবক হষ্টি হস্তে করিয়া কি কারণে ক্রুদ্ধ হইয়! তাহাকে 
মারিতে আসিতেছে । স্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ত্রাহ্ষণ-পঞ্ডিত মানুষ 
তিনি আর কি করিবেন? “বাপরে, মারলে রে” বলিয়া উর্ধস্বাসে 
ঘ্বৌড় মারিলেন। এত ব্যস্ত হইয়া দৌড়াইলেন যে, পশ্চাতে কেহ 
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তাহাকে মারিতে আসিতেছে কি না, ইহা! দেখিবার অবকাশও পাইলেন? 
না, অনবরত দৌড়িয়! দৌড়িয়া নিজজনের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। 
পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, কেহ আসিতেছে না, আর 
নিজজনকে কাছে দেখিয়! অনেকট! সাহসও হইল। তখন ভয়ে ও 
পরিশ্রমে হাপাইতে হাপাইতে তাহাদের নিকট বলিতে লাগিলেন, 
“অগ্য একটি ব্রহ্মহত্যা হইতেছিল। কেবল পিতৃপুরুষের পুণ্যবলে: গ্রাণ' 
পাইয়াছি। বড় ফাড়া কাটাইলাম। রাম! রাম! এমন স্থানেও 
মনুষ্য যায়? যাহা হউক, ইহার একটা বিহিত করিতে হইবে । নিমাই- 
পণ্ডিত কি দেশের রাজা হইয়াছে ৮ 

সকলে কৌতুহলী হইয়া ব্যাপার কি ভিজ্ঞাসা করায়, আগমবা গীশ 
বলিতেছেন, *“নিমাইপগ্িত বড় ভক্ত হইয়াছেন শুনিয়া আমি তাহাকে 
দেখিতে গিয়াছিশাম। দেখি ষে, কতকগুলি অকালকুম্মাণ্ড তাহার মুখ 
পানে চাহিয়া! বসিয়! রহিয়াছে, আর নিমাই «“গোপী” «গোপী” বলিয়া 
নাম জপিতেছে। বেচারার অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখ হইল। গোপী 
নাম জপা শাস্ত্রে নাই। ভাবিলাম, ইহ।কে একটি সছুপদেশ দিয়া 
াই। তাই বলিলাম যে, 'তুমি গোপী-নাম না জপিয়! কৃষ্ণনাম জপ 
কর।, এই আমার অপরাধ । ইহাতে কৃষ্ণকে ত অনেক কটুকাটব্য 
বলিল, সে কথা শুনিলে কর্ণে হস্ত দিতে হয়। তাহার পরে করিল 
কি,--নিমাইপগ্ডিতকে দেখহ ত, সেই চারিহস্ত লম্বা, অঙ্গে অসুরের 
স্তায় বল।_হাতে লাঠি লইয়া আমাকে মারিতে আসিল। তখন 
আমি ভাবিলাম ষে। এক দৌড় মারিলে প্রাণরক্ষা হইলেও হইতে পারে। 
তাই দৌড়িয়া প্রাণ পাইলাম । এখন তোমরা বিচার কর, নিমাইপগ্ডিত. 
কি নদের রাজা ?” 

আগমবাগীশের গণের নিমাইপগ্ডিত ও তাহার ধর্মের উপর বড় 
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অশ্রদ্ধ।। সুতরাং এ কথা শুনিয়া প্রভুর ফদ্োষ-কীর্তনের একটি সুবিধা 
পাইয়া তাহার! বড় সন্তুষ্ট হইলেন। একজন বলিতেছেন, «কল্য নিমাই- 
পণ্ডিতের সহিত একত্রে পড়াশুন! করিলাম, অগ্ভ তিনি কিরূপে গোসাঞ্ছি 
হইলেন ?” আর এক জন বলিলেন, “তিনি ব্রাহ্গণ বলিয়! হয় ত 
অভিমান করেন, কিন্তু আমরাও ত ব্রাহ্গণের তেজ রাখি। তিনি ষে 
ব্রাহ্মণ মারিতে চাহেন, তাহার এ আসম্পর্দা কেন হয় ? আর একজনের 
পিতা একটু বড়লোক । তিনি বলিতেছেন, “নিমাইপগ্ডিত জগন্নাথের 
বেটা, আমরাও কম লোকের সন্তান নহি।” আর একজন বলিলেন, 
'“তিনি মারিতে যে আসেন, তিনি কি রাজা ৭৮ এই কথ। শুনিয়া 
আর এক জন বলিতেছেন, “ইহার প্রকৃত কর্তব্য আমি বলিতেছি। 
তিনি যেমন আমার্দের মাবিতে আইসেন, আমরাও তাহাকে মারিব, 
দেখি কে রাখে ?৮ 

কাজেই তখন তাহারা শ্রীনিমাইকে মারিবেন এই পরামর্শ করিতে 
লাগিলেন। এখন নিম।ইয়ের কথা শ্রবণ করুন। তিনি ষষ্টি হাতে 
করিয়া যেমন “বাহির হও” বলিয়া অগ্রবর্তী হইলেন, অমনি ভক্তগণও 
তাহাকে ধরিতে উঠিলেন। এদিকে প্রভুর ভাব দেখিয়া আগমবাগীশ 
চীঘক।র করিয়া ভয়ে দৌড় মারিলেন, কিন্তু আগমবাগীশের ভাব 
দেখিয়! শ্রীনিমাইয়ের রসভঙ্গ হইল ও তদ্ধণ্ডে ভাহার নিপট্ট বাহ্‌ হইল । 
নিমাই অনেক দিবস পর্য্যস্ত গোপীভাবে শ্ত্রীকষ্চ-বিরহে বিভোর ছিলেন। 
সেভাব দেখিয়া শচী প্রভৃতি ও ভক্তগণ কান্দিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন । 
তাহারা নান! চেষ্টা করিয়াও প্রভুকে এই ভাবসাগর হইতে উঠাইতে 
পারেন নাই । কিন্তু আগমবাগীশ আসিয়া অতি সহজে তাহাকে চেতন 
করাইয়া! দিলেন | 

প্রভু সম্পূর্ণরূপে বাহ্‌ পাইয়া হাতের যষ্টি ফেলিয়া দিলেন। ভক্তগণ 
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তাহাকে ধরিয়৷ আবার তাহার স্থানে আনিয়া বসাইলেন। প্রভূ বসিয়া 
ভক্তগণের পানে ছু।হিয়া বলিতেছেন, “আমি কি চাঞ্চল্য করিলাম ?৮ 
ভক্তগণ কিছু বলিলেন না। কিন্তু তবু শ্্রীনিমাই সমুদ্বায় জানিতে 
পারিলেন। তিনি যে যষ্টি হাতে করিয়া আগমবাগীশকে তাড়াইয়াছিলেন, 
এ সমুদয় তাহার স্মরণ হইল। তখন তাহার টাদমুখ ক্লেশে একেবারে 
মলিন হইয়া গেল। তিনি আর কোন কথা বলিলেন না, বিষগ্রমনে 
অবনত মুখে চুপ করিয়া রহিলেন। নিমাইয়ের এই নীরব অবস্থা 
রহিয়া গেল। কিন্তু তিনিযেকি ভাবিতেছেন ও কি ভাবিয়া ক্লেশ 
পাইতেছেন, তাহা ভক্তগণ জানিতে পারিলেন না, কেহ জিজ্ঞাসা 
করিতেও সাহসী হইলেন না। তবে সকলে দেখিলেন ষে, প্রভুর 
বাহ্জ্ান রহিয়াছেঃ আর তিনি কোন ভাবে অভিভূত নহেন। এইরূপে 
নীরবে নিমাই গঙ্গাতীরাভিমুখে গমন করিলেন, ভক্তগণও পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
চলিলেন। প্রদ্ভু গঙ্গাতীরে বসিলেন, ভক্তগণও একটু দুরে বসিলেন। 
তখন প্রভু আপন মনে বলিলেন, “কফ নিবারণের নিমিত্ব পিপ্পলিখগ্ড 
ব্যবহার করিল, কিন্তু কফ নিবারণ না৷ হইয়া আরও বাড়িযা্টরলিল।” 
এই কথা বলিয়া প্রভু অষ্র অষ্ট হাস্ত করিয়। উঠিলেন। তখন বুব1 গেল. 
প্রভুর এই হাসি সুখের নয়»”_ক্লেশের । 

প্রভুর এই. কথ! শুনিয়া সকলে চিস্তিত হইলেন । এ কথারস্তার্থ 
কি? পূর্বে প্রভু বলিয়াছিলেন, «এমন সঙ্গ কিরূপে ত্যাগ কররিধ্ধম।” 
এখন বলিতেছেন, “ওঁষধে পীড়া না সারিয়া বাড়িয়া চলিল।”-_এই 
দুইটি কথা মিলাইয়া সকলে বিচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু নান! 
জমের নানা মত; কেহ কিছুস্থির করিতে পারিলেন না। তবে যিনি 
ষাহাই ভাবুন, একটি বিষয় সকলেই নিশ্চিত বুঝিলেন। অর্থাৎ প্রভু কি 
একট নিষ্ঠুরালী করিবেন, মনে মনে স্বাহারই যুক্তি করিতেছেন । তবে 


শ্রীনিমাইয়ের চন্তরন্যকে সাক্ষী ১৭৩ 


কিরূপে কি করিবেন, তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইতেছে 
না। পুত্রের আসম্নকাল উপস্থিত হইলে,এ্পিত-মাত। মুখে বলিতে পারেন 
না যে, পুন্র মরিবে, কি মরিতেছে। সেইরূপ প্রভু ষে সন্্যান করিবেন, 
এ কথা ভক্তগণ মুখেও আনিতে পারিতেছেন না। এই সময়, নবন্বীপের 
অবস্থা ভাবিয়৷ দ্েখুন। নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছেন। 
নৃতন যৌবন, অমানুষিক রূপ সুন্দর বসন, সর্ধবাঙ্গ চন্দনচচ্চিত, গলে 
মালতীর মালা, অতি স্ক্্ শুত্র উপবীত শ্রীঅঙ্গ বেড়িয়া শোভা 
পাইতেছ। ছুষ্টলোক ইহা দেখিয়া! ঈর্ষা করিতে লাগিল। আবার 
তক্তগণ তাহাকে গৌরহরি ও পুর্ণবরক্ষষনাতন বলিতে লাগিলেন, ও 
ভগবানের স্তায় শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের 
সুথবিলাসের অবধি রহিল না। তাহার ভক্তগণ দেহ মন প্রাণ যথাসর্ধ্বন্থ 
তাহাকে সমর্পণ করিয়াছেন। প্রতি দিবস তাহার বাড়ীতে বিবিধ 
উপহার আসিতেছে । যিনি যাহা! সর্ব্বোৎকুষ্ট দ্রব্য ভাবেন, তাহার 
অগ্রভাগ প্রভুকে না দিয়া কেহ ভোগ করেন না। যিনি যখন দর্শন 
করিতে আসেন, হস্তে ফুলের মালা, চন্দন ও কোন উপাদেয় দ্রব্য লইয়া 
আসেন। এই সমস্ত দেখিয়া ছুষ্টলোকের আর সহা হইতেছে না। 
হারা বলিতে লাগিল, «শচীর বেটা আবার ঠাকুর হইল কবে ? 
নিমাইপণ্ডিতের বড় স্থখ হয়েছে। ঠাকুর হয়েছেন, ক্ষীর ছানা 
.চুলিতেছে, আর দেখ না, কেমন নাগর হইয়া! বেড়াইতেছেন ? উহার 
_নর্গরালি ঘুচাইকত হইবে ।” ইহাই বলিয়া ষণ্ডার দল তাহার শ্ীঅঙ্গে 
 প্রহারস্করিবে, এই পরামর্শ করিতে লাগিল। তাহার পর এই 
আগমবাগীশী কাণ্ড । ূ 
অস্তর্ধ্যামী শ্রীতগবান সমস্ত জানিলেন, ক্রমে এ কথা প্রকাশ হইয়া 
পড়িল। তখন এ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন? *্রীপাদ ! নগরে 


১৭৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিতত 


পরামর্শ হইতেছে যে, আমাকে প্রহার করিবে, এ কথা আপনি 
গুনিয়াছেন ? এ কথায় শ্রীনিজ্ঞানন্দ আর কি উত্তর দিবেন, অধোবদন 
হইয়৷ রহিলেন। পরে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, “যাহারা আমাকে প্রহার 
কবিবে পরামর্শ করিতেছে, তাহাদিগকে আমি জানি। আমি সন্ন্যাসী 
হইব। কোপীন পরিয়াঃ হাতে করোয়! লইয়া, সেই সমুদ্বায় লোকের 

যাইয়৷ ভিক্ষা মাগিব। আমার গাহ্‌স্থ্য স্থথের নাশ ও ভিক্ষুকের 
অবস্থা দেখিলে আর তাহাদ্দের আমার উপর ক্রোধ থাকিবে না। বরং 
দ্বয়া হইবে ও তখন স্বচ্ছন্দে তাহার! হরিনাম গ্রহণ করিবে ।” এইভাবে 
কিয়ৎক্ষণ আবিষ্ট থাকিয়া শ্রীগৌরাঞঙ্গ বলিলেন, শ্শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ! 
তুমি সাক্ষী থাকিলে, আর চন্দ্র স্্য্য তোমরা সাক্ষী রহিলে। আমার 
সন্নটাসে আমার নিজজন বড় ছুঃথ পাইবেন। কেহ কেহ ইহাতে আমার 
উপর ক্রোধ করিবেন, কেহ বা মনের দুঃখে আমাকে তণগ করিবেন, 
কোন কোন ভক্ত মনোদুঃখে আমকে নিন্পাও করিবেন । কিন্তু তোমনা 
সাক্ষী রহিলে, আমি স্বেচ্ছায় সন্ন্য/সী হইতেছি না। আমি জীবগণের 
তৃপ্তির নিমিত্ত সুখে বস করিতেছিলাম। আমি ভাবিয়ছিলাম যে, 
আমি স্ুথে থকিলে তাহারা সুখী হইবে। কিন্তু আমার সুখ তাহাদের 
প্রিয়কর হইতেছে না। অতএব এই অবধি আমি দুঃখী ভিক্ষুক হইব, 
হইয়! জীবের মন্তষ্টি করিব । অতএব তোমরা সাক্ষী, থাকিলে, আমি 
যে ঘরের বাহির হইলাম ইহাতে আমর কোন দোষ নাই |” 

এখন এই কথাগুলির তাৎপধ্য পরিগ্রহ করুন। নিমাইকে তাহার 
নিজজনে প্রাণের অধিক ভ।লবাসেন। প্রীণের অধিক ভালবাসা যে 
বলিলাম, ইহা ঝ|হুল্য বর্ণনা] নহে_অনেকই তাহার নিমিত্ত অনায়াসে 
প্রাণ দিতেও পারেন। তাহার পরে তাহার বৃদ্ধ! মাতার তিনি ব্যতীত 
আর কেহ নাই। তাহার নবীন! ঘরণীর কেবল যৌবনাঙ্কুর হইতেছে । 


নত: :৩-5 সান্ত্বনা ১৭৫ 
মাই এ সমুধায় নিজকনকে কি দোষে ছাড়িয়া যাইবেন? এমন 
পমুদ্দায় অনুগত জনের হৃদয়ে শেল হানিলে তাহার নিষ্ঠুর ও কৃতঙ্জের ব্যায় 
কার্ধ্য করা হয়। তাহার আত্মীশ্বজনের কি ইচ্ছা) তাহা অনায়াসে 
অনুভব করা যাইতে পারে । তাহাদের ইচ্ছা যে শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহে থাকিয়া 
পৃথিবীর সমুদয় সুখ ভৌগ করুন। প্রভুর অক্ষে কৌপীন, তাহারা কিরূপে 
সহা করিবেন ? প্রভু নিত্যানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিতেছেন, “ছাপা ! 
আর তোমরা আমাকে দোষিতে পারিবে না। আমি তোমাদের তুষ্টির 
নিমিত্ত সংসারে থাকিয়া আনন্দে দিন যাপন ও নৃত্যগীত করিতেছিলাম । 
কিম্ত জীবের তাহ! সহা হইল না। বরং আমার উপরে তাহাদের ক্রমে 
ক্রমে ক্রোধ হইতেছে । আমি এখন সমস্ত সাংসারিক সুখ বিসর্ঘন দিয়া, 
তোমাদের মনস্তপ্টির চেষ্টা ছাঁড়িয়৷ দিয়া জীবগণের মনন্তত্টি করিব। আমি 
সন্ন্য।সী হইয়া, কৌপীন পরিয়া, যাহারা আমাকে মারিতে চাহিয়াছে, 
তাহাদের দ্বারে ধাড়াইয়। ভিক্ষা মাগিব।” একথা শুনিয়া শ্রোনিত্যানন্দের 
ন্তকে যেন বন্ত্াঘাত হইল। তিনি বলিতেছেন, “প্রভু ! এমন নিষ্ঠুরালী 
করিও না। মায়ের দশ! একবার মনে কর।৮ প্রভু বলিতেছেন, “সেই 
জন্য আমি সংসারে থাকিয়া তোমাদের সঙ্গে কীর্ভনানন্দ ভোগ 
করিতেছিলাম। কিন্তু তাহা হইল না। জীব আমার গাহ্স্থ্য-স্ুখ 
দেখিয়৷ হরিনাম লইল না। ইহা! তোমরা এখন স্বচক্ষে দ্বেখিলে। 
কাজেই আমার গাহ্স্থ্য সুখের ও তোমাদ্দের মনন্তষ্টির নিমিভ কঠিন 
জীবগ্রণের উদ্ধার হইল না। এখন শ্রীপা্দ! তুমি আমকে উপদেশ 
দাও । তোমাদের মনম্তপ্টির নিমিত্ত আমি সংসারে থাকিয়া স্ুখভোগ্ন 
করিব না কৌপীন পরিয়া তোমাদ্িগকে ছুঃখসাগরে ভাসাইয়া জীবগ্গণকে 
উদ্ধার করিব 1 শ্রীনিত্যানম্দ উত্তর করিতে পারিলেন না । মস্তক 
অবনত করিল্না রহিলেন। নিতাইয়ের নয়ন দিয়া অবিশ্রাত্ত অশ্রধাব! 


৯৩ 


১৭৬ ভ্ীঅযিয়নিমাই-চবিত 


পড়িতে লাগিল। নিতাই ভাবিতেছেন।--«প্রভু শ্রীভগবাম। তিনি 
তাহার ব্রিতাপিত জীবগণকে শ্বয়ং কাস্থা-করঙ্গধারী হইয়া উদ্ধার 
করিবেন; আমি নিবারণ করিলে তিনি গুনিবেন কেন? আর আমিই 
বানিবারণ করিবকি বলে? কিন্তু আমার কথা আমি ভাবি নাঃ প্রত 
যেখানেই গমন করেন, আমি সঙ্গে যাইব। প্রভুর পথ হাটিয়া উপরাসে, 
শীতে, রৌত্বে ক্লেশ হইবে, তাহাও তত ভাবিতেছি না। কিন্তু শচী 
বিষ্ুপ্রিয়ার দশ! কি হইবে? ইহাই ভাবিয়া নিতাই ভূবন অন্ধকার 
দেখিতে লাগিলেন। নিতাই একটু স্থির হইয়া আবার বলিতেছেন, 
“্প্রড়ু! তুমি চিরদিন স্বেচ্ছাময়। তোমাকে কে বিধি দিবে বা নিষেধ 
'করিবে ? তবে আমার এই নিবেদন--আর পাঁচজন ভক্তের নিকট 
এই কথা বলুন, আর যাইবার পৃর্ধে তোঁমার বিরহে যেন সকলে না 
মরিয়া যায়, তাহার উপায় করুন।৮ 

প্রীগোরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দের কথা শুনিয়া বড় সুখী হইলেন ও মধুর 
হাসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন, “তুমি এত ব্যস্ত হইও, 
না। আমি এখনি যাইতেছি না। আর আমি যাইবার আগে সকলকে 
ৰলিয়া কহিয়! স্থির না করিয়া যাইব না” 


একাদশ অধ্যায় 
য।ই মাগো! তোমায় তোমার বধূর কাছে রেখে। | 
সদা কৃষণনাম নিও, ( যাবার বেল! ) নিমাইর এই ভিক্ষে ॥ 
বিুপ্রিয়া অবোধিনী, ছুঃখিনী সে অনাধিনী, 
যতন করে দিও তারে কৃষ্নাম শিক্ষে। 
রইতে নারি নিমাই গেল, এ কলগ্ক চিরকাল, 
অলস্ত অনল সম বঙরাসের বক্ষে 


প্রভু এ কথা নিতাইকে যে ভাবে বলিয়াছিলেন, আর কাহাকেও সে 
তাবে বলিলেন না। তাহার মনের কথা কতক প্রকাশ করিলেন বটে, 
কিন্ত সে অন্ত ভাবে। কিরূপে--বলিতেছি। বাস্থ ঘোষের অগ্রজ 
গোবিন্দ ঘোষ ও মৃকুদ্দ বসিয়া অছেন। এমন সময় গদাধর আসিয়া একটি 
সংবাদ দিলেন। এই ঘটনাটি গোবিমণ ঘোষ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । 
যথা-_ 

“প্রাণের যুকুন্দ হে! আজি শুনিন্ন আচম্ষিত। 

কহিতে পরাণ যায়, মুখে নাহি বাহিরায়, শ্রীগৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবন্ধীপ | 
ইহ! ত জানি মোরা) সকালে মিলিম্থ গোরা) অবনত মাথে আছে বসি। 
নিঝোরে নয়ন ঝুরে, বুক বাহি ধার! পড়ে, মলিন হয়েছে মুখশশী ॥ 
দেখিয়া তখন প্রাণ সদা করে আন চান, শুধাইতে নাহি অবসর । 
ক্ষণেক সম্বিত হৈল, তবে মুগ্জি নিবেদিল, শুনিয়া দিলেন উত্তর ॥ 
আমি ত বিবশ হঞ্া, তারে কিছু না কহিয়া, ধাইয়৷ আইন তব পাশ। 
এই ত কহিন্থু আমি, ষে কহিতে পার তুমি, মোর নাহি জীবনের আশ ॥ 
শুনিয়া মুকুদ্দ কান্দে, হিয় ঘির নাহি বান্ধে, গদাধরের বদন হেরিয়া। 
জ্রীগোবিদ্দ ঘোষ কয়, ইহ! যেন নাহি হয়, তবে মুই যাইব মরিয়া ॥৮ 


১৭৮ জ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


মুকুন্দের নিকট গদ্দাধরের এই সংবাদ বলিতে যাইবার কারণ আছে । 
প্রথম, গদ্দাধর ও যুকুন্দ এক-আত্মা ও এক-প্রাণ ; আর দ্বিতীয়, প্রভু ষে 
সন্ন্যাস করিবেন, এ সংবাধ মুকুদ্দ সর্বাগ্রে সর্ধবসমক্ষে বলিয়াছিলেন। 
তিনি ভাবগতিকে পুর্ব হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, টানা 
অধিক দিন ঘরে রহিবেন না। যথা চৈতন্যমজলে-- 
টউিরিজনচাদ রীতির নিলি, 
শুন শুন সর্বজন আমার উত্তর । সন্ন্যাস করিব এই দেব বিশ্বস্তর ॥ 
যাবৎ আছয়ে দেহ নয়ন ভরিয়া । শ্ত্রীয়ুখের কথা শুন শ্রবণ পৃরিয়া॥ 
ছাড়িয়! যাইব প্রভু নিজ গৃহবাস। জননী ছাড়িব আর সব নিজ দাস ।» 

প্রভূ যে সন্ন্যাস করিবেন, গদাধর ইহা কিরূপে বুঝিলেন, বলিতেছি। 
প্রভূ নীরবে আছেন; মনের ভাব কাহাকেও কিছু বলিতেছেন না'। 
স্তাার ভক্তগণও নীরবে তাহার সহিত দিবানিশি বাস করিতেছেন । 
একদিন সকালে উঠিয়া প্রড়ু অতি কাতরম্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ 
ভক্তগণ তাহার সেই ভাব দেখিয়া ও করণ ক্রন্দন শুনিয়া ধৈ্য্যহারা হইয়! 
সেই সঙ্গে রোদন করিতে লাগিলেন । তাহাদের রোদন দেখিয়া! প্রত 
তখন আপনা হইতে বলিতেছেন, “কল্য নিশিযোগে এক ছূ:স্বপ্ন দেখিয়া 
বড় কাতর হইয়াছি। রোদন সন্বরণ করিতে পারিতেছি না।” স্বপ্রবৃতাস্ত 
খগুনিবার নিমিভ সকলে প্রভুর মুখপানে আগ্রহের সহিত চাহিলেন 1 
প্রভু একটু ধৈর্য্য ধরিয়া বলিতেছেন, “আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, একজন 
ব্রাহ্মণ আমার কাছে বসিয়া সন্ন্যাসের একটি মন্ত্র বলিল। তাহা! আমার 
হৃদয়ে শেলম্বরূপ বিদ্ধিয়ছে। আমি কোনও ক্রমে মন স্থির করিতে 
পারিতেছি না” ইহা বলিয়া! প্রভূ উচ্চৈত্বরে পুনরায় রোদন করিতে 
লাগিলেন। তখন কোন ভক্ত বলিলেন, ইহাতে হুঃক্ষিত হইবার কারণ, 
কি, বুঝিলাম পা । কেহ কোন মন্ত্র বলিয়। থাকে, তাহাতে তুযি ক” 


মন্ত্রের তাৎপর্য ১৭৯ 


কেন। মনে করিলেই ত রে'দন সংবরণ করিতে পার ?” প্রভু বলিলেন, 
“তাহা আমি পারিতেছি না। সে মন্ত্র আমার হৃদয়ে বিশেষ স্বরূপ 
জলিতেছে। সে মন্ত্রে কথ। মমে করিতেছি, আর আমার প্রাণ 
কান্দিয়া উঠিতেছে। সে মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, প্তুমি তিনি ।৮ 
কিন্তু তোমরা বিবেচনা কর যে যথা চৈতন্তমঙ্গলে )--4কেমনে 
ছাড়িব আমি, প্রিয় প্রাণনাথ। তাহারে ছাড়িয়া বা সাধিব কোন 
কাজ ॥” 


“ঘদি আমি আর শ্রীভগবান্‌ এক হইলাম, তবে তক্তি কি প্রেম রহিল 
না, শ্রীকৃঞ্চও রহিলেন ন1। তাহ! হইলে প্রাণেশ্বর শ্রীরুষ্ণকে ত্যাগ 
করিয়া আমার কি কাধ্য সাধন হইবে 1৮ প্রভুর এই উক্তিতে সম্ভবতঃ 
কোন ভক্ত; প্রভু ষে স্বয়ং ভগবান, ইহা ইঙ্গিত করিয়া বলিয়া থাকিবেন, 
“তুমি তিনি” এ কথা অন্তায় কি হইল ? ঠিক কথাইত বলা হইয়াছে ? 
যে ব্রাহ্মণ তোমার কর্ণে এই কথা বলিয়া গিয়াছে, সে তোমার তত 
অবগত আছে বই আর কিছু নয় । 


কোন ভক্ত এরূপ বলিয়! থাকিবেন, এ কথা বলার তাৎপর্ধ্য এই যে, 
কেহ যে প্রভুর এই ছুঃখের কারণ হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
তাহাতে সঙ্দেহ নাই। যেহেতু তখন একটি রহস্তের তরঙ্গ না 
উঠিলে, মুবাবি অত ছুঃখের মাঝে কিরূপে প্রভুর সহিত বহ্স্ত 
করিলেন ? এখন শ্রবণ করুন । মুরারিগুপ্ত করপুটে নিবেদন করিতেছেন, 
«প্রভু! তুমি সেই মন্ত্রকে যষ্ঠীতৎপুরুষ কর |” যথা ( চৈতন্যচরিত 
কাব্যে) | | 
ইতি শ্রুত্ব। গুড সপদি স মুরারিঃ সমবদত। 
প্রভো ত্বং বন্তীতৎপুরুষ বচনং তত্র কুক্ভ্যোত ॥ 


১৮০ শ্রীঅমিযননিমাই-চরিত 


অর্থাৎ মুরারি বলিতেছেন যে, «প্রভু! মন্ত্রের অর্থ ঘ্দি “তুমি তিনি” 
বর্থাৎ “ভুমি আর ভগবান্‌ এক' এইরূপই হয়, তবে তুমি সেই মন্ত্রকে "ভুমি 
তাহার করিয়। লও । তাহা হইলেই হইল 1৮৪ 

এই কথা গুনিয়া অতি ছুঃখের মাঝেও, শ্রীগোরাঙ্গ একটু 'হান্ত 
করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, “ঠিক হইয়াছে । তাহাই করিব। যেমন 
বিষ, তাহার উপযুক্ত প্রতিকার তুমি বল্গিলে। কিন্তু কি করিব, আমি 
স্ববশে নাই। আমার প্রাণ কান্দিয়া উঠিতেছে। এ কি শব্দের শক্তিতে 
হইতেছে? যাহাই বল, আমার সংসারে থাকা হইল না। আমি 
বুঝিলাম, আমাকে এতদিন পরে গৃহের বাহির হইতে হইল ।” এই কথা 
শুনিয়া গদ্দাধর আর প্রভৃর পানে চাইতে পারিলেন না । মাঠের মাঝখানে 
দেবতার গঙ্জন গুনিলে লোকে যেরূপ দিথ্বিদিক জ্ঞানহারা হইয়া দৌড় 
মারে, সেইরূপ গদাধর দৌডিয়া যাইয়া মুকুন্দকে সমুদয় বৃত্তান্ত জানাইলেন। 
শেষে বলিলেন যে, তাহার আর বীচিবার ইচ্ছা নাই । মুকুন্দ ও গোবিন্দ 
ঘোষও তাহাই বলিলেন। এই কথা বলিয়৷ তাহারা কান্দিতে লাগিলেন। 

নিতাই প্রভুর নিজ মুখে শুনিয়াছেন যে, তিনি সংসার ছাড়িবেন। 
এখন ভক্তগণও একপ্রকার বুঝিলেন যে, এঞভু আর অধিককাল গৃহে 
খাকিতেছেন না। ভক্তগণ তখন সমুদধায় পাধিব সুখ সম্পত্তি ত্যাগ 
করিয়া প্রভুর অনুগত হইয়াছেন। তাহারা নয়ন মুদিলে প্রভুর রূপ 
দ্বেখেন। নয়ন মেলিলেও তাহার রূপ দেখিতে পাইবেন বলিয়া তাহার 

কগ্রতূর স্বপ্নের প্রতিপাত বাকা 'তত্বমসি'। বেদের এই মহ্থাবাক্যের অর্থ সাধারণে 
সেই তুমি হও” এইরূপ বুবিয়! থাকে । কিন্ত প্রকৃত অর্থ তাহা! নহে। তাই মহাপ্রভু 
'ঙ্গীঘার! মুরারি গুণ্ডের মুখে সেই মহাবাকোর প্রকৃত অর্থ জীবগণকে বুষাইলেন। 
“তন্ত ত্বমূ ইহ! তৎপুক্লষ সমাস করিলে তন্বন শব হয়। তন্ত অর্থাৎ তাহার ত্বং অর্থাৎ 
তূষি, অনি অর্থাৎ হও। 


গোরার চন্দ্রবদন মলিন ১৮১ 


কাছে বসিয়া থাকেন। যখন আপনার! কথা বলেন, তখনও কেবল 
প্রভুর কথাই বলেন। . 

একজন আসিতেছেন, একজন যাইতেছেন। পথে দেখা হইলে 
আগের জন জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভূ কেমন আছেন; কি করিতেছেন $” 
--আর যে কোন কথা, কি কোন বস্তু আছে, তাহ] ভক্তগণ তখন ভুলিয়। 
গিয়াছেন। এখন তাহারা শুনিক্ষেন যে, প্রড়ু তাহাদিগকে ছাড়িয়া 
'যাইতেছেন। কাজেই গদাধর বলিলেন, ষে, ত্তাহার আর বাঁচিবার সাধ 
'নাই। কেবল গদাধর কেন।-সকলেই মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন ষে 
প্রভু যদি প্রকৃতই এরপ নিঠুরালী করেন, তবে তাহার! সকলেই প্রাণত্যাগ 
কি এরূপ একটা কিছু করিবেন। তাহাদের বিশেষ ভয়ের কারণ এই যে, 
প্রভু কি যে করিবেন তাহা তাহার! জানেন না। সকলেই ইহাই বলিয়। 
দিবানিশি চিন্তা করিতে লাগিলেন,_সকলেরই আহার নিন্ত্রা সুখেচ্ছা 
একেবারে গেল। 

শচী এ সমুদ্রায় কথা কিছুই জানেন ন|। কিন্তু তবু দিন দিন 
শুথাইয়। যাইতেছেন । মধ্যযোগে নিমাইকে সন্কীর্ভনে মগ্ন দেখিয়া শচী 
ভাবিয়াছিলেন যে, পুত্র এতদিন পরে বান্ধা পড়িল আর বিশ্বরূপের স্ঠায় 
নিঠুরালী করিয়া পল৷ইতে পারিবে না । কারণ নিমাই সংকীর্তনে পাগল; 
বাড়ী ছাড়িয়া এরূপ সন্কীর্ভন আর কোথায় পাইবে? আর নিতাই, 
অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি সঙ্গীদিগকেই বা কোথায় পাইবে সুতরাং 
নিমাই এই সমুদ্ধায় সঙ্গীর ও সংকীর্তনের লোভ ছাড়িয়া! পলাইবে না । 
কিন্তু নিমাইয়ের সন্ধীর্তনে স্পৃহা কমিয়া গেল? নৃত্যগীত এক প্রকার 
খামিয়া গেল, সঙ্গীদিগের সহিত কৃষ্ণকথা বন্ধ হইল, কেবল থাকিল/স্- 
'নীরবে রোদন ও বিভোর অবস্থা। শুদ্ধ ইহা নয়। পূর্বে নিমাই 
স্সনঙ্গে ভগমগ থাকিতেন। এখন যেন অতিশয় ব্যাথিত, হৃদয়ে যেম শেল 


১৮২ জ্বীঅমিয়নিমাই-চরিত, 


বিদ্ধিয়া রহিয়াছে, আর তাহাতে চন্দ্রবদন কাতর । শচী আর মনোছ£খে 
নিমাইয়ের মুখপানে চাহিতে পারেন না। কিন্তু সেও শচীর প্রকৃত দুঃখ 
নয়। নিমাই কি আর ঘরে থাকিবে? আর তিনি কিসে তাহাকে! ঘরে 
আটকাইয়া বাখিবেন ? নিমাই তাহার কি ৰিষুঃপ্রিয়ার বাধ্য ' নয়, 
সন্কীর্ভনে মত্ত নয়, আর তাহার ভক্তগণেরও নয় । নিমাই এখন আপনা- 
আপনি বসিয়া! কান্দে, কাহারও সহিত কথা কহে না। এমন সময় শচী 
দেখিলেন ষে, কেশবভারতী অ।সিয়াছেন, আর নিমাইয়ের সহিত তিনি 
কথা কহিতেছেন । তখন “নিলে! নিলে! আমার নিমাইকে নিলে !” 
মনে এই মহা আতঙ্ক হইল। কি করিবেন কিছু স্থির করিতে না 
পারিয়া ছৃঃখিনী শচী তাড়াতাড়ি তাহার ভগিনী, চন্দ্রশেখরের পত্বীকে 
ডাকাইয়া আনিলেন। তাহাকে লইয়৷ নির্জনে বসিলেন এবং অতি 
বিষ মনে বলিতে লাগিলেন । (ষথ! চৈতন্যচন্দ্রো্য় নাটকে)--্শচী বলে 
-ভগ্নি শুন, তোমারে কহি ষে পুনঃ) আমার জীবন বিশ্বস্তর | সন্যাসী 
দেখিয়ে তারে? বড়ই আদর করে, তা দেখিয়ে মোর লাগে ডর ৮ 

শচীর ভখিনী জিজ্ঞাস! করিলেন যে, নিমাই কবে কিরূপে কাহাকে 
আদর করিল? তাহাতে শচী বলিলেন, “সে দিবস কেশভারতী 
নামক একন্বন সঙ্ক্যাসী আসিলে, নিমাই তাহার সহিত কথা বলিল, 
আর আদর করিয়া তাহাকে খাওয়াইল। ইহা দেখিয়া আমার প্রাণ 
উড়িয়া গেল ।” ভগিনী বলিলেন, ইহাতে ছ্লোষ কি হইল? বোধ হয় 
কেশভারতী বড় একজন ভক্ত হইবেন, তাই নিমাই তাহাকে আদর 
করিয়াছে |” শচী বলিলেন, 'ভগিনি ! তুমি কি ভুলে গিয়াছ? সম্ত্যাসী 
নাম গুনিলে আমার প্রাণ কীপিয়া'উঠে। ' বিশ্ব্ূপ আমাকে যে শিক্ষা 
দিয়া গিয়াছে, তাহাত আর ভূলিবার নহে । আমার বাড়ীর পাশ দিয়া 
যদি সঙ্ত্যাসী যায়ঃ তবে' আমি অমনি ঠাকুর, ঘরে গিয়া হত্যা দিই। যেন; 


শচী ও তাহার তগ্গিনী ১৮৩ 


আমার নিমাইকে না নিয়ে ঘায়। যদি ঘাটে সন্ন্যাসী দেখি, তবে. আমার 
অমনি বোধ হয় যে, সে নিমাইকে ভুলাইয়। লইতে আসিয়াছে । তখন 
দুই ভগিনী পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এ কথা নিমাইকে 
জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য । শচী বলিলেন, “ভগিনি ! দেখ দেখি নিমাই 
বাহিরে আছে কি না? ন্নানের বেল! হইল, এখনে! বাড়ী আসিল না 
কেন ইহাই বলিতে বলিতে শচীর ভগিনী বলিয়া! উঠিলেন, «এ যে 
নিমাই আসিতেছে ।৮ নিমাই আসিলে, শচী দেখিলেন নিমাই 
সচেতন আছে। নিমাই জননীকে দেখিয়াই তক্তিতে গদগদ হইয়া 
করপুটে পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিলেন । নিমাই শচীকে যতবার 
দেখিতেন। ততবারই এ ভাবে প্রণাম করিতেন। যথা চন্ত্রোদয়ে-_- 
“মায়ে দেখি গৌরহরি, ছুই হস্তাঞ্জলি করি, প্রণমিল চরণ ঘুগল 1” 
শচী চিরজীবী হও বলিয়া, আশীর্ধ্বাদ করিলেন। তারপর বলিতেছেন, 
“বাপ ! আমার নিকটে তোমাব মাসী বসিয়া, দেখিতেছনা? উহাকে 
প্রণাম কর।৮ এ কথা শুনিয়া” _ 
“মায়ের আজ্জয় তাবে, প্রণমিল বিশ্বস্তরে। তিহ তবে সঙ্কুচিত হৈল।” 
যদিও তিনি প্রভুর মাসী, তবু প্রভু প্রণাম করাষ জড়সড় হইলেন। 
শচী সমস্ত মনের কথা খুলিয়া পুত্রের নিকট বলিতে পারিতেন না” 
কারণ তাহার মন কেবল এক সাধে পরিপূর্ণ, অর্থাৎ নিমাই ঘরে থাকিয়া 
সংসার করুক । বিশ্বরূপের সন্ন্যাস হইতেই এই সাধ অতি প্রবল 
হইয়াছে । কিন্ত নিমাই একেবারে সংসারের স্ুখকে তৃখবৎ অগ্রাহ্য 
করেন। সুতরাং তাহার এক ভাব, নিমাইয়ের অন্ঠ ভাব,--কাজেই 
পুত্রের নিকট সমুদ্বায় মনের কথা বলিতে কুষ্টিত হয়েন। খথন শল্গী 
চিন্তায় ব্যাকুল, অতএব পূর্ব্বেকার সঙ্কুচিত ভাব সঞচল্প দ্বারা পরিত্যাগ 
করিক্া বলিতেছেন, “নিমাই! একটি কথা আমি. জিজাস! করিব ॥ 


১৯৮৪ শ্ীজমিয়মিমাই-চরিত 


'আমাকে' ভাঁড়াইব! না সঠিক উত্তর দিতে হইবে ।” নিমাই বলিলেন, 
“মাঃ আজ্ঞা করুন।৮ শচী বলিলেন, সন্ন্যাসী দেখিয়া অত আদর 
কর কেন? কেশ্ববভারতীকে সে দিব তোমার অত ভক্তি দেখিয়া 
'আমি বড় ভয় পাইয়াছি।” নিমাই বলিলেন, “মা, ভারতী ঠাকুর 
পরম ভক্ত, তাহাই আদর করিয়াছি । তাহাতে দোষ কি+” শচী 
তখন সক্কোচ ভাব ত্যাগ করিয়া বলিলেন, নিমাই, তুমি আমাকে 
'ভাড়াইতেছ। আমার কথার উত্তর দিতেছ না। তুমিকি বিশ্বরূপের 
মত আমার বুকে শেল মারিয়া ফেলিয়৷ যাইবে? স্প$ করিয়৷ উত্তর 
দ্বাও।৮ তখন নিমাই বলিতেছেন, “মা, আমায় কি করিতে হইবে 
আমি বলিতে পারি না, কারণ আমি ম্ববশে নাই। তবে আমি 
য্দি কোথাও যাই, তোমাকে বলিয়া যাইব, তোমার অনুমতি লইয়া 
যাইব, আর আবার আসিয়া তোমাকে দেখ! দিব 1% 

শচী এ সমুদ্ধায় কথা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়। পুলকিত হইলেন । 
নিমাই সন্যবাদী ; চন্্রস্থধর্য নষ্ট হইবে, তবু নিমাইয়ের কথা লঙ্ঘন হইবে 
নাঁ। তাহা! শচী জানেন। এরূপ স্পষ্ট করিয়া কখন তিনি তাহার মনের 
ভাব পুত্রকে জিজ্ঞাস করিতে পারেন নাই, আর এরূপ স্পষ্ট উত্তরও পান 
নাই। শ্ত্রীগৌরাঙ্গ যে ভাবে উত্তর দিলেন, তাহাতে শচী একেবারে 
নিঃশক্ক হইলেন । তখন মনের মধ্যে একটি প্রাচীন কথা তাহাকে 
ক্লেশ দিবার অবসর পাইয়া দগ্ধ করিতে লাগিল। এ কথাটি এতদ্দিন 
গোপন করিম্না রাধিয়াছিলেন। এতদিন এ কথাটি গোপন করিয়৷ 
স্বে তিনি অন্তায় করিয়াছেন, তাহা বুঝিতেও পারেন নাই। এখন 
যখন নিঃশক্ক হইলেন, মনে মনে বুবিলেন যে, নিমাই বিশ্বরূপের মত 
তাঁহাকে ফেলিয়া! সাইবে না, তখন তাহার যে সে কাজ ভাল হয় 
নাই, ইহ! বুঝিতে পারিয়া, তাহার অন্গতাপানল জ্ধলিয়া উঠিল। 


দাদার প্রদত পু*বি ১৮৫ 


শচী বলিতেছেন, “বাপ, আমি তোমার নিকটে একটি বিষয়ে “বড় 
অপরাধী আছি। আমি এতদিন ভয়ে বলি নাই, অগ্ বলিব। তুমি 
বাপ, অবশ্য আমাকে ক্ষমা করিবে ?% শ্রীনিমাই শিহরিয়া বলিতেছেন, 
“মা! ও কথা বহ্িতে নাই। জননীর আবার পুক্পের নিকট অপরাধ 
কি? তবেবিববণ কি, বল শুনিতেছি।” তখন শচী বলিতেছেন; 
“তোমার দাদ বিশ্বর্ূপের কথা ।”৮ এই কথা বলিতেই নিমাই অত্াস্ত 
ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন, «সে কি! দাদার কথা? দাদার কথা এ 
জগ্মে গুনিব, ইহাআমি কখন আশাও কবি নাই। বল বল, আমি 
শুনিতে বড় ব্যস্ত হইয়াছি।”৮ শচী বলিতে লাগিলেন; «তোমার দাদ 
যখন আমার বুকে আগুন দিয়া আমাকে: ফেলিয়া যায়, তাহার 
কিছুদিন পুর্ধেবে আমার হস্তে একখানি পুণাথ দিয়া বলিয়াছিল; “মা ! 
নিমাই বড় হইলে তুমি তাহাকে এই প্রঁখিখানি দ্দিয়া বলিবে যে, 
তোমার দাদা তোমায় এই পু্ধিধানি পড়িতে বঙলিয়াছে।” এই 
কথা শুনিয়। আমি পু*ধি লইলাম না। আমি বলিলাম, আমি কেন 
দিব? তুমি নিজেই ত দিতে পারিবে? তাহাতে বিশ্বরূপ অতি 
কাতর হইয়া বলিল, 'মা! আমার এ কথা তোমাকে রাখিতেই 
হইবে। যদি আমি পারি, তবে আমিই নিমাইকে দিব। কিন্তু মরণ 
বাঁচনের কথা কিছুই বলা যায় না। তাই এই পুধিখানি তোমার 
কাছে রাখিতে চাই। যদি আমি ন! পারি, তুমি নিমাইকে দিও । 
তার পর শচী বলিতেছেন, “তখন আমি জানি না যে, বিশ্বরূপ আমার 
বুকে শেল মারিবে। আমি তাহার বিনয় বচনে যুদ্ধ হইয়া পুখিখানি 
লইলাম।” ইহাই বলিয়া শচী মস্তক অবনত করিয়া নীরব হুইলেন। 
নিমাই জননীকে চুপ করিতে দেখিয়া একটু অধীর. হইয়া 
বলিতেছেন, “মা, চুপ করিলে কেন? বুঝিতেছ না যে»তোমার কাহিনী 


১৮৬ শ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


শুনিতে আমার প্রাণ 'তিশয় ব্যাকুল হইয়াছে ?* তখন শচী- ধীরে 
ধীরে বলিতেছেন, “বাপ ! আমার বলিতে ভয় করে।” ইহাতে শ্রীনিমাই 
একটু বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন, “মা, তুমি আমাকে ভয় কর, এ তোমার 
বড় অন্ায়। আমি যাই হই, তোমার পুত্র বই নয়। তুমি শীগ্র বল, 
সে পু*ধিখানা কোথায়?” শচী তখন অবনত মন্তকে বলিলেন, “বিশ্বরূপ 
তাহার পরে সন্ন্যাস করিল। একদিন রন্ধন কপিতে করিতে সে পু*খির 
কথা মনে পড়িল। সেই পু*ধিখানি আনিলাম, তোমাকে দিব কি না 
ভাবিতে লাগিলাম। শেষে ভাবিলাম, পড়িয়৷ শুনিয়া বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী 
হইল। এই পুঁথি যদি নিমাই পড়ে, তবে হয়ত তাহার মনেও ওঁদাম্ত 
হইবে। তাহাই ভাবিলাম যে, পুস্তকখানি নিমাইকে দিব না।” ইহা 
বলিয়া শচী আবার চুপ করিলেন। নিমাই ইহাতে আশ্রহ করিয়া 
বলিতেছেন, “তুমি পুধিখানি এখন দাও আমি উহ দেখিবার নিমিত্ত 
বড় ব্যগ্র হুইয়াছি।” শচী তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, “আমি পুথি 
তোমাকে দিব না ভাবিয়া, উহা উন্থনের মধ্যে ফেলিয়! দিয়া পোড়াইয়া 
ফেলিয়াছি।৮ ইহা! শুনিয়া! নিমাইয়ের চন্তরবদন মলিন হইয়া গেল। 
উহ] দেখিয়া শচী বলিতেছেন, “বাপ। তুমি রাগ করিবে জানি, তাই: 
আগে ক্ষম! চাহিয্নাছিলাম ৮ এই কথা গুনিয়া নিমাই লজ্জা পাইলেন, 
মুখ উঠাইয়। জননীর দিকে চাহিয়া! মধুর হাম্য করিলেন। পরে বলিলেন, 
“আমার দাদার একমাত্র নিদর্শন পু'ধিখানি নষ্ট হওয়ায় শ্বভাবত ছুথ 
পাইয়াছিলাম । মা, আমাকে ক্ষমা! কর। তে|মার দোষ কি? তুমি 
রাৎসল্য-প্রেমে অভিভূত । তুমি ভালই করিয়াছ। তুমি স্বচ্ছন্দ হও, 
আমিও স্বচ্ছন্দ হইলাম |” | 

শচীর মনে তদ্ধণ্ডে আবার একটু শঙ্কার উদয় হইল। বলিতেছেন, 
“নিমাই তৃমি যে. বলগিলে”--ষদছি যাই, তবে বলিয়া অনুমতি লইয়া 


জ্রীনিমাইয়ের-সাহস *. ১৮৭ 


যাইব তবে তুমি কি কোথাও যাইবে? নিমাই বলিলেন। “হা! মা) 
আমার ইচ্ছা আছে, কোন কোন পাতি দর্শনে যাইবে।” ইহা গুনিয়া 
শচী বলিলেন, “তুমি বল. কি? তুমি তিলমান্র আর্শন হইলে আমি 
মরিয়া যাইব” তথন নিমাই বলিলেন, “মা! তুমি বিপরীত বুঝিতেছ। 
আমি তোমাদের সুখের নিমিপ্তই যাইব ।৮ শচী তখন দীর্ঘনিশ্বস ফেলিয়া 
বলিলেন, “বাপ, যাহা কর, আমাকে আর ছৃ'ধ দিও না1% ইহা শুনিয়া 
নিমাই বলিলেন) “মা, তোমার কি কোন ছুঃখ আছে? যথা-_ 
“তোমার মানসে সদা, কৃষণচন্তর আছে বীধা। তাহাতে মম্পূ্ণ আছ তুমি। 
দশ দিক নুখময়। সদাই তোমার হয়। তোমারে বাকি বলিব আমি ? 

শচী বলিলেন, “বাপ, তাহা সত্য, কৃষ্ণ সকলের কর্তা, কিন্তু তুমি 
আমার নুখ দুঃখ দিবার বর্তা। তুমি বল কৃষ্ণ আমার ভ্বায়ে আছেন 
তাহাই গুনি, কিন্তু আমি ভিতরে কি বাহিরে তোমাকে বই ত কৃষককে 
দেখিতে পাই না” ইহাতে নিমাই বঙগিলেন। “মামি ত পূর্বেই 
বলিয়াছি। তোমাকে না বঙ্গিয়া ও তোমার অনুমতি না লইয়া কোথও 
যাইব না।« শচী বলিলেন। “তা বটে।% 

এখন শ্রীনিমাইয়ের সাহস অনুভব করুন। বদনা ্রান্‌ 
তাহার স্ঠায় পুত্র, শচীর স্তায় জননী । তিনি শচী-জননীর নিকট 
অনুমতি লইয়া কৌপীন পরিবেন! এইরূপ সাহস কি দামান্ত জীবের 
'পক্ষে সম্ভবপর ? 


দ্বাদশ অধ্যায় 


গেরুয়। বসন, অঙ্গেতে পরিব, শঙ্ধের কুগুল পরি। 

যোগিনীর বেশে বাব সেই দেশে, বেখানে নিঠুয় হরি 

মধুর! নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, খু'জিব গোপিনী হ'য়ে । 

য্দে কারু ঘরে, ষিলে গুণনিধি বাধিব অঞ্চল দিয়ে ॥ 

আপন বন্ধুর! বাক্ধিয়! জআনিব আমি না-ডব্লাই কারে। 

যদ্দি রাখে কেউ ত্যাজিব এ ভিউ, নারী বধ দিষ তায়ে॥ 

পুন ভাবি মনে বাদ্ধিব কেমনে সে শ্টাম'নাগরের হাতে ।. 

বান্ধিয়া কেমনে, রাখিব পরাণে তাই ভাবিতেছি চিতে ॥ 

জ্ঞানদ্াম কছে বিনয় বচনে, শুন বিনোদিনী রাধা । 

মথুরা। নগরে যেতে মান। করি, দারুণ কুলের বাধ।॥ 

মিমাই দাশ্-ভক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি যে স্বয়ং তগবান্‌ এই 
পরিচয় দিলেন। তাহার পর গোপীভাবে ব্রজলীল! আস্বাদ করিয়া, 
তাহার ভক্তগণকে উহ! অস্থাদন করাইতেছিলেন। কিন্তু জীবের ছুর্মতি 
দেখিয়া তাহার ম্মরণ হইল যে, ভক্তগণকে ব্রজের নিগুঢ় রস শিক্ষা দেওয়া! 
ব্যতীত তাহার আর একটি কাধ্য আছে, অর্থাৎ নাস্তিক, মায়াবাদী, 
অভস্ত প্রভৃতি কঠিন জীবগণকে উদ্ধার করা। অতএব তিনি সন্ন্যাস 
করিয়া জীধগণের হ্থায় ভ্রব করিবেন, করিয়া তাহাতে হরিনামরূপ বীজ 
রোপণ করিবেন, ইহাই সিদ্ধান্ত করিলেন। এমন সময় কেহ স্বপ্পযোগে 
সন্ন্যাসের মন্ত্র তাহার কর্ণে প্রদ্দান করিলেন । 
সনন্যাসের পূর্বে স্বপ্নষোগে এই মন্ত্র প্রধান করিবার একটি নিগৃঢ় 

তাৎপর্য্য ছিল বলিয়! মনে হয়। প্রভু গোপীভাবে সন্ন্যাস করিয়া কৃষঃ 
অন্বেষণে যাইবেন। যদি সন্ন্যাস করিতে বসিয়া, প্রভু প্রথম সেই মন্ত্র 
শ্রবণ করিতেন, তবে হয়ত তদ্দণ্ডে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইত। যেহেতু 


প্রভু কেন সক্নযাসী হইবেন ১৮৯ 


তখম তিনি রাধাভাবে বিভোর । রাধাকে যদি কেহ এ কথা বলে ষে, 
কষ আর কোন দ্বতন্ত্র স্ব নেন, তুমিই তিনি, তাহা! হইলে শ্রীমতী 
তাহার একমাত্র স্থখ ও আশা হইতে বঞ্চিত হইয়া, তদ্দণ্ডে প্রাণে মবিয়া 
যাইবেন। সেইরূপ যদি শ্রীগৌরাঙ্ সন্ন্যাস করিতে বসিয়া, প্রথমে তাহার 
গুরুর নিকট শুমিতেন যে, সন্ন্যাস মন্ত্রের তাৎপর্য্য “তুমিই তিনি।” অর্থাৎ 
শ্রীভগব।ন্‌ আর কোন হুতন্ত্র বন্ধ নহেন, তুমিই ভগবান, তবে একটা 
অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা হইত । এইজন্ত পূর্বেই স্বগ্নযোগে শ্রীপ্রতু সন্ন্যাস 
মন্ত্রের তাৎপর্য্য কি, তাহা শ্রবণ করিলেন। সেইমন্ত্র শুনিয়া! প্রভু 
মর্মাহত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ হাসিয়া, প্রভুর সেই 
ছুঃখ উড়াইয়! দিবার চেষ্টা করিলেন, কতক কৃতকার্যযও হইলেন। 

প্রভু তখন ভাবিতে লাগিলেন, তিনি কি করিবেন? যদ্দি সন্ন্যাসী 
হইয়! কাঙ্গালের জীবন অবলম্বন না করেন, তবে জীব উদ্ধার পায় না। 
অথচ সন্ন্যাসের মন্ত্র ভক্তি-পথের বিরোধী সুতরাং সেই আশ্রমই বা তিনি 
কিরূপে অবলম্বন করেন? এখন পাঠক, জ্ঞানদাসের উপরি উক্ত পদটি 
বিচার করুন। প্রভু স্থির করিলেন যে, তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ 
করিবেন, কিন্তু সনন্যাসীর্দিগের ধর্ম অর্থাৎ “তিনিই আমি” এই তত গ্রহণ 
করিবেন না। তবে করিবেন কি, না--গেক্ুয়াবসন পরিধান করিবেন, 
হস্তে করোয়া ও দণ্ড লইবেন, আর সন্ন্যাস আশ্রমের যত দুঃখ স্বীকার 
করিয়! লইয়া সংসার ত্যাগ করিবেন। করিয়া সন্ন্যাসের মন্ত্র জপ, কি 
ষোগাভ্যাস না করিয়া জ্রীকষেের অন্বেষণ করিবেন। 

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। প্রভুর মন তাহার পার্যদগণেরও 
জামিবার সম্ভাবন। ছিল না), আমর! কিরূপে জানিব ? তিনি বসিয়া গল্প 
করিতেন না, কি ধর্ম উপদেশও দিতেন না£ তিনি কি করিবেন না 
করিবেন, তাহ! লইয়া! পার্ধঘগণের সহিত পরামর্শ করিতেও বসিতেন না। 


৯৯০ -. ভ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তবে তাহার কার্য্যের। কি আবিষ্ট অবস্থায় ছুই একটি কথ দ্বারা তাহার 
মনের ভাব কত্তক জানা যাইত। প্রকৃত কথা, জীব উদ্ধার করা, কি ধরব 
প্রচার করা ষে, হার অতি প্রধান কার্য তাহা বাহিরের লোকে তাহার 
প্রত্যক্ষ কার্ধ্য; কি কথা দ্বার জানিতে পারিত না। ্রীনিত্যানন্দ ও 
হরিদীসকে যে হরিনাম প্রচার করিতে আদেশ করেন, তাহা বাহিরের 
লোকের জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। যদি নাগরিয়াগণ আসিয়া তাহাকে 
প্রণাম করিতেন, আর তাহাদের কর্তব্য কর্ম কি জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন 
তিনি এই মাত্র বল্সিতেন যে, “তোমরা হরেক নাম জপ কর ।% 

তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইত, শ্রীনিমাইয়ের প্রধান কার্য্য রসান্বাদন 
করা। তিনি ভাব-তরঙ্গে ডুবিয়া থাকিতেন। “আমি জীব উদ্ধার 
করিতে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইব”-_এ কথা তিনি প্রকাশ্ঠযে 
বলিতেন না কি প্রায় কাহাকেও জানিতে দিতেন না। ভক্তগণকে 
বলিতেন যে, কৃষ্ণ অন্বেষণে তিনি গৃহত্যাগ করিবেন । 

তবে হরিনাম প্রচার করা৷ ষে তাহার অতি প্রধান কার্য, তাহা 
লোকে তাহার নন! কার্য দেখিয়া প্রকারাস্তরে বুঝিতে পারিত। 
হরিনাম প্রচারের জন্ প্রভু কি করিতেন, বলিতেছি। ভক্তগণ প্রভুর 
কুপায়, নূতন নূতন রস আম্বাদন করিয়া পরিবদ্ধিত হুইতেন, হইয়৷ এরূপ 
'শবক্তিসম্পন্ন হইতেন যে তাহারা অনায়াসেই যেখানে সম্ভব, জীবগণের 
স্ৃ্ধয় জব করিতে পারিতেন। হরিনাম প্রচারের ষে সমুদয় প্রধান বাধা, 
যাহ! অতিক্রম করা৷ ভক্তগণের সাধ্যাতীত, (ষেমন জগাই মাধাইকে 
উদ্ধার)) এ সকল প্রড়ু নিজে করিতেন। আবার প্রভু দেখিলেন যে তিনি 
সংসারে থাকিলে হুবিনাম প্রচার হইবে. নাঃ তাই হরিনাম প্রচারের পথ 
পরিষ্কার করিবার নিমিদ্ধ সংসার ত্যাগ করিলেন । প্রদ্ধুর সন্ন্যাস গ্রহণ 
কৰিরার কোন প্রয্বোজন ছিল না। ভ্বিমি নিজে বলিয়াছেন, “কি কাছ 
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সন্নযাসে মোর প্রেম নিজ ধন।৮ তাহার সন্ন্যাস কার্যযটি কেবল মলিন 
ক্ীবগণকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত । 

সে যাহা হউক, নিমাই আবার বিরহ-রসে ডুবিয়! গেলেন । ধাহারা 
তরঙ্গের মধ্য দরিয়া বড় নদী পার হইয়ছেন, তাহারা এটাকি লক্ষ্য 
করিয়াছেন যে, নৌকা এক একটি তরঙ্গ আঘাত করিতেছে, আর উহা 
টলমল করিতেছে । নৌকা যতই অগ্রবর্তী হইতেছে, ততই তরঙ্গ 
বাড়িতেছে। ক্রমেই বোধ হইতেছে যে; নৌকা বুঝি ডুবিল। পরে 
সন্ুখে বৃহৎ একটী তরঙ্গ নৌকার দিকে আসিতেছে দেখা গেল; দেখিয়া 
প্রাণ শুখাইয়া গেল। তখন মনে হইল, বার বার এইবার বুঝি নৌকা 
ডুবিল। ভক্তগণ সেইরূপ বুঝিলেন যে, আর একটি প্রকাণ্ড রস-তরঙ্ন 
প্রভুকে আঘাত করিতে অ|সিতেছে। এবার প্রভুকে একেবারে 
ভুবাইবে, কি কুল ছাড়াইয়! অকুলে ভাসাইয়! লইয়া যাইবে । এইবার 
বুঝি প্রভুকে তাহারা হারাইলেন। 

প্রকৃতই এই তরঙ্গে নিমাইকে কুলের অর্থাৎ গৃহের বাহির করিল । 
নিমাই এত দিবস কৃষ্ণ-বিরহরূপ-অগ্নি হুদয়ে পুরিয়া রাখিয়াছিলেনঃ 
কিন্তু আর তাহা পারিতেছেন না, উহা! অতি প্রবলরূপে প্রকাশিত 
হইয়া পড়িল। পুর্ববে নীরবে রোদন করিতেছিলেন, এখন “প্রাণ যায় 
বলিয়া পার্ধদগণের গলা ধরিলেন। দুড়-প্রতিজ্ঞ লোক মনের ছুঃখ মনে 
রাখেন, কিন্ত দুঃখ ক্রমে প্রবল হইতে থাকিলে, পরিশেষে তাহাদের 
এরূপ অবস্থা হইতে পারে যে, আর তখন মন্দ প্রিয়জনের আশ্রয় 
মা লইয়৷ থাকিতে পারেন না। ্্রীবাসের বাড়ীতে বসিয়! ভক্তগণকে 
নিকটে ডাকিয়া! প্রভু ব্সিলেনঃ “তোমরা! আমার বান্ধব। আমাকে বিদায় 
দ্নাও। আমি আর তোমাদের কাছে থাকিতে পরিতেছি না।” 
যথা-«নারিব নারিব হেথা রহিবারে আমি । দ্বেখিবারে যাব যথ! 


৯৪ 
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বঙ্দাবন ভূমি ৮ তারপর “কৃষ্ণ আমার প্রাণনাথ, আমি তোমাকে কবে; 
দেঁখিব” বলিয়া উচ্চৈ€ম্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। যথা-_“কুষ্চ 
কৃষ্ণ বলি ডাকে অতি উচ্চ নাদে। সকরুণ স্বরে প্রাণনাথ বঙি। 
কান্দে।” 
তাহার পরে অঙ্গের জালায় ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন । 
বৃশ্চিকে দংশন করিলে লোকে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়! থাকে। পুত্র- 
বিয়োগ সংবাদ পাইলেও এরূপ গড়াগড়ি দিয়া থকে। নিমাই" 
কৃষ্ণ-বিরহ যন্ত্রণায় ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। পার্ধদগণ চারিপার্ে 
বসিয়া তাহাকে সাস্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রভু একটু: 
শান্ত হইলে সকলে তাহাকে ধরিয়া উঠাইলেন গদ্দাধর অমনি প্রভ্‌র 
পশ্চাদ্দিকে বসিলেন, আর নিমাই তাহার অঙ্গে এলাইয়া পড়িলেন, 
এবং নীরবে নিশ্েষ্ট হইয়া রহিলেন। সোনার অঙ্গ ধুলায় ধূসরিত 
রোদন করিয়া নয়ন পদ্স-পুষ্পের হ্যায় লোহিত বর্ণ হইয়াছে । কথা 
কহিতে পারিতেছেন না। চতুষ্পার্থ্ে ভক্তগণ রোদন করিতেছেন 
নিমাই তখন অঙ্গুলি দ্বারা সক্কেত করিয়া ভক্তগণকে আরো নিকটে 
আসিতে বলিলেন, যেন কি বলিবেন । সকলে আরো নিকটে আসিলেন। 
নিমাই কথা কহিতে গেলেন, কিস্তু-_যথা! চৈততন্যমঙ্গলে__ 
“কহিতে আরম্ভ মাত্র গদ গদ্দ শ্বর। অরুণ কমল আখি করে ছল ছল ॥ 
সকরুণ কঠ আধ বাণী কহে। সন্বরিতে নারি ক্ষণে নিঃশ্বব্বে রহে ॥৮ 
ক্রমে দৃঢ়-সঙ্ষল্লপে একটু ধৈর্য্য ধরিয়া বলিতেছেন, “তোমরা আমার 
চিরবান্ধব, আমাকে বিদায় দাও। আমি যোগী হইব, হইয়া দেশে 
দ্বেশে আমার প্রাণনাথকে তল্লাস করিয্না বেড়াইব। আমি তোমাদের 
লাগি এতদিন আমার হৃদয়ের বেগ সহা করিয়াছিলাম, আর পারিতেছি 
না। তোমাদের যদি আমার উপর ন্সেহ থাকে, তবে আমাকে 
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মনোস্ুখে বিদায় দাও। তোমাদিগকে ফেলিয়া যাইতে আমার হ্যায় 
ফাটিয়া যাইবে, কিন্তু থাকিতে পারিতেছি না । 
ভক্তগণ কোন উত্তর করিলেন না, কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। 

নিমাইও উত্তর শুনিবার অবকাশ পাইলেন না, কথা কহিতে কহিতে 

ভক্তগণকে ভুলিয়া গেলেন। তখন এক অদ্ভুত ঘটন! উপস্থিত হইল। 

শ্রীনিমাইয়ের দেহে এক সময়ে রাধা-ক্ুষ্চ উভয়ে প্রকাশ পাইলেন, পাইয়া 

উভয় উভয়ের নিমিত্ত প্রাণ উাড়িয়া বিরহ ছুঃখ বলিতে লাগিলেন। 

আবার উভয়ে আর্তনাদ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের পরিকবগণকে ডাকিতে 

লাগিলেন। একবার রাধা-ভাবে “কোথা আমার প্রাণেশ্বর ভ্ীকৃষ, কোথা 

আমার ললিতা, কোথা আমার বিশাখা, কোথা আমার নিভৃত নিকুঞ্জ” 

বলিয়৷ রোদন করিতেছেন, আবার শ্রীরুষ্জ-ভাবে বিভাবিত হইয়া ভক্ত- 

গণের গলা ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, “কোথায় আমার মা 

যশোদা? কোথায় আমার নদ পিতা? কোথা আমার দাদা বলব।ম ? 

আমার প্রাণের সথা ছিদ্াম কি বেঁচে আছে ? আমার ম্থবল? আহা! 

স্বুবল আমার চিত্রপটের সহিত কথা! কহিত। আর আমার প্রাণেশ্বরী 

রাধা! আমার কি কঠিন প্রাণ। প্রাণেশ্বরি! তোমাকে ভুলিয়া 

আমি কিরূপে প্রাণ ধরিয়া আছি? আহা! আমার সকল কথা 

একেবারে ম্মরণ হইল। ইহাতে আমি কিরপে ৰাচি? তোমরা সকলে 

একেবারে মনে উদয় হইলে? আমি কার জন্য কীরদিব? কোথা আমার 
সুথের বৃন্দাবন? কোথায় বা যমুনা-পুলিন ? কোথায় আমার প্রাণতুল্য 

মুরলী? কোথা আমার নিধুবন? কোথায় আমার ভাণ্তীর বন? 

কোথায় বা আমার গোকুল ? কোথায় আমার শ্তামলী ধবলী ?”% রর 
.* “নারিব নারিব হেখ। রহিবারে আমি। দেখিবারে যাৰ আমি বৃন্দাবন ভূমি 
কতি মোর কালিশি বমুন। নিধুবন। কৃতি মোর বেহুলা ভাগার গেবর্ধন ॥ 
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আবার তদ্দণ্ডে বাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত রোদন করিতে 
লাগিলেন। যথা) চৈতন্টমঙ্জলে-_- | 
ভাবাস্তরে বলে পছ কাহা গুণমণি | ন৷ শুনি বিদরে হিয়! সে মুরলী ধ্বনি ॥ 
কবে সে মধুর রূপ হেরিব নয়নে । হিয়াতে চাপিব সেই বাতুল চরণে ॥ 
এ ছার সংসারে আমি কেমনে রহিব । নন্দের দুলাল আমি কোথ1 গেলে 
পাব ॥ 
এইরূপে বৃন্দাবন ম্মরণ করিতে করিতে ক্রমেই তরঙ্গ উঠিতে 
লাগিল, তখন আর থাকিতে প।রিলেন না । গলায় উপবীত ছিল, ছি'ড়িয়া 
ফেলিলেন ও দরুন্দ/বন) বৃন্দাবন” বলিয়া উঠিয়া ছুটিলেন। কিন্তু 
অধিক দুর যাইতে পারিলেন না। ঘোর মুচ্ছয় অভিভূত হইয়। মৃতবৎ 
ধূলায় পড়িয়া গেলেন। এই উপবীত তাহাকে কুলে আটকাইয়া 
বািয়াছে ভাবিয়া সেই রজ্জু ছি'ড়িয়া, কুলের বাহিরে অনন্ত পথে 
যাইতে, অচেতন হইয়া, দীঘল হইয়া, পতিত হইলেন। 
ভক্তগণ «কি হলো কি হলো” বলিয়া প্রভৃকে ধরিয়া সন্তর্পণ করিতে 
লাগিলেন । সজোরে কপালে জলের আঘাত, বামু বীজন, আর কর্পে 
অতি উচ্চৈ€ম্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। একটু পরে নিমাইয়ের 
বত ছাড়িয়া গেল নিশ্বাস ফেলিলেন, চক্ষু মেলিলেন। তখন সকলে 
যত্ব করিয়া তাহাকে উঠাইলেন, আর গদ্দাধর অমনি প্রভুর পশ্চান্দিকে 
বসিয়া তাহাকে হৃদয়ে ধরিলেন। নিমাই বাহা পাইয়া বলিতেছেন, 
«“তে।মাদের ন্মেহ আমার কাল হইল । তোমাদের ন্মেহে অমি আমার 
মনোমত কার্য করিতে পারি না। তোমাদের নিমিত্ত আমি শ্রীকৃষ্ণ- 
ভজন করিতে পারি না। কিন্তু কৃষ্ণ কুপাময়। তোমরা আমাকে 
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তি গেল আত্ম মোর ললিত। আর রাধা । কতি গেল আর মোর প্রীনন্দ বশোদ! ॥ 
হীদাধ সুদাম মোর রহিল কোথায় । স্টামলী ধবলী বলি অনুরাগে ধায় ॥ 
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রাখিতে পারিবে না। যদি তোমর! স্মেহে আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখ, 
তবে শ্রীকষ্জ আমারু প্রাণ লইয়৷ যাইবেন। তোমরা যদ্দি আমার প্রাণ 
ধাচাইতে চাও, তবে আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি একবার দৌড়িয়া 
শ্রীবন্দাবনে স্রীকৃষ্কে দেখিয়া আসি। তোমরা আমার এ শুন্যদেহ 
রাখিয়া কি করিবে? ইহাতে ত আমার প্রাণ নাই। আমার প্রাণ 
শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পাদপন্নে গিয়াছে । ভাই! আম|র এ দেহে কি 
আর কিছু আছে যে, তোমরা রাখিবে? ইহা কুষ্ণের বিরহে পুড়িয়া 
ছাই হইয়া গিয়াছে । তোমাদের বিনয় করিয়া বলি, আমাকে ছাড়িয়া 
দাও” তখন তক্তগণ বিষম বিপদে পড়িলেন। তুমি বৃন্দাবনে যাও” 
এ কথা মুখে বলিতে পারেন না। প্রভূ নবদ্বীপ ছাড়িবেন এ কথা! মনে 
হইলে, তাহারা চতুদ্দিক অন্ধকার দেখেন। আবার প্রভুকে রাখেন বা 
কি বলিয়া? যদি সামান্য রজ্জু দিয়! বান্ধিয়| রাখেন, তবে তাহার প্রাণ 
বাহির হইয়া পলাইবে। ভক্তগণ কি করিবেন, বাকি বলিবেন, কিছুই 
স্থির করিতে পারিলেন না। 

গদাধর নিমাইয়ের মুখপানে চাহিয়া! কথা কহিতে সাহস পান না, 
কাজেই তাহার সহিত কথা কাটাকাটি করা, তাহার পক্ষে অসম্ভব । 
কিন্তু ঘোর বিপদ-কাল উপস্থিত, প্রভু গৃহ ছাড়িয়া যাইতেছেন, কাজেই 
তাহার ভয় একেবারে দুর হইয়া গেল। তখন নির্ভীক ভাবে স্পষ্ট করিয়। 
বলিতে লাগিলেন? «প্রভু ! তুমি সন্ন্যাসী হুইয়া যাইবে, তাহাতে আমার 
ক্ষতি কি? যেহেতু আমি উদ্দাসীন। আমি তোমার পাছ পাছ যাইব । 
কিন্ত তে'মার মত কি পরিষ্কার করিয়! বল। তোমার মতে কি গৃহে 
থ।কিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন হয় না? এখন আমার মতকি গুন। তুমি যি 
গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাও। তবে প্রথমে জননী-বধের ভাগী 
হইবে। আর জননীকে বধ কবিয়া যে ধর্মার্জন, তাহা কেবল বিড়ৃতবনা 
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মান্্র। গদ্াধর শুধু জননীর দোহাই দিয়া বলিলেন, ্ত্রীবিষুপ্রিয়ার 
কথা আর স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না । কিন্তু তিনি ষে এই ছই জনকেই 
মনে করিয়! বলিতেছেন, তাহ! সকলেই বুঝিলেন 

প্রভু কি উত্তর দেন, শুনিবার নিমিত্ত ভক্তগণ অতি আগ্রহের সহিত 
ভাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তখন নিমাই গণ্দাধরের পানে মুখ 
ফিরাইলগেন। মুখের তাবে বোধ হইল যেন তিনি গদাধরের কথা শুনিয়া 
মর্মে আঘাত পাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, «গদাধর ! তুমি তোমার 
.বাক্যবাণে বিষ মাথাইয়া আমার মরে আঘাত করিতেছ। আমার 
অতি সরলা, পুত্রবৎসলা বৃদ্ধ! জননীর অ.মা বই আর কেহ নাই। তিনিই 
আমার সংসার-ত্যাগের প্রধান বিরোধী । তাহার ভাবনাই আমার 
হৃদয়ে জলস্ভত আগুনের স্তায় জলিতেছে। তোমরা আমার প্রাণের 
বান্ধব । কোথায় আমার সেই অগ্নি নিবাইবে, না তাহাই আবার 
জালিয়া দিতেছ ? গদ্দাধর ! নিঠুরালী করিও না। আমার জননীর 
শেষ দশ।য় ষে, তাহাকে আমার বিরহ-বেদন| পাইতে হইবে তাহা মনে 
করিলে, আমি শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া যাই। গদ্দাধর! আর এরূপ বাক্য- 
বাণে আমার অঙ্গ খণ্ড না করিয়া, যদি আমাকে ভালবাস, তবে 
আপন সুখের নিমিত্ত আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া, আমার বৃদ্ধ! 
জননীকে পালন করিও, তাহার নয়ন জল মুগাইও। আর তাহার যাহাতে 
ভ্রীকুষে মতি হয় তাহাই করিও। যাইবার বেলা তোমাদের কাছে 
আমার এই ভিক্ষা ।” 

একটু থামিয়া আবার বলিতেছেন; “মান্ুষের বিষম জর হইয়া থাকে, 
গুনিয়াছ ত৭ আমারও সেই শ্রীরুষ্ণ-বিরহরূপ বিষম জর হইয়াছে । 
সেই বিষম জরে আমার ইন্রিয়গণ? সংসারের মায়া, সমুদায়ই ভম্ম হইয়া 
গিয়াছে । আমার প্রাণাধিক বন্ধুগণ | আমার গৃহে থাকিতে কি অসাধ! 
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তোমাদের সঙ্গ, যাহা৷ ব্রন্মাদদির ছুল্লভি,জননীর চরণ-সেব। যাহা আমার 
সর্ববপ্রধান কর্তব্য কর্ম” __ইহা কি ্বইচ্ছায় ত্যাগ করিতেছি? আমি 
ব্ব-বশে নাই। আমাকে শ্রীকৃষ্ণ ঘরের বাহির করিতেছেন । আমি গৃহে 
থাকিবার নিমিত্ত ষে মাত্র ইচ্ছা করিতেছি, অমনি যেন আমার প্রাণ 
বাহির হইতেছে । যর্দি তোমরা আমার স্োয়াস্তি কামনা কর, তবে 
আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি বৃদ্দাবনে যাইয়া আমার প্রাণনাথ 
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিয়া আসি।৮ প্রভুর কথ শুনিয়৷ ভক্তগণ মস্তক অবনত 
করিলেন, ভুবন অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন, তাহার কথার উত্তর 
করিতে পারিলেন না। একটি কথা মনে রাখুন। যদিও নিতাইয়ের 
নিকট প্রভু হরিনাম প্রচার ও জীব উদ্ধারের কথা বলিয়াছিলেন, এখন 
সর্ধবসমক্ষে সে কথা কিছুই বলিলেন না। তাহার এখনকার সমুদায় কথার 
তাৎপর্য্য এই যে, “আমাকে বিদায় দাও, আমি কৃষ্ণের অন্থেষণে যাইব ।% 

একটু পরে শ্রীবাস বলিতেছেন, «প্রভু ! তাহাই হউক । তুমি 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তোম/কে আমরা রাখিতে পারিব না। তবে আমাকে 
“এই অনুমতি কর, যেন আমি তোম।র সঙ্গে যাইতে পারি । না, আমি 
ভাল বলিলাম না। আমি কেবল আমার কথাই ভাবিতেছি। প্র 
তুমি যাবে যাও কিন্তৃষে তোমার সহিত যাইতে চাহে, তাহাকে 
সঙ্গে যাইতে অনুমতি দাও ।” 

নিমাইয়ের তখন সকলকে শাস্ত করিবার সময়। কাজেই আপনি 
শান্ত হইয়া! বলিতেছেন) “তে|মরা এ ক্ষুদ্র কথা লইয়৷ কেন এত আড়ুম্বর 
করিতেছ ? সওদাগর ধন আহরণের নিমিভ্ দুরদেশে গমন করে। 
ধনোপাজ্জন করিয়া গৃহে আসিয়া বন্ধুবান্ধবকে দেয় । আমিও বিদেশে 
সেইরূপ প্রেম-ধন উপার্জন করিতে যাইতেছি। উপাজ্জন করিয়া আনিয়া 
“তোমার্ছিগকেই দিব ৮ 
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জ্রীবাস বলিলেন, “প্রভু! ও কথায় কেহ প্রবোধ মানিবে নী। 
তুমি সন্ন্যাসী হইয়া! নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিলে, যে প্রাণে বাচিবে, তাহাকে 
তুমি ফিরিয়া আসিয়। প্রেম-ধন-দিও। কিন্তু আমি তোমাকে পলকে 
হারাই । তুমি চলিয়া গেলেই আমি প্রাণে মরিব । সুতরাং তুমি যে ধন 
লইয়া আসিবে, তাহাতে আমার কি ?” 

মুবারি ভাবিতেছেন যে, সংসারের কথায় প্রভু ভূলিবেন না। গদাধব' 
সে কথা বলিয়া কিছু করিতে পারেন নাই। আমি পরমার্থ কথা অর্থাৎ 
থে কথায় গুভুর লোভ আছে, তাহাই বলিয়া, তাহার হৃদয় কোমল 
করিবার চেষ্কী করিব। ইহা৷ ভাবিয়া বলিতেছেন, “প্রভু ! আমরা ক্ষুদ্র 
কীট, পিপীলিকা হইতেও অধম। তুমি কৃপাময়। দয়া করিয়া আমাদিগকে, 
কিঞ্চিৎ ভক্তি দিয়াছ। তুমি যদি এখন আমার্দিগকে ফেলিয়া যাও, 
তবে সংসার-ব্যান্ত আমার্দিগকে গ্রাস করিবে । প্রভু! আপন হাতে 
বৃক্ষ রোপণ করিলে, জল সিঞ্চাইয়! পরিবর্ধন করিলে, এখন আপন হাতে 
সেই বৃক্ষ কাটিতে চাহিতেছ? প্রভু! তোমার কি একটুও মমতা 
হইতেছে না ? 

হরিদ।স প্রভুর ছুইথানি চরণ ধরিয়া ভূমিতে লুষ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, 
পড়িয়া এই মাত্র বলিলেন, “আমার প্রাণ, মন, বুদ্ধি, তোমাকে অর্পণ 
করিলাম, গ্রহণ কর।৮ এ পর্য্যন্ত ভক্তগণ অতি কষ্টে ধৈর্য্য অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। মুকুন্দ সেই ধৈর্য ভাঙ্গিয়া দিলেন; যথা চৈতন্তমঙ্গলে 
মুকুদ্দ কহয়ে “প্রভু পোড়য়ে শরীর। অন্তর পোড়য়ে প্রাণ না হয় বাহির ।৮ 

মুকুম্দ বলিতেছেন? “প্রভু! দেশদেশাস্তরে যাইবে, ইহা! কি সহা করা 
যায়? আমাদের প্রাণ বাহির হইতেছে না, কিন্তু জলিয়৷ যাইতেছে । 
প্রন! তুমি আমাদের প্রাণ! প্রাণের প্রাণ! তুমি কোথাও ষাইকে 
এ কথা মনে কত্বিতেও পারি ন'।”৮ এই কথা বলিতে বলিতে মুকুন্দ 
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উচ্চৈংম্বরে কান্দিয়া উঠিলেন। অমনি সকলের হৃদয়ের বাধ ভাঙ্গিয়া' 
গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে 'ক্রন্দনের রোল উঠিল। তখন ভক্তগণ' 
অস্থির ও দিশেহারা হইয়া “প্রভু ক্ষমা দাও” বলিয়া, সকলেই প্রভুর চরণ 
ধরিয়! উচ্চৈহম্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । 

তখন শ্রীভগবান্‌ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শ্রীভগবান্‌ ইচ্ছামাত্র 
অনন্ত কোটি ব্রন্ধাণ্ড স্থষ্টি ও ধ্বংস করিতে পারেন, কিন্তু অবুঝ ভক্তকে 
বুঝাইতে পাবেন না। কাজেই শ্রীনিমাই তখন কিংকর্তব্যবিমূড় হইয়া 
রহিলেন ; যথা চৈতন্যমঙ্গল-_ 
ভকতের ছুঃখ দেখি ভকতবৎসল | অরুণ করুণ আখি করে ছল ছল 
গদ গদ স্বরঃ কথা না বাহির হয়। সকরুণ দিঠে প্রভু ভক্ত পানে চায়। 

পরে সকলের প্রতি অতি করুণ ও স্সেহুপূর্ণ নয়নে চাহিয্বা ধীরে ধীরে 
বলিতেছেন, “তোমরা শান্ত হও। আমার এ দেহ তোমাদের ! তোমরা 
আমাকে যেখানে সেখানে বেচিতে পার। প্রথমতঃ আমি এই পথে 
বন্দাবন যাইতেছি না। আমার বিলম্ব আছে। আবার তোমার্দিগকে 
আমি একেবারে ফেলিয়াও যাইতেছি না। আমাকে তোমরা সর্বদা 
দেখিতে পাইবে । আমি সেখানে থাকি, তোমরা সেখানে হ্বচ্ছন্দে 
যাইও, আমিও মধ্যে মধ্যে তোমার্দিগকে দেখিতে আদিব। তোমরা 
যখনই সংকীর্ভন করিবে, তখনই তাহার মধ্যস্থলে আমি নাচিব।৮ 
শ্রীবাসের প্রতি চাহিয়া বলিতেছেন, *তোমর ঠাকুরমন্দিরে আমাকে 
সর্বদ| দেখিতে পাইবে । আর এক কথা বলি- যিনি ভ্রীকৃষ্চ ভজন 
করিবেন--কি আমার জননী, কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া, কি তোমরা ভক্তগণ)--. 
তিনিই আমাকে দেখিতে পাইবেন। আমি তে|মাদের নিকট এই কথা 
অঙ্গীকার করিলাম ।« এই কথা শুনিবামাত্র ভক্তগণের একটি কথা মনে, 
পড়িল। সেটি তখন তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেটি এই যে, 
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নিমাই ভ্রীভগবান। আর কিছু নহেন। তখন সকলে ভ|বিতে লাগিলেন, 
প্রন্থুর সহিত অধিক হঠকারিতা ভাল নয়। তিনি যতদুর শ্বীকার 
করিলেন সেই ভাল। ই্ট্রীবাস বলিতেছেন, স্প্রভূ ! তুমি ইচ্ছাময় 
এবং তোমার ইচ্ছা! ভাল বই মন্দ হইতে পারে না। আমর! নির্ক্বোধ 
বলিয়া তোমাকে উপদেশ দিতে যাই, আর তোমার গতি রোধ করিতে 
চেষ্টা করি। তবে একটি নিবেদন। তুমি আমাদের সকলের প্রাণ, 
দেখিও যেন তোমার বিরহে কেহ প্রাণে না মরি 1 
নিমাই মধুর হাসিয়া জনে জনে বার বার এমালিঙ্গন করিতে 
লাগিলেন। এখন চণ্ডী্দাসের পদটি শ্মরণ করুন, অর্থাৎ_«নামের 
প্রত!পে যার, এঁছন করিঙগ গোঃ অঙ্গের পরশে কি না হয়।” 
শ্রীনিমাই “অঙ্গের পরশ” দিলেন কাজেই সকলে অনেকটা শাস্ত 
হইলেন | যথা চৈতন্ঠমঙগলে-_ 
এ বোল শুনিয়া, প্রভু সে হাসিয়া॥ সবারে করিলা কে।লে। 
প্রেম প্রকাশিয়াঃ? সবা সন্বোধিয়া, প্রবোধ উত্তর বলে॥ 
শুন সর্বজন, আমার বচন, সন্দেহ না কর কেহ। 
যথ! তথা যাই, তোমা সবা ঠাই, আছি হে জানিও এহ। 
সন্ধ্যাকালে প্রদু হুরিদ্রাসকে সঙ্গে করিয়া মুরারীর গৃহে গমন করিলেন, 
এবং উভয়ে দেবগৃহে উঠিলেন। প্রভু মুরারিকে নিকটে বসাইয়া মধুর 
বাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, “মুরারি ! শ্্রীঅদ্বৈত 
আচার্ধ্য ভ্রিজগতে ধন্ত । তাহার সেবা করিলে কৃষ্ণের কপা হয়। আমার 
অভাবে, তুমি তাহাকে আশ্রয় করিও ।” মুরারী অঝোর নয়নে কান্দিতে 
লাগিলেন । মুরারিকে যেরূপে সান্ত্বনা করিলেন, সেইরূপে প্রত্যেকের 
বাড়ী যাইয়! নিমাই সকলকে সাস্বন! করিতে লাগিলেন। কাহারে কি 
বলিয়া শান্ত করিল্সেন। তাহ] তিনিই জানেন । 
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প্লাজা ছাড়ি বৃক্ষতলে শ্রীবকপকাতরে বলে আমা হতে না হ'ল তজন। 
'আমি দীন হীন ছার শত কোটিস্পৃহা যার, কি গুণে পাইব সে চরণ ॥ 
এগুনরে দুর্বার মন, বুধ! কর আকিঞ্চন, যাহাতে নাহিক অধিকার । 
স্ীরপ বলে গুন বলাই, এসো বসে গুণ গাই পাও না পাও ছাড় সে বিচার ॥ 
সন্ন্যাস করিবেন) এ কথ! আর গোপন থাকিল না। 
ভক্তগণের কাছে তাহাদের পত্বীর! শুনিলেন। স্ত্রীলোকদ্দিগের নিকট 
শচী শুনিলেন। শ্রীবিষ্ুপ্রিঘা পিত্রালয়ে ছিলেন; তিনিও সেখানে এ 
কথা শুনিলেন। লোকে যে নিঠুরালী করিয়া ত্বাহার্দিগকে সংবাদ দিল 
তাহা নয়। নিমাই সম্ন্স করিবেন অর্থাৎ সংসার ত্যাগ করিবেন। 
নিমাইয়ের সংসার, কেবল জননী ও ঘরণী লইয়া! | তাহার পিতা নাই। 
ভ্রাতা-ভগিনী নাই, পুত্র-কন্তা নাই । নিমাই সন্লাস করিবেন, তাহার 
অর্থ এই যে, তিনি জননীকে ও আপনার পত্বীকে ত্যাগ করিবেন। 
অতএব নিম|ইয়ের সন্ন্যাসের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ কেবল এ ছুইজনের। 
নিমাই সন্ন্যাস করিলে এ ছুজনের যেরূপ সর্বনাশ হইবে, এরূপ আর 
কাহারও,নয় ! নিমাইয়ের সন্ন্যাস করিবার এই ছুইজন যেরূপ প্রতিবন্ধক) 
এরূপ আর কেহ নহে । অতএব যদি কেহ তাহাকে গৃহে রাখিতে পাবেন, 
তবে এ ছুইজনে। কাজেই সকলে, আকার ইঙ্গিতে শচী ও 
বিঞ্প্রিয়াকে বলিলেন যে, তাহাদের প্রিয় বন্তর গতিক ভাল নহে; 
এই বেলা তাহারা উপায় করুন| ্‌ 
নিমাই প্রতিশ্রুত আছেন যে, জননীর অনুমতি না লইয়া কোথাও 
যাইবেন না। সুতরাং শচী যখন এ সংবাদ শুনিলেন, তখন উহা! হানিয়া 
উড়াইয়। দিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তিনি পারিলেন না। ঘযোল 


২০২ '".. জ্বীঅমিয়নিমাই-চরিত 


বৎসরের পরম লুদ্দর) পিতৃ-মাতৃ-বংসল, স্গিগ্ক। সাধু ও পঞ্ডিত পুন্র 
তাহাকে ফেলিয়! যাওয়ায় ত্তাহার একটি রোগের স্থষ্টি হইয়াছিল। সেটি 
বাঘ রোগের মত। নদীয়ায় সন্ন্যাসী দেখিলেই তাহার প্রাণ উড়িয়া 
যাইত। সন্ন্যাসী দেখিলেই ভাবিতেন ষে, সে আগে বিশ্বরূপকে লইয়! 
গিয়ছে, এখন নিমাইকে লইতে আসিয়াছে। যদ্দি কোন সন্ন্যাসীর 
সহিত নিমাইয়েয় একটু ঘনিষ্ঠতা দেখিতেন, অমনি ঠাকুর-ঘরে যাইয়া 
হত্যাদিতেন। আর বলিতেন, “ঠাকুর ! তুমি দেখ, আমি তোমাকে 
যথাসাধ্য সেবা! করিতেছি । তুমি স্বামী ও পুক্র লইলে আমি তোমার 
ও আমার নিমাইয়ের মুখপানে চাহিয়! সহিয়া আছি। আমার নিমাইকে 
লইও না। তুমি এরূপ আশীর্বাদ কর যে, নিমাই আমার এক শত 
বৎসর বাচিয়া সংসারে থাকিয়া ঘরকন্্ী করুক ।৮ শচী সন্ধীর্ভন ভালবাসেন 
না, তবে নিমাইয়ের ভয়ে কিছু বলিতে পারেন না। সন্কীর্ভঘন আরম্ত 
হইলে, পিপ্ড়ায় বসিয়া, যাহাতে শীঘ্র শীপ্র উহা বন্ধ করিয়া সকলে বাড়ী 
চলিয়! যান ও নিমাই ঘরে আসিয়! শুইয়া! থাকে, ইহার নানা মত চেষ্টা 
করেন। কখন অদ্বৈত, কখন নিতাই, কখন নরহরি, কখন বা প্রীবাসকে 
ডাকিয়া আনিয়া বলেন, পরাক্রি অধিক হইয়াছে, নিমাইকে শুইতে 
পাঠাইয়। দাও ।” টি 
নিমাই যে জগৎপৃজ্য হইয়াছেন, নিমাই যে কৃষ্ণকথায় মত্ত থাকেন, 
নিমাই যে সাধুসঙ্গ করেন, ইহার কিছুই শচীর ভাল লাগে না। পাড়ার 
মেয়েদের ডাকিয়া বিষ্টপ্রিয়াকে ভূবনমোহিনী বেশে সাজা ইয়৷ তান্থুলের 
বাটা হাতে দিয়া রজনীতে পুজ্রের ঘরে পাঠাইয়া দেন। শচীদেবীর 
তখন সম্পদের সীমা নাই। আর সংসারের একমাত্র ও সম্পূর্ণ কত্রা 
তিনিই। নিমাইয়ের শয়ন-ঘর সুসজ্জিত করিয়া দিয়াছেন । উত্তম পালক্ক 
শয্যা) বালিঙ্গ+ মশারি প্রস্তুত করিয়া শয়ন-ঘর সুখের স্থান করিয়াছেন, । 


জননীর নিকট বিদায় গ্রহণ ২০৩ 


কিন্তু নিমাই ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। ইহা তাহার ভাল লাগিবে 
কেন? শুধু তাই নয়। নিমাই এক একবার ছিন্নমূল তরুর স্ায় মৃত্তিকায় 
পড়িতেছেন, আর শচী কান্দিয়া উঠিয়া বলিতেছেন, “বাছার এইবার 
হাড় গোড় ভাঙ্গিয়া গেল ।% 

সাংসারিক স্ুুথে কিছুতেই নিমাইয়ের লোভ জন্মাইতে পারিলেন 
'না দেখিয়া) শচীরু ব্যাকুলতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিলগণ দিবানিশি মনে 
ভয় যে, পুত্র চলিয়া যাইবে । রান্রিরে স্বপ্নে “নিমাই” বলিয়া কান্দিয়া 
উঠেন, আর দিবানিশির মধ্যে এক মূহূর্তও স্বস্তি পান না। ভরসার 
মধ্যে নিমাইয়ের বাক্য, অর্থাৎ তিনি ন। বলিয়া কোথাও যাইবেন না। 
কিন্তু এ আশ্বাস বাক্যের শক্তি স্বভাবত ক্রমেই হ্রাস হইতেছিল। যদিও 
তিনি জানিতেন, নিমাই সত্যবাদী, নিমাইয়ের কথা-পূর্ব্বের সুর্য 
পশ্চিমে উদয় হইলেও-_-লজ্ঘন হইবার নহে, তথাচ তিনি জানিতেন যে। 
তিনি নিমাইকে কখন কোন কথায় «না” বলিতে পারিবেন না । 

শচী অর্ধক্ষিপ্তের ন্যায় হইলেন। ধাহারা নিজজন, তিনি প্রথমে 
তাহাদের জিজ্ঞঞসা করিতে লাগিলেন । নিমাই সন্ন্যাস করিবে একথা 
খুথে আনিতে পারেন না, ঠারে-ঠোরে জিজ্ঞাসা করেন, যথা--“তুমি 
শুনেছ স্তিমাই নাকি কি করবে, সে নাকি আমারে অকুলে ভাসাইয়া 
পলাবে ?” তাহারা বলিলেন যে, তিনি ইহার-উহ্ার কাছে জিজ্ঞাসা 
মা করিয়া আপনার পুত্রকেই জিজ্ঞাসা করুন, আর তিনি পুত্রকে ধরিয়া 
রাখুন। তিনি ইচ্ছা করিলেই মাতৃ-বৎসল আজ্ঞাকারী পুত্রকে অবশ্য 
বাখিতে পারিবেন । 

শচী এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। পুত্রকে একটু বিরলে পাইয়া 
স্তাহার নিকট গমন করিজেন। নিকটে বসিয় পুত্রের হস্ত ধবিয়৷ তাহার 
বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন | পূর্বে বলিয়াছি, শচীর বয়স তখন 
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অন্ততঃ সাতঘন্্রি বংসর | ইহার মধ্যে আটটি কন্যার শোক পাইয়াছেন, 
বিশ্বক্পপের সন্ন্যাস-জনিত বিষম-বিয়োগ সহিয়াছেন এবং দেবতুল্য 
পতি হারাইয়াছেন। চিরদিন ছুঃখের বোবা বহিয়া বহিয়া তাহার' 
মেরুদণ্ড ভগ্র হওয়ায় তিনি কুজ হইয়া গিয়াছেন। তাহার 'পরে 
যে অবধি নিমাই কৃষ্ণবিরহে অভিভূত হুইরাছেন, সেই অবধি চিন্তায় 
চিন্তায়, আর কান্দিয়া কান্দিয়া, আরো ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছেন । 
পুত্রের মুখপানে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ কোন 
কথা কহিতে পারিলেন না, তাহার পরে বলিলেন, «নিমাই ! কি. 
শুনছি যে?” 

পূর্ব্বে নিমাইয়ের সাহসকে প্রশংসা করিয়াছি । বলিয়াছি যে তাহার' 
অসীম সাহস, তিনি স্বচ্ছদ্দে এ ভরসা করিলেন ষে, তাহার ন্যায় পুত্র, 
শচীর স্তায় জননীর নিকট হুইতে বিদায় লইয়া সন্ন্যাস করিতে যাইবেন। 
কিন্তু এ সময় নিমাই জননীর বদন, তাহার দীনহীন বেশ, এলোথেলো 
কেশ জীর্শীর্ণ দেহ চিরছুঃখিনীর মুখ দেখিয়া মস্তক হেট করিলেন। 
জ্বীভগবানের সাহস সেই মুহুর্তে পলাইয়া গেল । 

নিমাই একটু নীরব থাকিয়! ধীরে ধীরে বলিলেন, “মা ! তুমি 
জিজ্ঞাস! করিয়! ভালই করিয়াছে । আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমিই 
তোমার নিকট এ কথা উত্থাপন করিব । কিন্তু কোন্‌ মুখে করিব ভাবিয়া 
অনেক চেষ্টা করিয়াও পারি নাই। মা! তুমি আমাকে যেরূপ পালন 
করিয়াছ, জগতে এরূপ কোন মাতা কোন সন্তানকে করিতে পারে না। 
তোমার ছুপ্ধে এ দেহ পালিত। আমার শৈশবে তুমি জননীর কার্ধ্য 
করিলে। আমি একটু বড় হইলে প্রতিপালন করিলে ও পড়াইলে, 
গুনাইলে, তখন পিতার কার্য্য করিলে । এখন তুমি অতি বৃদ্ধ হুইয়াছ, 
তুমি শোকে উপর শোক পাইয়! জর-জর। আমি তোমার একমাঞ্জ: 


বড় সাধ নদীয়ায় বসতি ২,৫ 


পুক্। এখন আমার কর্তব্য কার্য তোমাকে পালন করা”_আপনার 
প্রাণ দিয়া তোমার সেবা করা । না মা?” 

শচী পুত্রের মুখপানে একদুৃষ্টে চাহিয়া রহিক্ষেন। কোন উত্তর করিতে 
পারিলেন না; ধা করিলেন না । শচী কোন উত্তর না করিলে; নিমাই 
বলিতেছেন, “মা! লোকের শুভক্ষণে সন্তান জন্মে, অণ্ুতক্ষণেও জন্মে। 
মা! অমি অগুতক্ষণে জন্মিয়াছিলাম । লোকের অন্ধ, আতুর, খঞ্জ।, 
অক্ষম, পুত্র জন্বিয়া থাকে । মা, আমি তোমার সেইরূপ বৃথা পুত্র, 
আমার দ্বারা তোমার প্রতিপালন হইল না 1 

নিমাইয়ের আয়ত নয়ন ছুটি জলে পুরিয়া যাইতেছে, কিন্তু অতি 
কষ্টে উহা সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন । শচীর নয়নে জল নাই; 
মুখ গকাইয়! গিয়াছে, এক দুষ্টে পুত্রের মুখ দেখিতেছেন ; যেন পুত্রকে 
হারাইবেন জানিয়, জন্মের মত প্রাণ ভরিয়া! দেখিয় লইতেছেন। 
নিমাই বলিতেছেন, “এ জন্মে আমান্বারা তোমার খণ শোধ হইল না।, 
আর কোটি জন্ম চেষ্টা করিলেও শোধ করিতে পারিব না। তবে, মা 
তুমি স্দাশয়া, তোমার নিজগুণে আমার এই খণ শোধ করিয়া লইবে। 
আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, তোমাকে না বলিয়া কিছু করিব না। 
এখন মা! আমাকে খলাস দাও, আমি সন্ন্যাসী হুইয়। কৃষঃ অন্বেষণে 
বন্দাবনে যাইব। আমার হিত চেষ্টাই তোমার জীবনের একমাত্র, 
উদ্দেশ্য | আমার সুখ ও মঙ্গল হইবে, ইহা! ভাবিয়া তুমি আমাকে 
্বচ্ছন্দ মনে অনুমতি দাও ।” 

এ কথা শুনিয়! শচীর মুচ্ছিত কি জড়বৎ হইব]র কথা। কিন্তু ঘোর, 
বিপদকাল বলিয়াই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, তিনি এক প্রকার 
স্থির ও সজীব রহিলেন,__নিমাইয়ের কথায় কোন উত্তর দিতে 
পারিলেন না। তবে অক্দুষ্টস্বরে। পুত্রের পানে চাহিয়া একটি শব্ষ- 
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উচ্চারণ করিয়া একটি প্রশ্ন করিলেন, সে শকটি-_4বিষুপ্রিয়া ?” নিমাই 
আবার মন্তক হেট করিলেন। আপনাকে একটু সামলাইয়া বলিতেছেন, 
“মা! তাহার তত ছুঃধ হইবে না। যদি আমিনিদয় হইয়া কি অন্টে 
আকুষ্ট হইয়! তাহাকে ত্যাগ করিতাম, তবে তাহার ছুখ হইতে পাবিত। 
যদ্দি আমি নিজ স্মুথে বিভোর হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিতাম, বে 
তাহার ক্ষোভের কারণ হইত। কি আমি মোটে এ জগতে না 
খাকিতাম। তবে তাহার ছুঃখ হইত। আমি থাকিব”_তবে একটু 
দুরে। তাহাতে তাহ।র ছুঃখ কেন হইবে? আমি সাধুপথ অবলম্বন 
করিতেছি, ইহাতে তাহার ভাল ও আমার ভাল হইবে, তাহাতে সে 
কেন ছহখ পাইবে? তাহার নিমিত্ত তুমি ভাবিও না। আমার হইয়৷ 
সে তোমার সেব! করিয়৷ সুখ পাইবে, জীবে তাহার ছুঃখে উপকৃত 
হইবে, তাহাতেও তাহার সুখ হইবে। আর তুমি, তাহাকে, ও সে 
তোমাকে, আমার কথ! ম্মরণ করাইয়া দিবে । ছুই জনে পরম্পরে 
ব্যথার ব্যধী,--আমার কথ! কহিয়! বড় স্থুখ পাইবে । তবে মা! 
আমার এই নিবেদন, তাহাকে কৃষ্ণনাম শিক্ষা! দিও। এই আমার ভিক্ষা ! 
বৃথাপুত্র তোমার জন্মেছিলাম উদরে। গ্রু। 

হলে। ন| হলে! না ( আমা হতে ) প্রতিপালন তোমারে ॥ 

বিষুপ্রিয়া তোমার জলম্ত আগুনি, গৃহে রহিল সে হয়ে অনাথিনী, 
মা তন করে রেখে! তারে । (মা জননি গো )৮ 

শচী বলিতেছেন, «নিমাই ! আমার চিরদিনের একটি সাধ ছিল। 
সে সাধ আমার মনে মনে ছিল। এখন বুঝিলাম আমার সে সাধ পৃরিল 
না। সাধ ত পুরিল না, তবে তোমাকে বলিয়া মন হইতে ফেলিয়া দ্িই। 
নিমাই ! আমার বড় সাধ ছিল যে তুমি নদের মাঝে বড় পণ্ডিত হও 
তোমার পদ্বমর্ধ্যাদ! ও ধন হউক | আমার পুত্রবধূ হউক; তোমার সম্তান 
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হউক, আর আমি সে সব লইয়া নদীয়ায় বসতি করি। আর আমি 
তোমাকে এইন্সপ রাখিয়! মরিয়া যাই, আর তুমি একশ বৎসর বীচিয়া 
থাক। সে সব সাধে ছাই পড়িল। পুত্রবধূ হয়েছে ধন ও মর্য্যাদ। 
হয়েছে, কিস্তু সবই আমার দুঃখের কারণ হইল । নিমাই ! তুই পথে 
হ"টিবি কিরূপে ? তুই যখন হশটিস, তখন পা! বহিয়! যেন রক্ত পড়ে। 
তাও যাউক। নিমাই, তুই কি এখন দ্বারে দ্বারে মাগিয়৷ খাইবি। 
যথা--এ হেন কোমল পায় কেমনে হণটিবে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন কাহারে 
'মাঙ্গিবে ॥ ননীর পুতলী তনু রৌদ্রেতে মিলায়। কেমনে সহিবে ইহা 
এ ছুঃখিনী মায় ॥”৮ ( চৈতন্ঠমঙ্গল ) 

বৈরাগী হইয়া দ্বারে দীড়াইবি, তোকে মুষ্টিভিক্ষ। দিবে অমনি আর 
এক বাড়ী যাইবি, নিমাই ! তোকে কে রান্ধিয়া দিবে? আর যি 
কেহ আমার উপর দয়া করিয়া বান্ধিয়াও দেয়। তোকে বসিয়া কে 
থাওয়াইবে? আমি তোর খাবার সময় তোর সম্মুখে বসিয়া, কত 
ছল করিয়া, তোর অচৈতন্য ভাঙ্গিয়া তোকে মাথার দিব্য দিয়) ছুট 
খাওয়াই । তাহা আর তোকে কে করিবে? নিমাই! এই যে সব 
আমি বলিতেছি। ইহা এখনই মনে হইল; এমন নয়। এ সব আমি 
পূর্বে ভাবিয়! রাখিয়াছি। তুমি যে যাইবে, আমার প্রাণ কানদিয়া 
কান্দিয়া আমকে বল্গিত, আর তোমার যে সমুদ্বয় ক্লেশ হইবে, তাহাও 
আমার মন আপনা আপনি বলিত। আমি ভাবিতাম যে, আমার এ 
সুখসম্পদ্র থাকিবে না । আমি এমন কি ভাগ্য করিয়াছি যে, তোমার 
সায় পুত্র আমার হইয়া আমার ঘরে থাকিবে? নিমাই! তুমি আমাকে 
ও বউমার কৃষ্সেবা করিতে বলিতেছ। তিনি মাথার উপর। কিন্ত 
নিমাই! আমরা তোমার ভজন করিয়া থাকি, কৃষ্ণের ভজন করিতে 
পরি না। ইহাতে কি তিনি আমার্দের উপর ক্রোধ করিবেন? যদ্ধি 
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করেন, আমর! মেয়েমান্ষ, আমরা কিরূপে তাহাকে সন্তোষ করিব ?” 
শচী একটু চুপ করিয়া আবার বলিতেছেন, “নিমাই ! আমার নিকট, 
অন্থমতি চাহিতেছ, ভাল । আমার ছুঃখ আমি অনায়াসে সহিব । যদিও 
তোমাকে তিলমাত্র না দেখিলে মরি, তবু তোমার সুখের নিমিত্ত, আমি 
নাহয় যে কটা দিন বাচিব আরে ছুঃখ পাইব। কিন্তু পরের মেয়ে 
আমার নিরপরাধিনী বউমা, তাহাকে কি বলিয়া বুঝাঁইব 1৮ যেমন 
অপরাধী বিচারকের অগ্রে ভয়ে করযোড়ে থাকে, শ্রীভগবানেও সেইরূপ 
শচীর অগ্রে করযোড়ে অপরাধীর স্তায় দ্ীনভাবে বসিয়া। শচীর কথা 
যত শুনিতেছেন, ততই তিনি মাথ! হেট করিতেছেন । 

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শচী আবার বলিতেছেন, “নিমাই ! তুমি 
যেকি ধর্ম পালন করিতেছ, তাহা আমি স্ত্রীলোক, বুঝিতে পারি না। 
তোমার সর্ধবজীবে দয়া দেখিতে পাই ; কেবল জনকয়েক ছাড়া_আমি, 
বিষুঃপ্রিয়া, আর তোমার প্রিয় ভক্তগণ। তুমি সন্ন্যাস করিলেই এরা 
সকলেই মরিয়া! যাইবে । তা হইলে তোমার কি ধর্ম হইবে? তবে 
কি ষে তোমার ঘত নিজজন, তুমি তাহার প্রতি তত” নিঠুরালী করিবে ? 
--এই কি তোমার বিচার 1“ঘথা, চৈতন্টমঙ্গলে-_“সর্ধবজীবে দয়! তোর 
মোরে অকরুণ। নাজানি কি লাগি মোরে বিধাতা দারুণ ॥ আগেত 
মরিব 'আমি পাছে বিষুপ্রিয়া। মরিবে ভকত সব বুক বিদ্বরিয়া ॥৮ 

নিমাই তখন করষে|ড় করিয়া বলিলেন, “ম। ! ক্ষমা দাও। তোমার 
কাতরধ্বনি আমার হৃদয় বিদরণ করিতেছে । তুমি যদি এরূপ মর্মাহত 
হও, মনোস্ুথে বিদ্বায় না দাও; তবে আমি যাইব না।৮ তখন শচী 
কুদ্ধকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতেছেন, “মনোসুখে আমি তোমাকে সন্ন্যাসী 
করিব তা আমি কিরূপে পারি? তবে তোমার যদ্দি সুখ হয় তকে 
আমি সব ছধ সহিব।” তারপর আবেগভরে বলিলেন, “নিমাই !' 
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তুমি খন এ কথা বলিলে যে তোমার মঙ্গল হইবে, তখন আমি বাধ! 
দিব না। তুমি আমার নিকট অপরাধী বলিতেছ, ও কথা ম|কে বলিলে 
মা কট পায়। আমি তোমাকে সরলভাবে অনুমতি দিলাম । তবে 
মনোস্থথে অনুমতি চেওয়া আমার অসাধ্য । যেহেতু আমি মা, ও তোম! 
বই আমার আর কেহ নাই ।” 

এখন পাঠক বিচার করুন যে, শ্রীভগবান জিতিলেন, না শচী 
জিতিলেন। আমর। বলি, শ্রীতভগবান জিতিলেন--ইহার রহস্য বলিতেছি। 
নিমাই তিনপ্রকারে মায়ের নিকট বিদ্বায় লইতে পারিতেন। প্রথমতঃ 
তাহার প্রতি শচীর যে স্েহ, তাহারই শক্তিতে ; দ্বিতীয়তঃ, তাহাকে 
বুঝাইয়া ) আর তৃতীয়তঃ তাহার ঈশ্বরশক্তির দ্বারা জননীকে অভিভূত 
করিয়া। নিমাই শেষে।ক্ত ছুই পথ দ্বণা করিয়া অবলম্বন করিলেন না। 
তাহার জননীর গৌরব বাড়াইবার নিমিত্ত, .আর শচী তাহাকে গর্ভে 
ধরিবার কিরূপ উপযুক্তা হইয়াছিলেন তাহা জগতে জানাইবার নিমিস্ত, 
প্রথম পথটি অবলম্বন কারয়ু! শচীর নিকট বিদায় লইলেন। নিমাই 
বলিলেন “মা! সন্ন্যাসী হইয়া গমন করিলে আমার মঙ্গল হইবে ।৮ 
অমনি শচী বলিলেন, “তবে তুমি যাও ।৮ 

অনুমতি দ্বিবা মাত্র শচীর হয়ে ছুঃখের তরজ উঠিতে লাগিল; তাহ" 
যথাসাধ্য দমন করিয়া বলিতেছেন, «একটি কথা আমি বলি, দেখ দেখি 
তোমার মনে ধরে কি না। এত অল্প বয়স পন্্যাসের সময় নয়। কিছু 
কাল পরে গেলে কি হয় না? বাড়িতে ভক্তগণ আছেন? তাহাদের লইয়া 
এখন সংকীর্ভন কর, তাহার পরে যাইও ।% 

নিমাই শুধু শচীর নিরস্বার্থতার বলে অগ্রে বিদায় লইয়া পরে পূর্বোক্ত 
দ্বিতীয় (অর্থাৎ বুঝাইয়া) ; ও তৃতীয় পথ (অর্থাৎ এশ্বধ্য) অবলম্বন 
করিলেন। তিনি বলিলেন, মা! আমি নদদীয়ার এই সম্পত্তি ছাড়িয়া, 
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তোমা হেন জননীকে অকুলে ভাসাইয়া যাইব, ইহা কি আমি স্ববশে 
থাকিলে পারি ৭ আমি ম্ববশে নাই । বিয়োগ আর সংযোগ শ্রীভগবান 
করেন। আমরা তাহার ইচ্ছাধীন। আমাদের একমাত্র কর্তব্য তাহাকে 
ভজন করা। সংসারে লিপ্ত হইয়া আমরা তাহার চরণ হইতে বঞ্চিত 
হই। শ্ত্রীকুষ্চ ভজন করিয়া তাহার চরণ পাই। যথা, চৈতন্তমঙ্গজলে 
--*সংসার আরতি করি মরিবার তরে। শ্রীকৃষ্ণ আরতি করি ভব 
রিবারে ॥৮ 

“ভজন ব্যতীত আমাদের আর কোন শক্তি নাই। সংযোগ বিয়োগ 
তিনিই করেন। তিনি গলায় ফাসী দিয়া আমাকে লইয়া ধাইতেছেন ।- 
আমিও পরম স্ুথে যাইতাম, কেবল তোমার আর অন্তান্ত ধাহার! 
আমাকে প্রাণের অধিক ভালব|সেন তাহাদের নিমিত্ত যাইতে পারিতেছি 
না। তোমর! আমাকে আবদ্ধ করিয়! রাখিয়াছ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রাখিতে 
দিবেন না, লইয়া যাইবেন। তাহার হাতেই তুমি আমাকে সমর্পণ কর। 
তুমি ত দিবানিশি আমার মঙ্গল কামনা করিয়া থাক । মা! আমি সত্য 
বলিতেছি ষে, সংসার ত্যাগ করিয়া গমন করিলেই আম।র মঙ্গল হইবে । 
আমার মঙ্গল হইলে তোমার মঙ্গল হুইবে। শ্ত্রীরুষ্ণের হস্তে আমাকে 
সঁপিয়া দিলে তুমি তাহাকে পাইবে; আর তোমার নিমাইকেও পাইবে । 
যথা) চৈতন্তমঙ্গলে--“€ ওম! ) কেন্দ নাকো আর নিমাই বলে, কৃষ্ণ বলে 
কাঙ্দ। কৃষ্ণ পাবে আর পাবে নিমাইচাদ | 

“তাহা যদি না কর, পরিশেষে তাহাকেও হারাইবে, তোম।র 
নিমাইকেও হারাইবে | তাই মা, বলিতেছি, তুমি মনোসুখে বিদায় দাও 
যে, আমি সুখের সহিত বৃদ্দাবনে যাইয়া সুখময় শ্রীকুষ্ণকে দর্শন 
করি।” এই কথ! বলিতেই নিমাই বিহ্বল হইলেন । বলিতেছেন, “মা ! 
তুমি ত আমার মনোবেদন৷ সমুদ্ধয় জানো । মা! কৃষ্ণবিরহে আম।র নয়ন 


শচীর “মনোস্থে” অনুমতি ২১১ 


শ্রাবণের মেঘের মত হয়েছে, দিবানিশি আমার হৃদয় পুড়িতেছে, 
আমার সে আগুণ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কেহ নিবাইতে পারিবেন না । 
বন্দাবনে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া প্রাণ জুড়াইবে । কিন্তু তোমার কথা 
মনে হওয়ায় এই সঙ্কল্প করি যে, তোমাদের বুকে শেল আঘাত করিয়৷ 
যাইব না কিন্তু এ ইচ্ছা হইবা মাত্র” অমনি নিমাই নীরব 
হইলেন। শচী দেখেন, নিমাইয়ের চক্ষু স্থির হইয়াছে । তখন ব্যস্ত হইয়া 
কোলে করিলেন । “নিমাই” নিমাই” বলিয়া কর্ণকুহরে অতি কাতর 
স্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন । অনেকে দৌড়িয়া আসিল, নিমাইয়ের 
চক্ষে জলের ছাটি মারিতে মারিতে তাহার নিঃশ্বস পড়িল, একটু পরে 
তিনি নয়ন মেলিলেন | শচী বুঝিলেন যে, পুত্রকে অ.র রাখিতে পারিবেন 
না। বলিতেছেন, “নিমাই তুমি কি চেতন আছ?” নিমাই 
বলিলেন, “হ্থ্যা মা।৮ তখন শচী বলিতেছেন, “নিমাই ! আমি শুনেছি 
যাহারা সন্ন্যাসী হয় তাহারা পিতাকে পিতা, মাতাকে মা; বলে না। 
তুমি সন্।সী হইলে আমাকে কি আর মা বলিবে না? প্রভু 
দৌোখলেন, জননী গ্রাগল হইতেছেন, বুঝিবার অবস্থ। তাহার নাই। 
ফল কথা, এ পর্য্যন্ত শচী যে কি শক্তিতে এরপ স্থির হইয়া কথা 
বলিতেছিলেন, তাহ] বুদ্ধির অগম্য । অতি বৃদ্ধা, শোকাকুলা, তাহাতে 
স্ত্রীলোক, ভ্রীভগবান্‌ শচীর ঘাড়ে যে বোঝ! চাপাইলেন, তাহা তিনি 
সহ করিতে পারিতেছেন না- পাগলের মত ছুই একড়া অর্থশুহ্য কথা 
বলিতে লাগিলেন । * 

ভগবানের তখনও একটি কার্ধ্য বাকী আছে। শচী বিদায় 
দিয়াছেন বটে, কিন্তু “মনোস্ুখে” নয়। তাহার নিকটে মনোস্থথে বিদ্বাম্ন 
লইতে হইবে। কিন্তু প্রীভগবান্‌ দেখিলেন, শচী আর ছুঃখের বোঝা 
বহিতে পাবিতেছেন না। যাহ! চাপাইয়াছেনঃ তাহাই অধিক হইয়াছে । 


২১২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তখন তাড়াতাড়ি জননীকে জ্ঞান দিলেন। যথা-_“( শচীর) সেইক্ষণে 
বিশ্বস্তরে কুষ্-বুদ্ধি হোল । আপন তনয় বলি মায়া দুরে গেল |” 

শচী তখন দেখিতেছেন যে, ব্রন্মা্ডে যত জীব আছে তাহাদের 
সকলের প্রাণ শ্রীভগবান্। সেই শ্রীভগবানের সহিত সমস্ত জীবের গাঢ় 
সম্বন্ধ । তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং আগমন করিয়া, 
সন্ন্যাসী হইবেন, হইয়া জীবের দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিতরণরূপ অভয় 
প্রদ্দান করিবেন। শচী ভাবিতেছেন, “এ অতি শুভ কথা। আমি 
তিনলোকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবতী যে, শ্রীভগব|ন আমার উদরে 
জন্ম লইয়াছেন। এখন সেই শ্রীভগবান্ঃ জীবের পক্ষে যাহা সর্বাপেক্ষা 
শুভকর্ম, তাহাই করিতে যাইতেছেন, ইহাতে বাধা দিতে আমার হূর্ববদ্ধি 
কেন হইল 1৮ তখন শচী ভাবিতেছেন, তাহার ত ইহাতে বাধা! দেওয়া 
উ।চত নয়। বরং গাঢ় আনন্দ প্রকাশ করা কর্তব্য। ইহাই ভাবিয়া 
বলিতেছেন, “বাপ নিমাই ! তুমি কে; আমি তাহ! জানিয়াছি। আমি 
তোমার মা নই, তুমি আমার পুত্র নও। তুমিই সকল জীবের মা ও 
বাপ। তুমি রূপা করিয়া আম।ব গর্ভে জন্ম লইয়াছ। যতদিন মনোস্থথে 
আমার বাড়ী পবিত্র করিয়াছ, সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট । তুমি এখন 
মনোস্ুখে তোমার প্রতি প্রিয় যে জীব, তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত 
সন্ন্যাস করিবে । এ বড় শুভ কথা। তুমি কুপা করিয়া আমার সন্মান 
বাড়াইবার নিমিত্ত, আমার কাছে অনুমতি চাহিতেছ। আমি মনোস্ুখে 
অনুমতি দিলাম? তুমি স্বচ্ছন্দ সন্ন্যান কর ।৮ শচী যে অতি জ্ঞানের ও 
উত্তম কথ! বলিলেন, তাহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্ত 
ইহা লইয়া পরে একটু বিচার করিব। যখন শচী এই কথা বলিতেছেন, 
তখন আহ্লার্দে ডগমগ হইয়! গলিয়া পড়িতেছেন। যেই মাত্র এই কথা 
বলা সাঙ্জ হইল, অমনি শচীর জ্ঞান লোপ হইল। 


ম্নাকে ত্বতি : ২১৩ 


তিনি জ্ঞান হারাইয়! বাৎসল্য-প্রেমে অভিভূত হইলেন। যথা 
“জগত ছুল্লভি কৃষ্চ আমার তনয় । কারো বশ নয় মোর শক্তি কিবা হয় ॥ 
এত অন্ুমানি শচী কহিল বচন। স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুরুষ রতন। 
মোর ভাগ্যে এত দিন ছিলে মোর বন। এখন আপন মুখে করগে 
সন্ন্যাস ॥ পুনর্ববার শচীমাত! মায়াচ্ছন্ন হৈল। হায় কি করিলাম? 
বলি” ভূমিতে পড়িল ॥৮ অভিভূত হইয়া শচী ছইরূপ দুঃখে জরজর হইতে 
লাগিলেন। প্রথম এই যে, নিমাই সন্ন্যাসী হইল; আর দ্বিতীয়, 
'তিনিই তাহাকে বৈরাগী করিলেন। তখন এই ছুঃখে আহত হইয়া শচী 
ইহাই বলিয়া ধূলায় পড়িলেন। যথা শ্রীচৈতন্তমঙ্গলে--“আমি কি বলিতে 
কি বলিলাম । মা হয়ে নিমা"য়ে বিদায় দিলাম ॥% 

দুইটি স্থখ একেবারে আসিলে যেরূপ কোনটিই ভাল করিয়া ভোগ 
করা যায় না, দুইটি ছুঃখও এক সময়ে 'আসিলে সেইরূপ উভয়ের একটিও 
পূর্ণ পরিমাণে ছুঃখ দিতে পারে না। তাই শ্চী প্রাণে মরিলেন ন]। 
শচী তখন কেবল “নিমাই নিমাই” বলা ধুলায় গড়াগড়ি দিতে 
লাগিলেন । 

শচী যে কথ! মুখ দিয়! একবার বলিয়াছেন, তাহাতে ষে আবার “না 
বলিবেন, সেরূপ মেয়ে তিনি নয়। তিনি নিমাইয়ের মা ও তাহারই 
মত দুঁপ্রতিজ্ঞ।. এই যে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, ইহার মধ্যে 
একবারও এ কথা বলিলেন না যে, “নিমাই ! আমিকি বপিতে কি 
বলিয়াছিলাম । নিমাই! আমি বিদায় দ্িই নাই; আর যদি দিয়া থাকি 
সে আমার ঘাড়ে ছু সরস্বতী আসিয়াছিল। আমি কখনই যেতে দিব 
11৮ তবে ইহাই বলিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, “কি কৈলাম ? 
আমার নিমাইকে পথের ভিথারী করিলাম? বাার ত কোন দোষ 
নাই! বাছা ত আমার উপর নির্ভর করিয়াছিল। নিমাই আমার 


২১৪ প্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


মাতৃবৎসল ! আমাকে না জানাইয়! কোন কাজ করে না। নিমাই যোগ 
হইয়াছে, তবু মা বই জানে না।% তাহার পরে নিমাইকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিতেছেন, «নিমাই! তোমার আমাকে ত্যাগ করিবার ইচ্ছা ছিল 
না। কু-লোকে তোমাকে কু-পরামর্শ দরিয়া ঘরের বাহির করিতেছিল । 
তুমি তাহাদের হাত ছাড়াইতে না পারিয়া আমার উপর: নির্ভর 
করিয়াছিলে। তুমি ভাবিয়াছিলে, আমি আর কিছু তোমাকে যেতে, 
দিবনা। কেমন নিমাই? এখন দেখ, আমি তোমার কেমন মা! 
এই নবীন বয়স, ভুবনমোহন রূপ; তোমাকে কৌপীন পরাইয়া ঘরের 
বাহির করিল!ম !”» শ্রীগৌরাঙ্গ অমনি ব্যস্ত হইয়া, জননীকে উঠাইয়। 
আপনার অঙ্গে হেলান দ্রিয়। বসাইলেন। বলিতেছেন, “মা! সত্য কি 
পাগল হইলে ? ও কি তুমি অনুমতি দিয়াছ? শ্রীকৃষ্ণ তোমার জিহ্বায় 
বসিয়া অনুমতি দিয়াছেন। কেন কাম্দিতেহ? আমি কি 
তোমাকে ত্যাগ করিতেছি ? এ যে পরমার্থ ত্যাগ, এ ত ত্যাগ নয়, 
চির-মিলন। আমি যে নিমাই, তাহাই আছি; আর তুমি আমার যে 
মা, তাহাই আছ। আমি যেখানে যাই; তুমি যেখানে থাক+ আমি 
যাহ! তাহাই থাকিব, তুমিও যাহা তাহাই থাকিবে । আমি তোমার পুক্র, 
তুমি আমার- মা; এসম্পর্ক কোন কালে যাইবার নহে। তুমি যেমন 
আমার কথা দিবানিশি ভাবিবে, আমিও তেমনি তোমার কথা৷ তিলমাত্র 
ভুলিতে পারিব না। না হয় কিছুকাল দেখাদেখি না-ই হইবে; 
তাহাতে কি? ভালবাসা নষ্ট হইলেই ছুঃখ, তাহা কোন যুগে হইবে 
না। যনে ভাবো, আমি যেন ধন উপাজ্জনের নিমিত্ত বিদেশে 
যাইতেছি! অন্ঠের পুজ্র বৃথা ধন আনিয়া জননীকে দেয়; আমি 


তোমাকে অক্ষয় অব্যয়, পরম ধন আনিয়! দিব। মা! শান্ত হও, 
তোমার মলিন মুখ আমি কিরূপে দ্বেখিব? তাহা হইলে আমি কিরূপে, 


নদীয়া ছাড়া কু নহি ২১৫ 


ধাইব? তুমি বলিলে, আমি সকলের উপর করুণ, কেবল তোমাদের 
উপর নিদয়। মা! শ্রীভগবান্‌, যে তাহ!র নিজ-জন, তাহার প্রতি 
অত্যাচার করিয়া থাকেন । কারণ তিনি জানেন যে, ক্ঠাহার ভক্ত উহা 
সহিবে। সম্ভানেও জননীর প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে, কারণ সে 
জানে যে জননী উহা সহিবেন। সেখানে গাঢ় স্সেহ, সেখানে পদে পদে 
এরূপ নিঠুরালী হইয়া থাকে। মা! আমার অত্যাচার তুমি ব্যতীত 
অন্যে কেন সহিবে ?” ইহ! বলিতে বলিতে জননীর গলা ধরিয়া রোদন 
করিতে করিতে বলিলেন, “মা! আমি স্ববশে থাকিলে কি, তোম! হেন 
জননীকে এই বৃদ্ধকালে ফেলিয়া যাইতে পারি? আমি যাইব, না 
থাকিব, এইরূপ কত প্রকারে মনকে বুঝাইতেছি। কিন্তু এ কথা উদয় 
হইবা মাক্র যেন আমার হৃদয় বিদরিয়া যাইতেছে । কিন্তু মা! আমি 
থাকিতে পারিলাম না, সংসারের স্ুখ-ভোগ আমার কপালে নাই। 
তাই বলিয়! তুমি ক্ষোভ করিও না; সংসারের সুখ মিছা, আর প্রকৃত 
যে সুখ, আমি তাহার নিমিত্ত সংসার ত্যাগ করিতেছি ।৮ 

তখন শচী আচল দিয়া নিমাইয়ের নয়ন-জল মুছাইতে লাগিলেন, 
আর বলিতেছেন, “বাপ! যর্দি তুমি যাইবে, তবে বিশ্বরূপের মত 
নিঠুরালী করিও না; আমার টা, আমার এই কথাটি রাখিও। 
আমাকে মাঝে মাঝে দেখা দিও, আর আমাকে সর্বদা! তোমার সংবাদ 
দিও !” শ্রীনিমাই বলিতেছেন, “মা, সেকি? এ বুদ্ধি তোমাকে কে 
দিল, যে আমি তোমাকে ফেলিয়! যাইব, আর আসিব না, আর তোমাকে 
ভুলিয়া থাকিব? মা! আমি তা পারিব কেন? আমর সন্ন্যাসী 
হওয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজনের আর একটি উপলক্ষ্য মান্র। সন্ন্যাসী হইলাম 
বলিয়া! তোমার চরণে অপরাধ করিব না। ষে সন্ন্যাসে তোমার সহিত 
সম্পর্ক লোপ হয়, সে সন্ন্যাসের মুখে ছাই। তুমি যাহা বল তাহাই করিব, 
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যেখানে থাকিতে বল সেখানে থাকিব ।” তথন শচী নিমাইয়ের মুখ পানে 
চাহিয়া বলিলেন; “ব।প ! তুমি যখন অন্টের বাড়ী যাও, তখন আমি 
অস্থির হইয়া ঘারে বসিয়া থাকি। সেই তুমি বৃন্দাবন যাইবে । [তাহা 
হইলে বোধ হয় আমার প্রাণ বাহির হইবে। দেখিস্‌ নিমাই, জননী- 
বধের ভাগী হইস্‌্না। তোকে লোকে বড় নিন্দা করিবে ৮ 

নিমাই তখন ধীরে ধীরে বলিতেছেন “মা! তোমাকে একটি 
গোপনীয় কথা বলি। তুমি, কি তোমার ছুঃখিনী বধু, কি ভক্তগণ, যিনি 
“অনুরাগে” ভজন করিবেন, তিনিই আমাকে দেখিতে পাইবেন ।* 
আর জননী ! আরো বলি, খন আমার বিরহে তুমি বড় ব্যাকুল হুইবে, 
তখনই তুমি আমার দর্শন পাইবে | মা! তুমি ভাবিতেছ, আমি তোম!কে 
ভুলিয়! যাইব। আমার আবার ভয়, পাছে তোমারা আমাকে ভুলিয়া 
যাও। আমার প্রতি তোমার যে গ|ঢ় ভালবাসা তাহা যাহাতে কিঞ্চিৎ 
শিধিল না! হয়, তাই তোমার বধূুকে তোমার কাছে রাখিয়া গেলাম। 
উভয়ে উভয়কে আমার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে 1৮ 


শচী চিরদিন রন্ধনপটু । তাহার পুজ্রের সর্ধপ্রধান সেবা রন্ধন করিয়া 
খাওয়ান। যাহা পুজ ভালবাসেন তাহাই সংগ্রহ করেন, মনোস্থথে তাহাই 
উত্তম করিয়! রন্ধন করেন, আর মনোস্ুখে তাহাই বসিয়৷ পুক্রকে খাওয়ান । 
এই তাহার সুখের সীমা, ইহার অধিক সুখ তিনি হুদয়ে ধারণা করিতে 
পারেন না । শচীর এখন সেই কথা মনে পড়িল। বলিতেছেন, «নিমাই ! 
তুমি কি ভালোবাসে; তাহ! আমি যেরূপ জানি জগতে আর কেহই সেরূপ 
জানে না। তোমার আমা ভিন্ন আর কাহারও রন্ধন ভাল লাগে না। 


& "অনুরাগ”“কখাটিতে চিহ্ন দ্রিলাম । কারণ গুনিয়াছি যে এখনও.ধিনি অনুরাগে 
জ্ীগৌরাঙ্গকে ভজন| করেন তিনি তাহাকে দেখিতে পান। 


নদীয়া ছাড়া কু নহি ২১৭ 


নিমাই ! আমি এখন সেই কথা ভাবিতেছি; অপবের বন্ধন খাইয়া 
তোর পেটও ভবিবে না, আর শরীরও কাহিল হইয়া যাইবে ।” 

ভ্রীনিমাই বলিতেছেন, “মা ! তুমি ! তুমি এ কথা ভাবিও ন! যে, আমি 
তোমার ঘর ছাড়িয়া যাইতেছি। তুমি যেরূপ কর; সেইরূপ প্রত্যহ 
করিও। আমার নিমিত্ত আমার প্রিয়বপ্ত সংগ্রহ করিয়া বন্ধন করিয়া 
আমি সেখানে বসিয়া ভোতন কবি, সেখানে তুমি এখন যেরূপ বসিয়া 
আমাকে ভোজন করাও, তোমার যে দিন ইচ্ছা হয়, সেইরূপ করিও । 
আমি তাই ভোজন করিয়া প্রাণ রক্ষা কবিব। আমি যে ভোজন 
কবিলাম, ইহার £ত্যয়ের নিমিত্ত তোমাকে আমি মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ 
দর্শন দিব । সে সুখ তোমার।-এখন আমাকে নয়নের উপর রাখিয়া যে 
সুখ পাও, তাহ অপেক্ষাও অনন্ত গুণ অধিক হইবে । আরও বলি? মা! 
তুমি বলিলে ষে, তোমার সাধ যে নবদ্বীপে আমি ঘর-কন্না করি। তাই 
তোমার সুখের নিমিত্ত, আমি কিছুকাল যাওয়া স্থগিত রাখিয়া, নদীয়ায় 
গৃহস্থালি করিব ।% 

শ্রীনিমাইয়ের এই সময়কার লীলা ভক্তগণ আলোচন! করিতে পারেন 
'না,__-করিতে গেলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমি কঠিন বলিয়। 
করিতেছি। ভক্তগণকে একটু বিশ্রাম দিবার নিমিত্ত, এখন এ কাহিনী 
ক্ষান্ত দিয়া, গোটা দুই কথা লইয়া বিচার করিব । শ্রীশচী পুক্রকে অন্থরোধ 
করিয়াছিলেন। «নিমাই ! এখন গৃহত্যাগ না করিয়া আমার স্ৃত্যুর পর 
করিলে ভাল» এইরূপ কথা কিছুদিন পরে নিমাইকে কেশবভারতীও 
বলিয়াছিলেন, আর অগ্যাবধি অনেক লোকে বলিয়া থাকেন। ইহার! 
বিজ্ঞলোক; অত্যন্ত জ্ঞানবান, অন্তের কার্ধ্যপ্রণালী বিচার করিতে পটু। 
তাহারা বলেন, শ্রীগৌরাঞ্গ বৃদ্ধা জননীকে ত্যাগ করিয়া ভাল করেন নাই। 
কেহ এ কথাও বলেন যে যদি তিনি গৃহত্যাগ করিবেন, তবে বিবাহ 


৯৮ 
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করিলেন কেন? এ সম্বন্ধে অধিক না বলিয়া বলরাম দাসের একটি 


পদ্দ উদ্ধৃত করিব। যথা.” 
ঘত বিজ্ঞ জনে প্রভুরে নি্দয়ে । 
কেহ কেহ বলে অতি বিজ্ঞ হয়ে। 
বৃদ্ধা জননী নবীনা ঘরণী। 

গৃহ ছাড়িবেন ষ্দি মনে ছিল। 
এই সব কথ! বলে বিজ্ঞ লোকে | 
ঘখন শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইল । 
নদে মাঝে তার শক্রুপক্ষ ছিল। 
“হেন মহাজন চিনি নাহি মোবা: 
নবীনা ঘরণী আর বৃদ্ধা মাতা । 
তবে বল তার সন্ন্যাসের কালে। 
করুণায় যদ্দি জীব না কান্দিত। 
যখন শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইল। 
যত গৌড়বাসী কান্দিতে লাগিল। 
কেহবা শোকেতে পাগল হইয়া । 
/কি হলো, কি হলো” শুধু এই রব। 
ইহাতে জীবের হিয়া ভ্রব হলো! । 
নবীন সন্ন্যাসী সোণার বরণ। 

অতি দীর্ঘকায় স্থুবলিত অঙ্গ । 
দৃষ্টি মাত্র জীবের হিয়া ভ্রব হয়। 
আদরে শ্রীগারাঙ্গ ধরে তারে বুকে । 
এইরূপে গৌর জীঁব উদ্ধারিল। 
শচী বিধুঃপ্রিয়া নিজ-জন তার । 


বলে «কেন ছাড়িলেন বৃদ্ধা মায়ে। 
কেন শ্রীগৌরাঙ্গ করিলেন বিষে? 
ছাড়ি ভাল কাজ করেন নাই তিমি ॥ 
বিয়৷ নাহি করা তার ছিল ভাল ।' 
কি উত্তর দিব? শুনি বসি হুহথে ॥ 
ভুবনে উঠিঙ্গ ক্র্ণনের রোল ॥ 
কাতরে তাহার! কান্দিতে লাগিল ॥ 
অন্ুতাপে দগ্ধ আগে হ'ল তাবা॥ 
সন্নাসের কালে গোরার না থকিত ॥ 
কেন কান্দিবেক ভবনে সকলে ? 
তবে কি কেহ বৈষ্ণব হইত ? 
তখন অদ্ভুত তরঙ্গ উঠিল ॥ 

সেই কালে কত সন্ন্যাসী হইল।॥ 
কত শত দিন বেড়াল ভ্রমিয়া ॥ 
হায় হায় হায়” করে জীব সব ॥ 
তবে ভক্তি-বীজের অঙ্কুর হইল। 
সদ! ঝুরিতেছে কমল নয়ন ॥ 
কৌপীন পরেছেন আমার গৌরাঙ্গ ॥ 
“মন্থু মন্ত্ু' বলি পড়ে রাঙ্গা পায় ॥ 
বলে, €প্রিয় শুন হরি বল মুখে? ॥ 
শচী বিঞুঃপ্রিয়ায় তাহাতে ত্যজিল 
তাহাদের দুঃখে জীবের উদ্ধার ॥ 
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যেবা হয় অতি নিজ-জন তার । ছুঃখ দেওয়া! তারে স্বভাব তাহার ॥ 
বলেন তাহারে, যে নিজ-জন তাঁর। «আমার দৌরাত্ম্য সহিবে কে আর? 
যখন গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইল। শচী বিষুতপ্রিয়ায় স্পষ্টত বলিল ॥ 
“তোমাদের ছুঃঘে জীবের মঙ্গল ।  ছু£খ নিবে কি নাল্পষ্ট করি বল? 
বড়ই মলিন হ'লো৷ সব জীব । তোমাদের আখি জলেতে শোধিব ॥ 
কারে ছুঃথ দিব কে আর সহিবে । তোমাদের ছঃখে জীব উদ্ধারিবে ॥ 
দুথে ইহা শুনে শিরে দুঃখ নিয়ে । অনুমতি দিল গদ গদ হয়ে॥ 

ক্ষুদ্র লোকে ভাবে বড় দুঃখ পেল। শচী বিষুঃপ্রিয়া ভাগ্য বলি নিল ॥ / 


যখন গৌরাঙ্গ করিলা সন্ন্যাস। শচী বিষুপ্রিয়ার হলো সর্বনাশ ॥ 
আর যত তার প্রিয় ভক্তগণ। সকলের সঙ্গে সদ্দাই মিলন ॥ 
কেবল কান্দিল শচী বিধুপ্রিয়৷ । শুন্য নদীয়ার ঘরেতে গুইয়া ॥ 
অতএব শুন ওহে ভক্তগণ। শচী বিষুপ্রিয় তার নিজ-জন ॥ 
নিজ-জন বলি দিল এ দু:খ । তুমি ভাব ছুঃখ তাদের মহাস্ুখ ॥ 


প্রীগৌরাঙ্গ যদি সন্ন্যাসী না হ'ত।  বঙাই কি তারে চিনিতে পারিত ? 

সন্নযাস-আশ্রম স্থষ্টি করিবার একটি প্রধান উদ্দেশ্ত জীবকে সংসারের 
অনিত্যতার উপদেশ দেওয়া, আর পরকালের প্রতি তৃষ্টি করিতে 
উত্তেজিত করা । মহাজনে সন্ন্যাস-ধ্শ অবলম্বন করিয়৷ দেখাইয়া থাকেন 
যে, জীবগণ যে সুখকে সুখ বলে, তাহা তাহাদের ন্তায় মহাজন পা দিয়া 
ফেলিয়া দরিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীরঃ স্ত্রীর মুখ দেখিতে নাই ; সম্ন্যাসীর, 
উদর পৃণ্তি করিয়া অন্ন সেবা করিতে নাই ? সন্ন্যাসীর, ব্যঞ্জন কি অল্নের 
অন্য উপকরণ ব্যবহার করিতে নাই। তাহাদের শীতের নিমিত্ব গান্রে 
অন্ঠের পরিত্যক্ত ছেঁড়া বস্ত্র এবং লজ্জা! নিবারণের নিমিত্ত কৌঁপীন 
পরিধান করিবার অধিকার আছে মাত্র। 

স্ন্যাস-আশ্রমের আর এক উদ্দেশ্তা জীবের নিকটে শ্রদ্ধা আহরণ 
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করা। যে ব্যক্তি পরমার্থের নিমিত্ত স্বার্থ ত্যাগ করেন, তাহাকে লে।কে 
সহজেই ভক্তি করে ও তাহার উপদেশ মানত করে। শ্রীভগবান্‌ এইরূপে 
সন্ন্যাসী হইয়া জীবকে শিক্ষা দিবেন । তিনি তাহার সুখ বিসঙ্জন দ্িয়। 
জীবের হৃদয় দ্রব করিবেন। সুতরাং তিনি এরূপ অদ্ভুত ত্যাগ স্বীকার 
করিলেন যে, সামান্ত জীবে তাহা পারে না। তিনি সাতষটি বৎসর 
বয়স্কা শোকাকুলা জননী শচীদেবী ও চতুর্দশবর্ষীয়৷ ভার্ষ্যা বিষুপ্রিয়া। 
এই ছুই জনকে ফেলিয়া চলিলেন। আর সমস্ত গৌঁড়দেশ ও পরে সমস্ত 
ভারতবর্ষ হাহাকার করিয়া উঠিল। যদি তিনি শচীর মৃত্যু অস্তে গমন 
করিতেন ও আদৌ বিবাহ না করিতেন, তাহা! হইলে লোকে তাহার 
সন্ন্যাসে কান্দিবে কেন? 

ভ্রীভগবন্‌ শচীকে জ্ঞান দিয়া তাহার অনুমতি লইয়া পরে আবার 
তাহার জ্ঞান হরণ করিলেন। জ্ঞানী লোকে বলিতে পারেন, প্রভু এ 
কাজ কি ভাল করিলেন ? যদি জ্ঞান দিলেন, তবে আবার লইলেন কেন ? 
জননীকে জ্ঞান দিয়া ফাকি দিয়! অনুমতি লইলেন, শেষে তাহাকে আবার 
অকুলে ভাসাইলেন, এ কাজ কি ভাল করিলেন ? এ কথার একটু বিচার 
করিব। এ কথার বিচার করিতে গেলে বৈষ্ণবধর্মের সার কথা উঠিবে। 
ধাহারা শ্রীভগবানের অস্তিত্ব মানেন, তাহারা, তাহার সহিত তিনরূপ 
সম্বন্ধ পাতাইয়া থাকেন। একদল বলেন যে, তিনিও যে, আমিও সে ; 
অতএব তাহার ভজন! করিব।র প্রয়োজন নাই। তিনি যখন কোন 
এক পৃথক বন্ত নেন, তখন তিনি কিছু দিতেও পারেন না) লইতেও 
পারেন না)--লওয়া কি দেওয়া আমার নিজের হাত। আমার সাধ্য 
থাকে, সাধন করিয়া ধন আহরণ করিব, সাধ্য না থাকে পারিব না, যাহা 
আছে তাহাও হারাইব। আর এক শ্রেণী আছেন, বাহার! শ্রীভগবান্কে 
শান্তা ও দ্বাতা বলিয়৷ ভজনা করেন। যদি পাপ করি শ্রীভগবান্‌ দণ্ড 
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করিবেন, যর্দি তাহার মনস্তষ্টি করিতে পারি তবে পুরস্কার পাইব। 
এই শ্রেণীর জীবের ভজন, সুতরাং ছুইরূপ। একরূপ, “হে ভগবান্‌![ 
পাপ মার্জনা কর।” আর একরূপ, “হে ভগবান! আমাকে ভাল তাল 
দ্রব্য দাও |” 

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাহারা বলেন যে শ্রীভগবানের 
ভজন-প্রণালী আমাদের সংসার দ্বারা আমরা জানিতে পাই। আমবা 
জীবগণের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়৷ থাকি। যাহার সহিত আমি যেরূপ 
সন্বন্ধ পাতাই, সেও আমার সহিত সেইরূপ পাতায়। যথা, আমি যদি 
একজনের বন্ধু হই, তবে সেও আমার বন্ধু হয় । আমি যদি কাহারও 
সহিত স্ত্রীবূ্‌প সম্বন্ধ পাতাই, তবে আমি তাহার স্বামী হই। যদি প্রভু 
বলিয়া! কাহারও সহিত সম্পর্ক করি, তবে তিনি আমার সহিত দাস 
সম্পর্ক স্থাপিত করেন। এইরূপে জীবগণ সমাজ-আবদ্ধ কি পরিবার- 
আবদ্ধ হইয়৷ বাস করে। সেইরূপ, শ্রীভগবানের সহিত তুমি যেরূপ সম্বন্ধ 
পাতাও, তিনিও তোমার সহিত সেইরূপ সম্বন্ধ করিবেন। তুমি 
তাহাকে সথা বলিয়া ভজন! করিলে তিনি তোমার সহিত বন্ধুর স্টায়, 
তুমি তাহাকে পুত্ররূপে ভজনা করিলে তিনি তোমাকে পিতার ন্তায় 
ব্যবহার করিবেন । এইরূপে জ্রীভগবানের সহিত চারি প্রকার সম্বন্ধ 
স্থাপন করা যায়, যথা- দাস্য; সধ্য, বাৎসল্য ও ষধুর। এ সমুদয় সন্বন্ধ 
পাতাইবার উপায়, ভক্তি আর প্রেম। অর্থাৎ শ্রীভগবান্কে মুখে “নাথ” 
কি “বদ” বলিলে লাভ নাই। তাহার উপর প্রর্কুতই সেইরূপ ভাব 
হওয়া চাই, তবে তিনিও সেইভাবে তোমার সহিত মিলিত হইবেন। 
ধাহারা শ্রীভগবানের সহিত প্রকৃতই এইরূপ সন্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন, 
হারাই বৃন্দাবনে স্থান পাইবার অধিকারী হবেন। মন্ত্রতম্ত্ররে বলে, 
কি উপমা-অলঙ্কার পরিয়া, কি বাক্য-ঢক্কা৷ গলায় দিয়া, গ্রীবন্দাবনে প্রবেশ 
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' করা যায় না।--এই সম্বন্ধ স্থাপন, তত্বকথার দ্বরা॥ কি কতকগুলি নিয়ম 
পালন করিয়া করা যায় না। 

এরূপ ভজনে যাগ যোগ, যজ্ঞ, পুজা, কি কোন গুপ্ত-প্রকরণ,কিছু 
থাকিল না। এরূপ ভজনে কোন স্বার্থ-সাধনের প্রয়োজন থাকিল না; 
কারণ ধাহ।র কাছে চাহিব তিনি নিজ-জন, তাহার নিকট চাহিতে 
হইবে কেন? জ্ত্রী কি কখনও স্বামীর কাছে বলেন, “আমাকে পোষণ 
কর?” অতএব এ ভজনের প্রধান সাধন-ভক্তি; প্রেম-ভক্তি ও প্রেম । 
প্রেম-ভক্তি গেল ত সব গেল, প্রেম-ভক্কি থাকিল ত সব থাকিল। 

ভ্রীভগবান্‌ শচীর প্রেম হরণ কবিলেন। বাৎসল্য-প্রেমে শচীর 
জ্ঞান আবৃত ছিল। সেই জ্ঞান উদয় হওয়ায় শচী দেখিলেন যে, নিমাই 
তাহার পুক্র নহেন। আর দেখিলেন ষেঃ নিমাই লীবগণের উপকারের 
নিমিভ্ভ সন্ন্া করিতে যাইতেছেন। তখন এরূপ শুভকর্মে বাধা 
দিতে নাই, ইহাই বুঝিয়! তিনি যে বস্তকে পুভ্তর ভাবিতেন, তাহাকে 
বিদায় দ্িলেন। র 

কিন্তু এই জ্ঞান হওয়াতে শচীর অতিশয় অনিষ্ট হইল । অগ্রে তিনি 
শ্রীভগবানের একমান্রর জননী ছিলেন, এই জ্ঞান উদয় হওয়।য় তিনি 
একজন সামান্ত জীব মাত্র হইলেন। পূর্বে তাহার বিমল সুখের 
প্রশ্রবণ যে অতি প্রিয় বন্তটি ছিল, জ্ঞান পাইয়া তাহা হারাইলেন। 
শচী জ্ঞান পাইলেন বটে, কিন্তু পুভ্রটি হারাইলেন। কাজেই শ্রীভগব।ন্‌ 
আবার শচীর জ্ঞান হরণ করিয়া, মাতৃরূপ যে ছুল্লভ পদ্দ ভাহাই তাহাকে 
দিলেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রিয় ও সুখের বন্তটি তাহাকে 
প্রত্যর্পণ করিলেন। অবশ্য জ্ঞানের অবস্থায় শচীর কান্দিবার কোন 
কারণ ছিল নাঃ তবু জ্ঞান যাওয়।য় “হা নিমাই” বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু 
স্কার্পবাসার নেব! করিতে হইলে এইরূপ কান্দিতে হইবে । কারণ যেখানে 
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ভালবাসা সেখানেই বিরহ । বিরহ লইতে যদি আপত্তি থাকে তবে 
ভালবাসা পাইবে না। যদ্দি প্রেমোখিত সুখ চাও, তবে বিরহরূপ ছঃখ 
লইতে হইবে । যাহার বিরহরূপ ছখ নাই, তাহার মিলন-ম্ুখও নাই। 
এই বিরহে ভালবাসাকে পুষ্টি ও নিন্মল করে। তাই নিমাই শচীকে 
বলিয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসী হইয়া তিনি মাঝে মাঝে শচীকে দর্শন দিবেন; 
তাহাতে শচী যত সুখ পাইবেন) নিমাই সর্ধদ] তাহার নয়নের নিকট 
থাকিলে তাহার শতাংশের এক অংশও সুখ পাইবেন না । 

ফল কথা, যদি জ্ঞানী হও, তবে যত প্রকার মানসিক প্রবৃত্তি দ্বারা 
হৃদয় কোমল হয়-_ অর্থাৎ প্রেম; ভক্তি, দয়, সহ, মমতা ইহার কিছুই 
থাকিবে না। এ সমুদ্রয় না৷ থাকিলে, ইহ! হইতে যে ছুঃখের উৎপত্তি 
হয় তাহা পাইবে না বটে, কিন্তু এ সমুদ্বয় হইতে যে স্ুখোৎপত্তি হয় 
তাহাও পাইবে না। অর্থাৎ একটি নীরস শু কাষ্ঠের স্ায় হইয়া থাকিবে। 
অর্থাৎ জ্ঞানী হও, তবে শ্রীভগব।ন্‌ কি কোন প্রিয়জনের নিমিত্ত কান্দিতে 
হইবে না, কিন্তু তাহাদের হইতে কোন স্ুখও পাইবে না। প্রেমের 
চচ্চা কর, তবে প্রেম হইতে যে সুখ উৎপত্তি হয়, তাহা ভোগ করিতে 
পাইবে, ও বিয়োগজনিত ছুঃখ কাজেই ভোগ করিতে হইবে। তাই 
'্ীভগবান্‌ শচীর প্রতি করুণা করিয়া তাহার সুখ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত, 
আপনি তাহার পুত্র থাকিবেন বলিয়া, তাহার জ্ঞান হরণ করিলেন, আর 
“হা! নিমাই” বলিয়া কান্দিবার মহা ভাগ্য দিলেন। 


৯৬ 


চতুর্দশ অধ্যায় 

কিৰ! হইল ছুর্শাতি, বিষুপ্রিরা গুপবতী, কি ক্ষণে আনিনু, ভোম। ঘরে। 

দিবানিশি কান্দাইনু, হুখ মাত্র নাহি দিচু, প্রিয়ে! কৃপ| করি ক্ষম মোরে'।' 

করি ধন আহরণ, আপন জন পোষণ, জগ-মাঝে সবে করে সুখী । 

সুখ নাহি দিমু তোরে, জন্মের মত দেশাস্তরে চলেছি, এক।কী তোমারে রাখি ॥ 

বলরাম দাস গায়, স্বামী পানে বাল। চার, ছু'নয়নের তারা নাহি চলে । 

গুখাইল মুখ-ইন্দু, অঙ্গ কাপে মৃছু মৃদু, মূরছিয়। পড়ে পতি কোলে। 

নিমাই জননীর নিকট, তাহাকে বুঝাইয়! পড়াইয়া, অনুমতি লইলেন' 
বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শচী মর্মাহত হইয়া বাহ্জ্ঞান প্রায় হারাইয়া, 
অভ্য|সবশতঃ সংসারের কাধ্য করিতে লাগিলেন । শচীর এই ছুঃখ-ভাব 
ঘুচাইয়া, নিমাই কিছুকাল সংসারী হইবেন, তিনি জননীকে সেই কথা 
বলিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। জননীর 
নিকট বিদায় লইয়াছেন বটে, কিন্তু চতুর্দাশ-বর্ষীয়। নববালা, সেই সরলা, 
পতি-গ্রাণা, গতি-গৌরবিনী বিষুঃপ্রিয়ার নিকট বিদায় লইতে বাকি 
আছে। বিষ্ুুপ্রিয়া অগ্রহায়ণ মাসে পিত্রালয় গমন করিয়াছেন। সেখানে 
কাণাঘুষা গুনিলেন; তাহার স্বামী নাকি নিজমুখে বলিয়াছেন যে, তিনি 
সন্ন্যাসী হুইয়া গৃহ ছাড়িবেন। তাহাকে তাহার স্বামী_ধাহার হৃদয় 
কেবল ভালবাসা! দ্বার! গঠিত।__যে ছাড়িয়া যাইবেন, ইহা তাহার বিশ্বাস 
হইল না। কিন্তু ভরসাই বা কি? তাই ব্যস্ত হইয়া পতির গৃহে 
আপন! আপনি আসিয়! উপস্থিত হইলেন । 

প্রীনিমাই রজনীতে ভোজন করিয়া খষ্টায় শয়ন করিলেন, একটু 
নি্বাও গেলেন। এমন সময় বিষুঃপ্রিয়া অক্প-্বন্প বেশবিন্তাস করিয়! 
হাতে পানের বাটা, আর একখানি রেকাবিতে চন্দনের বাটী ও ফুলের; 


বিষুণপ্রিয়ার পতিগৃঁহে আগমন ২২৫ 


মালা লইয়া পতির শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখেন, পতি ঘুমাইয়া 
আছেন; বস্ত্রের দ্বারা সমুদয় অঙ্গ আবৃত; কেবল বদনখানি চন্দ্রের স্তায় 
শোভ] পাইতেছে। 

বিধুপ্রিয়ার ধৈর্য্য মাত্র নাই। পিতার গৃহ হইতে অনাহৃত দ্রুতগমনে 
আসিয়াছেন, কেন না-ম্বামীর কাছে শুানিবেন যে, লোকে যে জনরব 
করিতেছে তাহার অর্থ কি? সেইরপ ব্যস্ত হইয়া ছটা অন্ন মুখে দিয়া 
শীগ্র শীঘ্র পতির শয়নগৃহে আগমন করিয়াছেন। ত্বাহা'র ভাগ্যক্রমে সে 
দিবস প্রভু সঙ্কীর্ভনে গমন করেন নাই। পতির নিকটে যাইয়া কি 
বলিবেন, এ সমুদ্বায় কথা মনে মনে শতবার রচন! করিয়াছেন। আর 
পতির নিকট যাইয়া দেখেন, তিনি ঘুমাইতেছেন। পতিকে নিত্রিত 
দেখিয়! বিঞুপ্রিয়া অমনি ফ্াড়াইলেন। শ্রীবিুপ্রিয়া ভাবিলেন, তাহার 
বল্পভের ভাগ্যে ত প্রায় নিপ্্া হয় না? একটু ঘুম।ইতেছেন, এখন জাগান 
কর্তব্য নয়। আবার ভাবিতেছেন।, ভালই হইয়াছে, এই সুযোগে 
পদতলে বসিয়া! মুখখানি দেখি। তখন পানের বাটা ও হস্তের রেকাবি 
নিঃশবে খষ্টার নিম্ে রাখিলেন। ও এরূপ নিঃশবেে ভয়ে ভয়ে_যেন কত 
অপরাধ করিতেছেন,-_ম্বামীর পর্দতলে বসিলেন। বসিয়া মহাসুখে 
অতি গৌরবের সহিত, পতির মুখচন্ত্র দর্শন করিতে লাগিলেন । পতির 
শ্রীপদে হস্ত-স্পর্শ করিতে সাহস হইতেছে না। কারণ, শীতকাল, তাহার 
করতল শীতল? উষ্ণ বস্ত্রে পতির চরণ আবৃত ; সুতরাং ত্বাহার করতঙ্গ- 
স্পর্শে নিগ্রাভঙ্ষের সম্ভাবনা । ইহা ভাবিয়া সেই উষ্ণ বস্ত্রের মধ্যে, 
ধীরে ধীরে হস্ত প্রবেশ করাইতে লাগিলেন । যখন বুক্লেন যে করতল 
উষ্ণ হইয়াছে, তখন শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন ৷ এইরূপে কিয়ৎকাল ম্পর্শ- 
সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। একটু পরে, চৌরগণ যেরূপ অতি 
নিঃশবে ও ধীরে ধীরে ভ্ত্রব্যকে স্থানব্রষ্ট করে, সেইরূপ শ্রীমতী 


২২৬ জ্বীঅমিয়নিমাই-চরিত 


পতির চরণ ছৃখানি হস্ত দ্বার! উঠাইতে লাগিলেন। মনে মহা-ভয় পাছে 
পতির নিন্্রাভঙ্গ হয়। কিন্তু বিধি তাহার প্রতি সে রাত্রি সুপ্রসন্ন”-_ 
নিমাইয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তখন শ্রীবিষুপ্রিয়া পতির ছটি অভয় পদ 
উঠাইয়া আপনার হৃদয়ে ধরিলেন। এই যে বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইয়ের 
পদ হৃদয়ে ধরিলেন, ইহার তিনটি কারণ আছে। প্রথমতঃ তিনি 
ভাবিলেন যে, তাহার উষ্ণ-হৃদয়ে স্বামীর পর্দতল চাপিলে শ্রীনিমাইয়ের 
আরাম হইবে; দ্বিতীয়তঃ ভাবিলেন যে তাহার বুকের মধ্যে কুচিস্তা 
জলত্ত অনলের স্ঠায় পোড়াইতেছে-_স্বামীর শীতলপদ-স্পর্শে উহা 
নির্ধাণ হইবে) তৃতীয়তঃ বরাবর ভাবিতেছেন যে, স্বামীর অভয়-পদে 
একবার শরণ লইবেন, তাহাই এখন লইলেন। শ্রীপদ হৃদয়ে ধবিয়। 
বিষুপ্রিয়া পতির প্রসন্নবদন দেখিতে লাগিলেন। ভাবিতেছেন, 
ব্রিভুবনে এমন সুন্দর যুক্তি আর নাই ! পদম্পর্শে শরীর আনন্দে পুলকিত 
হইল, আর তাহাতে যেন পতিমুখ আরে! প্রফুল্লিত হইল। হাস্ত ও 
রোদন যেরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, সুখ ও ছঃখও সেরূপ । অধিক হর্য হইলে 
রোদনের উৎপত্তি ও অধিক রোদনে হান্তের উৎপত্তি ; অধিক ছু?থে 
সুখের উৎপত্তি ও অধিক সুখে ছুঃখের উৎপত্তি। তখন বিধুঃপ্রিয়া 
ভাবিতেছেন, তাহার মত ভাগ্যবতী ত্রিজগতে আর কেহ ন|ই-_তাহার 
এ ভাগ্য কি থাকিবে! ইহাই মনে উদয় হওয়ায় নয়ন ছুটি জলে 
পুরিয়া গেল, আর যদিও পতির নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে নীরবে রহিলেন, 
কিন্তু নয়ন-জল নিবারণ করিতে পারিলেন না। জল নয়নে স্থান না 
পাইয়া ভাসিয়! চলিল, আর উহার এক বিন্দু পতির শ্রীপাদপন্পে পড়িল। 
এই উষ্ণ-নয়নজল পায়ের উপর পড়িবামাত্র শ্রীগৌরাঙ্গের নিদ্রাভঙ্গ 
হইল, এবং তিনি নয়ন মেলিলেন। দেখেন, ত।হার প্রিয়া পদতলে বসিয়া 
ক্ঠাহার চরণ ছুইখানি হৃদয়ে ধরিয়া নীরবে রোদন করিতেছেন। ইহ! 


পতির পর্দতলে বিষ্ুপ্রিয়ার ক্রন্দন ২২৭ 


দেখিবামাত্র নিদ্রার আবেশ একেবারে গেল,_তিনি অতিশয় ক্লেশ 
পাইয়া ব্যস্ত হইয়৷ উঠিয়া বসিলেন, এবং প্রিয়াকে উরুর উপর রাখিয়া, 
দক্ষিণ হস্তে চিবুক ধরিয়া জিজ্জসা করিলেন, “তুমি আমার প্রাণপ্রিয়া, 
তুমি কাদ কেন ?৮ যথা চৈতন্থমঙ্গলে-_ 
ছুনয়নে বহে নীর, ভিজিল হিয়ার চীর, চরণ বাহিয়া পড়ে ধার! । 
চেতন পাইয়া চিতে? উঠে প্র আচষ্িতে, বিষ্ুঃপ্রিয়ায় পৃছে অভিপারা ॥ 
“মোর প্রাণপ্রিয় তুমি, কন্দ কি কারণে জানি, কহ কহ ইহার উত্তর। 
থুইয়া উরুর পরে? চিবুক দক্ষিণ করে; পুছে বাণী মধুর অক্ষর ॥ 

এই মধুর সম্ভাষণ শুনিয়! বিষুওপ্রিয়ার উত্তর দিবার ইচ্ছা হই, কিন্তু 
পারিলেন না »_াহার ধের্যয-বাধ ভাঙ্গিয়া গেল, আর ধারণার বেগ 
শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। শ্ীগৌরাঙ্গ ইহাতে আরো ব্যস্ত হইয়া প্রিয়ার অঞ্চল 
দিয়। তাহার নয়ন মুছাইতে লাগিলেন। তাহাতে বিপরীত ফল হুছল, 
_ হৃদয়ের তরঙ্গ বাড়িয়া উঠিল । শ্রীনিমাই তখন অতি কাতর হইলেন। 
ভাবিলেন, হৃদয়-বেগের কিছু নিবৃত্তি না হইলে প্রিয়া কথা কহিতে 
পারিবেন না। কাজেই, ধর্য্য ধরিয়া আর কোন কথা না বলিয়া 
প্রিয়ার নয়ন জল যুছাইতে লাগিলেন ও প্রিয়ার হৃদয়ের ছুঃখ-তরঙ্গে মুখে 
যে নানা ভাব থেলিতেছে, তাই একদৃষ্টে সজল-নয়নে দেখিতে লাগিলেন । 
একটু পরে আবার বলিতেছেন, পপ্রিয়ে! আমাকে কেন ছঃখ দিতেছ ? 
আমার প্রতি কৃপা করিয়া তোমার কথা বল। এই ত আমার ক্রোড়ে 
বসিয়া আছ। আর তুমি পতিপ্রাণা, তোমার আবার দুঃখ কি হইতে 
পারে ?” নিমাই দেখিলেন, বিষুপ্রিয়া কথ! বলিবার চেষ্টা করিতেছেন, 
কিন্ত পারিতেছেন না' স্বামীর কোলে অল্প অল্প কাপিতেছেন, কেবল স্থান 
গুণে মৃচ্ছিত হইতেছেন না। নিমাইয়ের দ্বারা নানা প্রকার আশ্বাসিত 
ও সেবিত হইয়া শেষে পতির মুখপানে চাহিলেন। নিমাই দেখিলেন, 
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দৃষ্টি ক্ষোভে পূর্ণ । তখন বিষুপ্রিয়। ধীরে ধীরে বলিতেছেন, “তুমি নাকি 
মাকে অকুলে ভাসাইয়া যাইবে ?” তিনি প্রথমে “আমাকে” বলিতে 
গিয়াছিলেন, তাহা না বলিয়া বলিলেন “মাকে”। জ্রীনিমাই যদিও 
বুঝিলেন, এবং পূর্বেবেও বুঝিয়াছিলেন যে বিষুপ্রিয়া তাহার সন্ন্যাসের 
জনরব শুনিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন, তবুও মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া 
হাসিয়া বলিলেন? “আরও খুঝাইয়। বল, ফেলে যাব সে কি 1” বিষ্ুপ্রিয়ার 
ইচ্ছা নধ যে সন্ন্যাস শব্ধ মুখে আনেন। তাই বলিতেছেন, “তোমার দাদা 
যাহা! করিয়াছিলেন, তুমি নাকি তাহাই করিবে 1” 

নিমাই হানিতে হাসিতে বলিলেন, «তোমাকে এ কথা কে বলিল? 
আপনা-আপনি অহেতুক কেন ছুঃখ পাইতেছ 1” ইহাতে বিষুঃপ্রিয়া 
পতির হস্তখানি মন্তকে রাখিয়া বঙপ্গিলেন, “আমার মাথা খাও ঠিক কথা 
বল।” ইহাতে শ্রীনিমাই বলিলেন, “কত দিন পরে তোমার দেখা 
পাইলাম, এখন তোমার টাদমুখ দেখিব, না কেবল কান্না-কাটা করিব ! 
যখন যেখানে যাই, তোমার অনুমতি না লইয়া যাইব না। এখন ও 
সমুদয় ভুলিয়া যাও 1” ইহ? বলিয়া প্রিয়ার সহিত নানাবিধ হাস্ত-কৌতুক 
করিতে লাগিলেন । 

প্রভুর এ সমস্ত গাহস্থ্যরস পুর্বে ভোগ করিবার অবকাশ ছিল না। 
তখন সমস্ত নিশা সন্কীর্ভনে যাইত। কেবল যখন ভাবে বিভোর 
থাকিতেন।, তখনই সক্ীর্ভনে গমন করিতেন না। কাজেই তাহাতে 
শ্রীমতীর কি? উভয় সময়েই তিনি বঞ্চিতা। কিন্তু শচীমার মনের 
বাসন! কি; তাহা তিনি জানিতেন ও সে দিবস মায়ের মুখে শুনিলেন ষে, 
তাহার সাধ ষে নিমাই অন্ততঃ কিছুকাল ঘরকম্মা করেন। প্রভু তাহাতে 
প্রতিশ্রুত হুইয়া বলেন যে, তাহার এই সাধ তিনি যথাসাধ্য পুর্ণ 
করিবেন। এই সল্প করিয়া তাহার সমস্ত ভাবকে তখন হৃদয়ে 
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বুকাইয়াছিলেন, এবং চতুব্বিংশতি বর্ষ বয়স্ক পতি, চতুর্দশ বর্ষ বয়স্কা 
বল্পভার সহিত যেরূপ হাস্যকৌতুক করে, প্রভু প্রিয়ার সহিত তাহাই 
করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী বিষ্ুপ্রিয়া পতির এই নৃতন ভাব দেখিয়া 
'একেবারে আহ্লাদ গলিয়! পড়িলেন । 

এইরূপে প্রায় সমস্ত রজনী কাটিল। নবব|লা সমস্ত নিশা! ঢোকে 
ঢোকে আনন্দ পান করিলেন, হৃদয়ে যেন আনন্দ আর ধবিতেছে না। 
তখন স্বাভাবিক নিয়মে হৃদয়ে আবার দুঃখের তরঙ্গ উঠিল। পুর্বেবেই 
বলিয়াছি, বড় সুখ হইলে, সেই সঙ্গে সঙ্গে দুখ আসিয়া আপনি উপস্থিত 
হয়। তথন ভাবিতেছেন--আমি কি ছার যে আমার এ মুখ চিরদিন 
খাকিবে। ইহা ভাবিষ। পতির মুখপানে চাহিলেন, চাহিয়া শিহরিয়া 
উঠিলেন। পতি-পানে চাহিয়া সেই সন্দেহ গেল না বরং যেন আরও 
বৃদ্ধি পাইল । ইহার তাৎপর্য পরিগ্রহ করুন। বিষ্ণুপ্রিয়া পতি-মুখ- 
পানে চাহিয়! দেখিলেন যে, যদিও তিনি আমোদ ও কৌতুক করিতেছেন, 
কিন্তু সে সমুদয় বাহ্‌, প্রকৃতপক্ষে তিনি যেন অন্তরে অন্তরে কান্দিতেছেন । 
তখন তাহার মাথা একেবারে ঘুরিয়া গেল। মনের সন্দেহ ঘুচাইবার 
নিমিত্ত স্বামীর মুখপানে আবার চাহিলেন, চাহিয়া সন্দেহ গেল না, বরং 
বদ্ধমূল হইল । তথন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “তুমি কান্দিতেছ কেন ?” 

শ্রীগৌরাঙ্গ এই কথা শুনিয়া চমকিয়! উঠিলেন। সবলা৷ স্ত্রীর মুখের 
ভাব দ্নেখিয়া কান্দিয়া ফেলেন। এইরূপ ভাব হইল। কিন্ত দৃঢ় স্গল্পে 
ধৈর্য ধরিয়া বলিলেন, “কৈ? এই ত আমি হাসিতেছি।” শ্রীবিষ্ুপ্রিয়। 
এ কথায় প্রবোধ মানিলেন না। পতির ছুইথানি হস্ত লইয়া! আপনার 
বুকে ধরিলেন, আর বলিলেন, “তোমার ভাব আমার নিকট একটুও 
ভাল বোধ হইতেছে না। যদিও আমি মেয়েমানুষ, কিন্ত তোমার মুখ 
দেঙ্ছিয়া আমার মনে হইতেছে, যেন তুমি আমাকে ফাকি দিতেছ। 
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তবে কি তুমি সত্যি মার ও আমার গলায় ছুরি দেবে? যথা 
ঠৈতন্তমঙ্গলে-_ 
প্রভুর কর বুকে নিয়া, পুছে দেবী বিষুপ্রিয়া। মিছা না বলিহ মোর' 
ডরে। হেন অনুমান করি যত কহ সে চাতুরী, পলাইবে মোর 
অগোচরে । | 

এখন বিষ্তপ্রিয়ার হৃদয়ে নিমাইয়ের শেল মারিবার সময় উপস্থিত 
হইল। কাজেই প্রভু একটু গম্ভীর হইয়া বলিঙ্ষেন, এপ্রিয়ে ! হিত বাক্য 
শুন। আমার ইচ্ছা তোমার হিত হয়, তোমার ইচ্ছা আমার হিত হয়। 
উভফ্বের মনক্কামনা সিদ্ধ হইবে, কেবল এক শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিলে । তুমি 
তাই কর, আমিও তাই করি। তোমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া তুমি নামের 
স্বার্থঘকত। কর।”৮ পতি যাহা বলিলেন, তাহা সমুদয় তিনি শুনিতে 
পাইলেন না, তবুও স্পষ্ট বুঝিলেন ষে, তাহাদের ছাড়াছাড়ির কথ 
হইতেছে । বিষুঃপ্রিয়ার মুখ শুখাইয়া গেল। তবে তিনি মুচ্ছিত হইলেন, 
না, কারণ তাহার সম্মুখে কি বিপদ; তাহা তখন সম্যক্রূপে মনে ধারণা 
করিতে পারেন নাই। বিষ্তপ্রিয়া বলিলেন, “আমি তোমাকে একটি 
কথা বলি তুমি যাই কর, বাড়ী ত্যাগ করিও না। আমি বাপের 
বাড়ী থাকিব, তোমার কাছে আসিব না। তুমি মাকে ত্যাগ করিলে, 
মা মরিয়া যাইবেন, আর শ্লোকে তোমাকে নিন্দা করিবে 1৮ আরও 
কিকি বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না, ঘুবাইয়া 
ফিরাইয়া এ এক কথা বার বার বলিতে লাগিলেন। 

বিষুপ্রিয়া ষে অবধি এই বিপদ্দের কথ শুনিয়ছেন। সেই অবধি 
উপরের কথাগুলি এবং এইরূপ আরো অনেক কথা চেষ্টা করিয়া মনে 
মনে; যোজন করিয়াছিলেন । কারণ 'এএ সকল কথা পতিকে বলিয়া 
'াছাক্ষে নিবৃজ্ত করিবেন। কিন্তু সময় কালে অধিকাংশ কথা 
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গেলেন। কেবল “আমি তোমার কাছে আসিব না, জননীকে বধ 
করিও না?” এইরূপ ছুই একটি কথ! ব৷র বার বলিতে লাগিলেন । 

. ্রীগৌরাঙ্গ তাহার বালা-প্রেয়পীর তাহাকে বাড়ী বাখিবার চেষ্টা 
দ্বেখিয়া, ছুই ভাবে বিভোর হইলেন। প্রথমতঃ তাহার প্রিয়াকে”_ 
তাহার অতি ভালবাসার পাত্রীকে ছুঃখ দিতেছেন বলিয়। তাহার হৃদয় 
ফাটিয়া যাইতেছে । আবার, তাহার বালিকা স্ত্রীর তাহার ন্যায় ধীশক্তি- 
সম্পন্ন স্বামীকে বুঝাইয়া পড়াইয়া রাখিবার চেষ্টা দেখিয়া, দয়ার উত্লরেক 
হইতেছে । কাজেই প্রিয়ার প্রতি দয়ার হইয়! চাহিতে লাগিলেন। 
একটু পরে নিমাই বলিতেছেন। “তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, আমি সন্ন্যাসী 
হইব। কিন্তৃপ্রিয়ে! তোমার প্রতি কি আমার ভালবাসার অভাব 
আছে ? তোমাকে ছুঃখ দিতেছি বটে, আমার নিমিত্ত তুমি বড় হুঃখ 
পাইবে, কিন্তু আমিও ত তোমার নিমিত্ত দুঃখ পাইব? তোমাকে হুঃখ 
দিতেছি আর আমি ছুঃখ পাইতেছি। ইহা কি ইচ্ছা করিয়া করিতেছি? 
বিষুপ্রিয়ে ! শ্রীরুষ্ণের সেবার নিমিত্ত এ সমুদয় করিতেছি, ইহাতে 
তোমার ও আমার দুইজনেরই ভাল হইবে ।৮ 

বিষুপ্রিয়া পতির এই কথা শুনিলেন বটে, কিস্তু উহা তাহার হৃদয়ে 
ভাল করিয়া স্পর্শ করিল না। তিনি যেন অ।পন1! আপনি কথা কহিতে 
লাগিলেন । বলিতেছেন, “আজ কয়েক দ্দিন আমি অনেক অমঙ্গল 
দেখিতেছি, তাহাতে বুঝিতে পারিলাম যে, আমার সুখ ফুরাইয়া 
গিয়াছে! আমি দব জানি, আমি ত সে উছটের কথা এক দিনও ভুলি 
নাই।” এই কথা বলিয়া পতির মুখপানে চাহিয়া বালিতেছেন, “হাগো 
সত্যবাদদি ! আমার পায়ে উছট লাগিলে, তুমি না বলেছিলে, এই 
যে আমি আছি, তোমার ভয় কি?” হ্হা শুনিয়া প্রীগৌরাঙ্গ মস্তক 
অবনত করিলেন। বিষুণপ্রিয়া আবার বলিতেছেন, “তোমার দোষ 
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কি? তুমি তগুণনিধি। আম|র কপালে বিধি পতি থাকিতে বৈধব্য 
লিখিয়াছেন । কিন্তু এ সবকিণ আমিকি স্বপ্রে দেখিতেছি) না তুমি 
তামাস! করিতেছ ? তুমি কি আমাকে ভয় দিতেছ ?৮ তখন শ্রীগৌরাঙ্গ 
অঞ্জপুর্ণ নয়নে প্রিরার দিকে চাহিয়া বজিলেন, পণপ্রয়ে! এ স্বপ্নও নয়-_ 
তামাসাও নয়;--সত্যই আমি সন্ন্যাসী হইব ।৮ 

বিষ্ুপ্রিয়ার তখন ঠিক চেতনাবস্থা নাই, তাহ! থাকিলে মুচ্ছিত 
হইয়। পড়িতেন। কিন্তু এ যে ম্বপ্ন নহে-_সত্য, শ্রীগৌরাজ তখন ইহাই 
বুঝাইবার চেষ্টট করিতেছেন । তাই বলিতেছেন, প্রিয়ে! আমি 
সত্যই তোমাকে ফেলিয়া সন্ন্যাসী হইয়৷ যাইব, এখন মনোস্থুথে আম।কে 
অনুমতি দাও 1৮ 

এই কথা শুনিয়া বিষুধপ্রিপ়ার যেন চমক ভাঙ্গিল। তিনি বলিলেন, 
“তুমি বলকি? তুমি যাবে কোথা! ? তুমি কেন যাবে? ইহা নাকি 
আবার হয়! আমি মাকে এখনই ডাকিয়া বলিতেছি। আমাকে না 
হয় পায়ে ঠেলিলে, তাহাকে আর এই বৃদ্ধকালে ফেলে যাইতে পারিবে 
না 1” এই কথা বলিয়া শ্রীমতী মায়ের নিকট চলিলেন। মায়ের 
নিকট যে চলিলেন, ইহার অনেক কারণ আছে+_এক কারণ এই যে, 
স্বামী ত্যাগ করিলেন, কাজেই মায়ের আশ্রয় লইতে চলিলেন। তথন 
স্রীগৌরাঙ্গ তাহাকে ধরিয়া ক্রোড়ে বসাইলেন। তারপর বলিতেছেন, 
এপ্রিয়ে ! একটু ধৈর্য ধর। আমি যাইব, তাহাতে আমার ক্লেশ; 
তোমাকে ছুঃখ দিতেছি, তাহাতেও ক্লেশ । কিন্তু তুমি পতিপ্রাণা। সমুদয় 
ছুঃখ আমার ঘাড়ে না দিয়া) ইহার কিছু অংশ তুমি লও । আর মার 
পিকট আমি অন্গমতি লইয়াছি। এখন তোমার নিকট অনুমতি ,লইব |» 
, বিক্ুপ্রিয়া । ( আশ্ট্য্যান্বিত হইয়া) তুমি বল কি! মা অনুমতি 
দিয়াছেন ! ৰ | 


বিষ্ুপ্রিয়াকে প্রবোধবচন ২৩৩ 


শ্রীগৌরাঙ্গ । হা) তিনি মনোস্ুথে অনুমতি দিয়াছেন ! 

বিষুপ্রিয়া । মা অনুমতি দিয়াছেন ! তাদিতেও পারেন! তিনি 
আর কর্দিন বাচিবেন? বল দেখি আমি এ চিরজীবন কিরূপে 
কাটাইব? তুমি আমাকে কার হাতে রাখিয়া যাইবে? মা-ত 
অল্পকাল পরেই চঙ্গিয়৷ যাইবেন, তখন আমাকে কে রক্ষা করিবে 1--- 
ইহাই বলিয়৷ ঘাড় হেট করিলেন। আবার বলিতেছেন, “আমি 
তোমাকে একটি কথা বলি। তুমি মাকে ফেলিয়া যাইও না উহাতে 
তোম|র অধর হবে। তুমি সন্ন্যাসী হবে, তার মানে আমাকে ত্যাগ 
করবে। তার জন্য তুমি বাড়ী কেন ছাড়বে? ন! হয় আমি বাপের 
বাড়ী থাকৃব।” ইহাই বলিয়া উত্তরের জন্ত পতির মুখপানে চাহিলেন। 
তথন বুবিলেন যে, তাহার প্রস্তাব অনুমোদিত হয় নাই; তাই আবার 
বলিতেছেন, “তাহাতে হবে না! আচ্ছা! আমি বিষ থেয়েঃ কি 
গঙ্গায় ঝণপ দিয়া মরিব। তুমি ঘর ছাড়িও না, মাকে ত্যাগ করিয়া 
অধর্ ও লোকনিন্দা ঘাড়ে করিও না। তুমি সন্ন্যাসের ছু£খ লইও ন|।৮ 
যথা, চৈতন্যমঙ্গলে-__ 
কি কহিব মুগ্চি ছার, আমি তোমার সংসার, সন্ন্যাস করিবে মোর তরে। 
তোমার নিছনি লয়ে, মরি যাই বিষ খেয়ে, সুখে নিবেসহ নিজ ঘরে ॥ 

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ অতি কাতর ও করুণ স্বরে বলিলেন; পপ্রিয়ে ! 
ভুমি সব কথা বুঝিতে না। এ জনম আমি ক্রন্দন করিতে আসিয়াছি, 
ক্রন্দনও করিয়।ছি, তবু জীবে হরিনাম লইল ন!। এখন আমি ও 
আমার নিজ-নিজ সকলে একত্র হইয়া, রোদন করিয়া, জীবের হৃদয় ত্রব 
করাইব। আমি তোমার্দিগকে ত্যাগ করিলে”_মা রোদন করিবেন, 
তুমি রোদন করিবে। তখন জীব আমার বৃদ্ধা জননীর অবস্থা, আর 
আমার প্রাণপ্রিয়া_-তোমার অবস্থা দেখিয়া আমাকে কৃপার্ত হইবে, 
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হইয়া হরিনাম লইবে। তাই মার নিকট অনুমতি লইয়াছি ও তোমার 
নিকট লইব। মাকে ও তোমাকে কান্দাইতে হইবে, তাহা না হইলে 
জীব উদ্ধার হইবে না 1৮ 

এ কথ শুনিয়া! বিধুঃপ্রিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তারপর একটু থামিয়া 
আবার বলিতেছেন, “নাজ আমি লজ্জা ত্যাগ করিয়া তোমাকে 
মনের কথা বলিব। আমার মত ভাগ্যবতী এ জগতে আর কে আছে? 
তোমার রূপে ও গুণে পণ্ড পক্ষী মোহিত। আমি ঘাটে যাই, শুনি যে, 
লোকে আমাকে দেখাইয়া, তোমার রূপ গুণের প্রশংসা করিতেছে । 
আমি পথে তাহাই শুনি, ঘরেও তাহাই শুনি,_এমন কি, আমি শুনি যেন 
ব্রিজগৎ কেবল তোমার রূপ ও গুণের কথা বলিতেছে। সেই তুমি-_ 
আমার স্বামী, আমার সামগ্রী । দেখ, আমি তোমাকে দেখিতে পাই 
না। তুমি আমার কাছে আইস না, ভাল করিয়া আমার সঙ্গে কথা কও 
না। এমন কি, তোমার মুখখানি যে আমি ভাল করিয়া দেখিব, সে 
অবকাশও তুমি দেও না। কিন্তু তাহাতেও আমি ছঃখ করিত'ম না । 
ভাবিতাম, আমারই ত স্বামী? আবার যখন তুমি কীর্তন করিতে, 
আমি একা শুয়ে ভাবিতাম যে, আমি আর একটু বড় হইলে, তখন তুমি 
আমাকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিবে, আর আমি তোমাকে পাইব / 
যথা, চৈতন্যমঙ্গলে-__ 
আম] হেন ভাগ্যবতী, নাহি কোন যুবতী, তুমি মোর নিজ গ্রাণনাথ। 
বড় প্রীতি আশা ছিল, দ্বেহ মন সমগিল, এ নব-যৌবনে দিবে হাত । 

দেখ, সে সাধও আমি ছাড়িলাম। আমাকে ছাড়িলে তোমার ছুঃখ 
হইতে পারে, কিন্তু আমি ছার, আমাকে ছাড়িয়া তোমার ছুঃধ কেন 


হইবে? তুমি বাড়ী ছাড়িয়া! যাইও না। কে তোমাকে রাঙ্ধিয়া দিবে ? 
কে তোমার, সেবা করিবে ৫ আবার পথে হাটিবে কিরূপে ? তোমার 


প্রিয়ে তুমি আমার ২৩৫ 


পা ছুইখানি যেন শিরীষ ফুল। তুমি আমার গলায় ছুরি দিয়া) যদি না 
বলিয়া যাও আমি কি করিতে পারি? কিন্তু তুমি ঘরের বাহির হও, 
এ অনুমতি আমি দিতে পারিবন1।৮ যথা--কেমনে হণটিয়া যাবে পথে। 
শিরীষ কুসুম যেন, স্থুকোমল শ্রীচরণ, ডর লাগে পরশিতে হাতে ॥ 

ভ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, পরিয়ে, সংসারের সুখ, তোমাদের স্সেহ, সবই 
ত্যাগ করিতেছি । এ সমুদয় আমি ইচ্ছা করিয়া করিতেছি না। 
আমার প্রাণ জরজর হইয়াছে । তুমি আমাকে ঘরে রাখিতে চাও কেন। 
তুমি আপনিই বলিলে, তুমি আপনার সুখ চাও না, আমার সুখের 
নিমিস্ত আমাকে ঘরে রাখিতে চাহিতেছ । তুমি যেমন বুঝ, তেমনি 
বলিতেছ। কিন্তু ঘরে থাকিলে আমার স্বুখ হইবে না, আমাকে ছেড়ে 
দাও আমি বৃন্দাবনে যাই, তবেই আমি বাচিব।৮ বিষুপ্রিয়া তাড়াতাড়ি 
বলিতেছেন, “যদি বৃন্দাবনে-গেলে সুখী হও। তবে যাও, আমাকে সঙ্গে 
লও। দেখ রাম যখন বনে গমন করেন, তখন সীতাকে লইয়া 
গিয়াছিলেন 1৮ 

গ্রীগৌরাঙ্গ তখন বলিলেন, পরিয়ে! তুমি সব ভুলে গেলে? 
তোমাকে সঙ্গে লইলে আর আমার সন্ন্যাস হইল না, আর তাহা হইলে 
জীবের নিকট করুণ। পাইব না। আমায় কাঙ্গাল) তোমায় কাঙ্গালিনী 
হইতে হইবে। তুমি আমার সঙ্গে থাকিলে তাহা হইবে না। প্রিয়ে ! 
আমি তোমার, যেখানে থাকি সেইখানেই তোমার । আমাকে যাইতে 
দেও, দিয়া হৃদয়ের মধ্যথানে আমাকে রাখিয়া, তোমার বিরহ যন্ত্রণা দুর 
করিও । তোমার বিরহও আমি এ উপায়ে স্থ করিয়া থাকিব। শুন, 
তোমাকে সার কথা বলি | নয়নের অস্তরে গমন করিলে তাহাকে 
বিচ্ছেদ বলে না। প্রীতি ছিন্ন হইলেই তাহাকে বিয়োগ বলে । আমি 
চলিলাম, কিন্তু আমি আমার প্রতি তোমার প্রীতিটুকু রাখিয়া ঘাইতেছি। 


২৩৬ ভ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তা লইয়া গেলে তুমি কিরূপে বাঁচিবে, আমিই বা কিরূপে বাঁটিব ?' 
সুতরাং আমি তোমারই থাকিব, কেবল স্থানাস্তরে বাস করিব। প্রিয়ে। 
তুমি আমার, আমি তোমার । আমি জীবের দুঃখে ছুঃথ পাইতেছি, 
তুমি আমাকে বাধা দিও না। আমি তোমার পতি, তুমি পতিপ্রাণা, 
তুমি আমার সহায়তা কর। ইহা বলিয়া শ্রীগৌরা্জ বিষুঃপ্রিয়।র দুইখানি 
হাত ধরিলৈন। তথন বিষুপ্রিয়া মুখখানি উঠাইয়৷ পতির মুখপানে 
চাহিলেন, নয়নে নয়নে মিলন হইল, না বলিতে পারিলেন না, মুচ্ছিত 
হইয়া ঢ্গিয়! পড়িয়া গেলেন । যথা-_ 
“প্রিয় করে ধরি; অনুমতি মাগিতে, যুরছে পড়িল! তদু ঠাই |” 

তখন শ্রীগোরাঙ্গ হাহাকার করিয়া গ্রিয়াকে ধরিয়া সম্তর্পণ করিতে 
লাগিলেন। আর তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া বলিতে লাগিলেন, 
“উঠ! তোমার ত জীবন আছে? তোমাকে ত বধ করি নাই? 
প্রিয়ে! দেঁখিওঃ আমাকে নারী বধের ভাগী করিও না। উঠ! আমার 
প্রতি কৃপা করিয়া উঠ। আমি তোমাকে চিরদিন ছুঃণ দিয়া অগ্ভ 
তোমার কোমল হৃদয়ে শেল অঘত করিতেছি । কিন্তু তুমি পতিপ্রাণা, 
পতির অপরাধ না লইয়া, জীবিত হইয়া আমার প্রাণদান কর।” ক্রমে 
বিশ্ুপ্রিয়া নয়ন মেলিলেন, ও একটু সজীব হইয়] উঠিয়া বসিলেন; কিন্তু 
সর্ধেন্ত্িয় শুখাইয়৷ গিয়াছে, নয়নে তখনও জল আইসে নাই; নয়নে 
একটু জল আসিলেই প্রাণবুক্ষা হয়। কাজেই বিহ্বলের স্ঠায় বকিতে 
লাগিলেন। প্রভুকে বলিতেছেন, «আমি কি করিব বলিয়া দাও । 
তুমি গেলে আমি কি হইলাম? আমি ত সধবা থাকিব? তুমি 
আম।র ম্বামী, তাহা বলিতে ফিবে ত? আমি. তোমার স্ত্রী, লোকে 
ইহা ত বলিবে? না, আমি এখন ব্রিজগতে একাকিনী হইব ? 
আমাকে সবে ভাগ্যবস্তী বলিত, এখন সকলে অভাগী না বলে, তুমি 


শ্ীবিষুতপ্রিয়াকে প্রভুর জ্ঞান দান ২৩৭ 


তাহাই করিয়া যাইও। আর একটি কথা বলি”, ইহাই বলিয়া পতির 
একখানি হাত ধরিয়া বলিতেছেন, “তুমি সন্ন্যাসী হুইয়া গেলে লোকে 
আমাকে কি বলিবে? পৃথিবীতে যত স্ত্রীলোক আম|কেই নিন্দা 
করিবে । বলিবে যে ইহার ঘরণী অতি নিঠুর) কালসাপিনী ; তা না 
হইলে এ যৌবনকালে ইনি সংসার কেন ছাড়িবেন? সংসারে যদি 
ইহার সুখ থাকিত, তবে কি ঘর ছাড়িয়া বনবাসী হইতেন ? সত্য 
করিয়া বল, অ|মি কি ত্যক্ত করিয়া তোমাকে ঘরের বাহির করিলাম ৮ 
প্রভুর সন্ন্যাসের পর বিষুরপ্রিয়'র প্রলাপ বর্ণনা করিয়া বলরাম দাস এই 
পদটী প্রথিত করেন, যথা-_ 

আমার বয়সী, যে তোম। দেখিল, কত না নিন্দিল মোবে। 

সে ত অভাগিনী, হেন গুণমণি, কেন রবে তার ঘরে ? 

যদি রূপ গুণ, থাকিত তাহার, পতি কি যৌবনকালে । 

কৌপীন পরিয়া, কাঙ্গাল হইয়া, গৃহ ছাড়ি বনে চলে? 

নিঠুর রমণী, পাপিনী তাপিনী, পতি দেশান্তরি করে । 

নিদয় হইয়া, চলিছ ফেলিয়া লোকে গালি প|ড়ে মোবে ॥ 

আমি কি তোমায়, দিয়াছি বিদায়, সত্য করে বল নাথ । 

তোমার লাগিয়া, মরিছি পুড়িয়াঃ তাহে লোক পরিবাদ ॥ 

তুমি মোর পতি, হইয়াছ যতি, একা মোর সর্বনাশ । 

প্রিয়ার রোদন, তারিবে ভূবন, আর বলরাম দাস ॥ 

শ্রীগৌর/ঙগ তখন প্রিয়ার অবস্থা দেখিয়া চিস্তিত হইলেন ; এবং 

তাহাকে নানারূপে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছু 
করিতে পারিলেন না । খন একটি চতুর্দশ-বর্ষীয়া বালিকার নিকট 
শ্রীভগবান্‌ পরাজিত হইয়া, এন্বর্য্যের সহায়তা 'লইতে বাধ্য হইলেন । 
শচীর প্রেম হরণ করিয়া! লইয়াছিলেন; বিষুপ্রিয়ারও তাহাই করিলেন £ 


২৩৮ ভ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


এবং তাহাকে জ্ঞান দিয়! বলিতেছেন, «কি মিছে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া 
পাগলের মত বকিতেছে ? শ্রীকুষ্চ একাই সকলের পতি, সুতরাং 
শ্রীকুঞ্$-ভজন জীবের একমাত্র কর্তব্য, তাহাই কর, তবে নিত্য ও বিশুদ্ধ 
আনন্দ পাইবে 1” 

বিষুপ্রিয়া তখন জ্ঞান পাইয়াছেন। ম্ুুতরাং প্রভুর তত্ব উপদেশগুলি 
অতি মি লাগিতেছে, ক্রমেই হুদয়ের জালা অপনয়ন হইতেছে, আর 
শাস্তি আসিতেছে । যখন মনে সম্পূর্ণরূপে শাস্তি হইল, তখন দেখেন যে; 
তাহার পতি আর নাই, আছেন “শঙ্খচক্রগদাপন্নধারী শ্রীবিষু 1” 

বিষুপ্রিয়া শ্বামীর এইরূপ দেখিয়া প্রথমে স্তস্তিত হইলেন। একটু 
সামলাইয়া ভক্তিতে গদগদ হইয়া বসন দিয়া" প্রণাম করিলেন ; 
করিয়। করযোড়ে বলিলেন, “আমি অবলা! বালিকা, আমার প্রতি এ ভাব 
কেন? ঠাকুর! আমার স্বামী কোথা! গেলেন ? আমি তাহাকে 
ছাড়া এক মৃহূর্তও বাচি না! ঠাকুর! তুমি কি আমার স্বামী ? 
তাহা যদ হও তবে আমি তোমার চরণে কোটি প্রণাম করি, তুমি 
আবার আম।র স্বামীর মত হও 1৮ যথা চৈতন্তমঙ্জলে-_ 
দুরে গেল দুঃখ শোক, আনন্দে ভরিল বুক, চতুর্ভজ দেখে আচন্ধিতে ॥ 
তবে দেবী বিবুপ্রিয়া, চতুভূজ দেখিয়া? পতি বুদ্ধি নাহি ছাড়ে ততু। 

এশ্ব্ধ্য প্রেমের নিকট পরাজিত হুইল, শ্রীভগবানের ভক্তি প্রীতির 
অগ্রে ছুর্বল হইয়৷ পড়িল । শ্রীভগবান্‌ বিষুপ্রিয়ার নিকট আবার 
পরাজিত হঈলেন। 

শ্রীগৌরাঙ্গ কাজেই তাহার এশ্বধ্য সম্বরণ কবিতে বাধ্য হইলেন । 
'তখন ছই বাহ্দ্বার৷ প্রিয়াকে কোলে লইয়া! বলিতে লাগিলেন, “সাধ্বী 
বিষ্ুপ্রিয়ে ! তুমি আমার নিমিত্ত ই্রীনারায়ণকে উপেক্ষা করিলে! 
আমি. তোমাকে কি ত্যাগ করিতে পারি লো।কতৃষ্টে ত্যাগ করিব । 


বিষুপ্রিয়ার নয়ন-জল ২৩৯ 


-মান্র, কিন্তু তুমি যখনই আমার বিরহ-বেদনায় কাতর হইবে, তখনই 
'আমি আসিয়! তোমাকে জুড়ীইব। আর জানিও, বিরহ ব্যতীত মিলনে 
সুখ নাই। বিরহ হইলেই, মিলন-শ্ুখ কাহাকে বলে, তাহা তুমি 
প্রকতরূপে আস্বাদ করিতে পরিবে ।৮ 

তখন গাঢ় আলিঙ্গনে বিষ্ুপ্রিয়!র নয়নে জল আসিল, শ্রীগৌরাজের 
কোলে বসিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিসেন, আর প্র তাহার 
নয়নজল যুছাইতে লাগিলেন । প্রভু বিষুপ্রিয়াকে জ্ঞান দিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু সে জ্ঞান তাহার প্রেম ধ্বংম করিতে পারে নাই, বরং 
উত্তেজিত করিয়।'ছিল, তাহা উপরে দেখাইয়াছি। তবু জ্ঞান পাইয়া 
তিনি প্রভুর সমুদ্দয় লীলা পবিষ্কাররূপে বুবিতে পারিলেন। তখন 
কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন; “তুমি স্বেচ্ছাময়। আমাকে দাসীর পদ 
দিয়াছিলে, যেন আমার উহ্না থাকে । তুমি জীবের মঙ্গল করিবে 
তাহাতে আমি ছঃখ লইব, এ ত ভাগ্যের কথা। তুমি মনোস্ুথে 
শুভকার্য্য কর, কেবল এই করিও, যেন আমার চিত্ত তোম|র চরণ হইতে 
ক্ষণকালও বিচলিত না৷ হয় ।৮ 

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, “তাহাই হউক! আমার তোমাকে ভুলিবার 
সম্ভাবনা! নাই, কারণ উপকৃত জীবগণে, তোমার কথা আমাকে স্মরণ 
করাইয়া দিবে 1৮ 
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পর্দশ অধ্যায় 
( শচীদেবীর উক্তি) 


আর না হেরিব প্রনর কপালে অলক! তিলক কাচ। 
আর ন1 হেরিব সোনার কমলে নয়ন খঞ্জন নাচ ॥ 

আর ন| নাঁচিবে প্রীবান মন্দিরে সকল ভকত লয়ে । 
আর ন। নাচিবে আপনার ঘরে আর না দেখিব চেয়ে ॥, 
আর কি ছু' ভাই নিমাই নিতাই নাচিবেন এক ঠাই । 
নিমাই বলিয়া! ফুকারি সদাই নিমাই কোথাও নাই। 


( বিষুপ্রিয়ার উক্তি) 


নিদয় কেশব ভারতী আসিয়া মাধায় পাঁড়িল বাজ। 
গৌয়াঙ্গনু্দারে না দেখি কেমনে রছিব নদীর! মাঝ। 
কেবা হেন জন, আনিবে তখন আমার গৌরাঙ্গ রায়। 
শাশুড়ি বধূর রোদন গুনিয়। বংদী গড়ি যায়। 
গোবিন্দের কড়চা বলিয়া একখানি অতি সুন্দর গ্রন্থ আছে । গ্রন্থকার 
কায়স্থ, বেশ পয়ার লিখিতে পারেন, বর্ণনাশক্তিও বেশ আছে, সংস্কৃত 
ভাষায়ও উত্তম অভিজ্ঞতা ছিল, তাহা স্পষ্ট বোধ হয়। গোবিদ্দ তাহার 
গ্রন্থে বলিতেছেন, তাহার স্ত্র-বিয়োগ হওয়ায় পুত্রবধূ সংসারের কত্রা 
হয়েন। গোবিন্দ গৃহশন্ হওয়ায় সংসারে থাকিয়া আর সুখ পায়েন না। 
ইহার উপর পুত্রবধূ তাহাকে উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। পুত্রের কাছে 
নালিশ করেন; পুক্র তাহার স্ত্রীকে ধমকান; কিন্তু সে মুখে। 
এই গোবিন্দ দায় ঠেকিয়া বাড়ীর বাহির হইলেন, পথে আসিয়া 
ভাঁবিতে লাগিলেন) কোন দিকে যাইবেন। শেষে মনে হইল যে, 


শ্রীগৌরাঞ্গ কি শ্রীভগবান ? ২৪১ 


নদীয়ায় নাকি একটা কাণ্ড হইতেছে । ভাবিলেন সেখানেই যাব । ইহাই 
ভাবিয়! নদীয়ায় আসিলেন, আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “হা! গা 
তে।মরা বলতে পারো, নদে যে অবতার হয়েছেন, তাহার বাড়ী কোথা ?” 
তাহাতে একজন বলিলেন, “এ যে তিনি ঘাটে স্নান করিতেছেন 1৮* 
প্রকৃতই শ্রীগৌরাঙ্গ তখন ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া মান করিতে- 
ছিলেন । গোবিন্দ দেখিলেন, মধ্যস্থানে পরম সুন্দর একজন যুবাপুরুষ 
সান করিতেছেন, আর তাহার চতুষ্পার্থে অনেক তেজক্কর সাধূলোক 
প্রতি কার্য্যে তাহাকে অতীব ভক্তি দেখাইতেছেন। গোবিন্দ তাহার 
গ্রন্থে বলিতেছেন, যে, সেই যুবাপুরুষটিকে দেখিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া 
গেল। ভাবিতেছেন, এমন রূপ ত কখন দেখেন নাই। রূপ যেন 
আঁখিতে ধরিতেছে না। কাজেই মাঝে মাঝে নয়ন মুদিয়া আপনাকে 
সামলাইতেছেন। রূপে এত মাধুর্য আছে, গোবিদ্দ ইহা পূর্বে জানিতেন 
না। নয়ন দিয়া কূপ যেন ঢোকে ঢোকে পান করিতে লাগিলেন । অতি 
উত্তম আস্বাদীয় সামগ্রী সম্মুখে থাকিলে যেরূপ জিহ্বায় জল আইসে, 
রূপ দেখিয়া সেইরূপ গোবিন্দের নয়নে জল আসিল, ও বদন তাপিয়া 
যাইতে লাগিল । 
তখন গোঁবিন্দের মনে হঠাৎ একটি অতি সুক্ষ তত্বঁকথার উদয় হইল ॥ 
তিনি ভাবিলেন, «এ বস্তটি প্রীভগবান্‌। কেননা! এরূপ রূপ জীবে সম্ভবে 
না। তাহার পরে, আমি কে, আর উনি কে,? উনি বা কোথা, আমি 


* মহাযস। শিশিরকুমার বখন এই খণ্ড লেখেন, তখন গোবিমের কড়চ। নামক 
একখানি পুধির গোড়ার কয়েকটি পাতার নকল পান। ইহার হুন্দর বর্ণনা াহার 
ধন আকৃষ্ট করে। উহ! পাঠ কবি! তিনি গোবিন্দের কখা লেখেন। কয়েক বৎসর 
(পরে গ্রন্থ ছাপা হইলে তিনি বুঝিতে পারেন যে ইহা আধুনিক খস্থ। তাই *ঠ খণ্ডের 
পাদটাকায় ইহা জানান।- প্রকাশক । 


২৪২ ভ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


বা কোথা? এইমাত্র আমি উহাকে দেখিলাম, কিরূপ মানুষ জানি 
না, কোন গুণ আছে কি নাজানি না আমি মরি কি বঝাচি তাহাতে 
উহার কোন লাভালাভ নাই, আমি ঘে উহাকে এ স্থান হইতে দেখিতেছি 
তাহাও উনি জানেন না, কিন্তু তবু উনি মন প্রাণ সমুদয় হরণ করিয়া 
লইলেন। এখন আমি উহার অতি অল্প সন্তোষের নিমিত্ত আমার এই 
প্রাণ শতবার দিতে পারি । অতএব ইনি ভগবান, সর্বব জীবের প্র।ণ ।৮ 
এই গ্রন্থকাবের মনেও শ্রীগৌরাঙ্গ-চর্চা করিতে ঠিক এইরূপ ভাবের 
উদয় হইয়াছিল। তবে আমি (লেখক ) কঠিন-হুদয় বলিয়৷ আমার মনে 
উহা ছাড়া আর একটু অধিক উদয় হইয়াছিল । আমি ভাবিলাম যে, 
যদি শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীভগবান্‌ না৷ হইয়া) শুধু পরম ভক্ত বলিয়া পার্যদগণের 
মন হরণ করিতেন, তবে তিনি উহা আপনি গ্রহণ না করিয়া শ্রীভগবানের 
ফিকে লইয়া যাইতেন। তাহ।ও নয়, যদ্দি কেহ বলেন যে মহাজ্বন মাত্রই 
জীবগণের মন আকর্ষণ করিয়া থাকেন, সুতরাং ্রীগৌবাঞ্গ তাহা হইলেও 
পারেন। তাহা সত্য। কিন্তু মহাজনের! তাহাদের পার্ধদ কি শিষ্যু- 
গণের চিত্তের অল্প কিছু অংশ নিজেরা লইয়। অবশিষ্ট প্রীভগবানের সেবার 
নিমিত্ত রাখেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণের--:এমন কি শ্রীঅতৈত 
€ যিনি তখন বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রধান ) অবধি সকলেরই-_মন গৌররূপে 
একেবারে পুরিয়া গিয়াছিল। তাহারা সকলে পরমভক্ত হইয়াও, ভগবানে 
সাহার যেটুকু ভক্তি ছিল, তৎসমুদয় ভ্ীগৌরাঙ্গকে অর্পণ করেন। 

স্রীষীশুধরষ্টের মত পরম-বস্ত হুল্পভি। কত কোটি লোক তাহাকে 
ভজন] করিতেছেন। কিন্তু তিনি তাহার ভক্তগণের নিকট ঈশ্বরের 
পুত্র বই নয়, এবং তিনি তাহার ভক্তগণের ভক্তি অধিকাংশ শ্রীভগবানের 
নিমিত্ত বাখিয়া, অল্প কিছু আপনি লইয়াছিলেন। সেইক্নপ শ্রীমহম্মও 
কত্ত কোটী লোকের উপান্, কিন্ত তবু তিনি শ্রীভগবানের *“দোন্ত” 


নরহরির নবান্ুরাগ ২৪৩, 


অর্থাৎ সখা ভিন্ন আর কিছু নয়। তিনিও তাহার তক্তগণের ভক্তির অল্প, 
অংশ স্বয়ং লইয়া অধিকাংশ শ্রীভগবানের নিমিভ্ত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু 
ত্রীগৌরাঙ্গ তাহার তক্তগণের সমুদয় ভক্তি, সমুদয় চিত্ত হরণ করিয়া- 
ছিলেন। এরূপভাবে অপর কাহাকেও কোন কালে জীব আত্মসমর্পণ 
করিতে পারে নাই, পারিবেও না । অর্থাৎ গৌরাঙ্গ স্বয়ং ভ্রীভগবান্‌ না 
হইলে তিনি কখনই পার্ধদগণের সমুদয় চিত্ত হরণ করিয়া তাহাদিগকে 
একেবারে আপনার করিয়া লইতে পারিতেন ন+ আর তাহারাও 
তাহাকে সমুদয় মনপ্রাণ দিতেন না দিতে পারিতেনও না। আরও 
ভাবুন, শ্রীগৌবাঙ্গ যদি শুধু পরম-তক্ত হইতেন, তবে তাহার পার্ধদগণের 
যে ভগবন্তক্তি উহা অপনি লইতে সাহস পাইবেন কেন? গোপীগণ 
যমুনায় জল আনিতে গিয়া, তাহাদের মন প্রাণ সমুদয় যে হারাইয়া 
আসিয়াছিলেন, এ সমুদয় যে কবির বর্ণনা নয়, তাহার আর একটি 
উদাহরণ দিতেছি । শ্রীথগ্ডের জ্রীনরহরিরও এই দশা হইয়াছিল। তিনি 
শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া একেবারে আপনার যথাসর্ববন্ব হারাইয়া, 
আপনার দশা আপনি বছতর পছ্দে বর্ণনা করিয়াছেন । তাহার মধ্যে 
দুইটি এখানে দিতেছি, যথা-_ 
মরম কহিব সজনি কায, মরম কহিব কায়। ঞু। 

উঠিতে বসিতে, দিক নিরখিতে। হেরি এ গৌরাঙ্গরায় ॥ 

হৃদি সরোবরে, গৌরাঙ্গ পশিল, সকল্সি গৌরাঙ্গময় । 

এ ছুটি নয়ানে কত বা হেরিব। লাগ আখি যদি হয়॥ 

জাগিতে গৌরাঙ্গ, ঘুমাতে গৌরাঙ্গ, সকলি গৌরাঙ্গ দেখি । 

ভোজনে গৌরাঙ্গ, গমনে গৌরাঙ্গ, কি হৈল আমার সখি ? 

গগনে চাহিত্তে, সেখানে গৌরাঙ্গ, গৌর হরি যে সদা! । 

নরহরি কহে গৌরাঙ্গ চরণ, হিয়ায় রহিল বাঁধা ॥ 


২৪৪ প্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তাহার পরে নরহরি, ব্যধিত-হৃদয় শীতল করিবার নিমিত্ত সঙ্গিনী 

খুজিতে লাগিলেন, ঘথা-_ 

কে আছে এমন মনের বেন, কাহারে কহিব সই । 

না কহিলে বুক, বিদ্বরিয়া মরি, তেই সে তুহারে কই ॥ 

বেলি অবসানে, ননদিনী সনে, জল আনিবারে গেন্ু। 

গৌরাঙ্গচাদের, রূপ নিরখিয়া, কলসী ভাঙ্গিয়৷ আনু ॥ 

সঙ্গে ননদিনী, কাল ভূজঙ্গিনী, কুটিল কুমতি ভেল। 

নয়নের বারি, সম্বরিতে নারি, বয়ান গুখায়ে গেল ॥ 

কাপে কলেবর, গায়ে আসে জর, চলিতে না চলে পা। 

গৌর|ঙগঠাদের, রূপের প।থাবরে, সাতারে না পাই থা । 

গৌর কলেবর, করে ঝলমল, শারদ চাদের আলো । 

সুরধুনী তীরে, ধীড়াইয়া আছে, ছুকুল করিয়া আলো৷। 

বুক পরিসর, তাহার উপর, চন্দন ফুলের মাল। 

নয়ন ভরিয়া, দেখিতে নারিন্ু, নন্দী হইল কল ॥ 

দীঘল দীঘল, নয়ন যুগল, বিদ্ধিল কুসুম শরে। 

রমণী কেমনে; ধৈরজ ধরিবে, মদন ক।পয়ে রে ॥ 

কহে নরহরি, গৌরাঙ্গ-মাধুরী, যাহার হৃদয়ে জাগে । 

কুল-শীল তার, সব ভাসি যায়, গৌরাঙ্গ অনুরাগে ॥ 

গোবিন্দ এইরূপে রূপ দেখিয়! গিয়া! কি করিবেন স্থির করিতে না 

পারিয়া, অবশ হইয়া ধীড়াইয়া রহিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তীরে উঠিয়া 
ভক্তগণ সহ গৃহে চলিলেন। গোবিন্দ পিছু পিছু যাইতে লাগিলেন । 
গোবিষ্দ ভাবিতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। 
তক্তগণ প্রভুর বাড়ীর দ্বারে প্রভুকে রাখিয়া; স্ব স্ব গৃহে আদ্র-বন্ত্র ত্যাগ 
করিতে গমন করিলেন । গোবিন্দ আর কোথায় যাইবেন, সেখানেই 


নিমাই সংসারী ২৪৫ 


ঈ্াড়াইয়া থাকিলেন। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন; খন 
গোবিন্দের দিকে চাহিলেন, গোবিন্দ কৃতার্থ হইলেন। প্রভু ঈষৎ 
হাস্ত করিয়া অঙ্গুলি হেলাইয়া ডাকিলেন, গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে 
চলিলেন। প্রভু তখন গোবিদ্দকে স্নান করিতে ঈঙ্গিত করিলেন। 
গোবিন্দ স্নান করিয়া আসিলেন ও প্রসাদ পাইলেন । এইরূপে গোবিন্দ 
তাহার প্রাণেশ্বরের বাড়ীতে বহিয়৷ গেলেন। 

প্রভুর বাড়ীতে তখন ছুইটি সেবক হইলেন, ঈশান ও গোবিন্দ । 
প্রভুর তত্তীবধারক দামোদর পঞঙ্ডিত। এই দামে|দর পণ্ডিত মুব!রি 
গুপ্তকে বলেন যে, প্রভুর আদ্দিলীলা তাহার ন্যায় আর কেহ জানেন না। 
এই সমুদয় কাহিনী তাহার লিপিবদ্ধ করা উচিত। তাই নীলাচলে 
প্রভুর গৃহের একপার্খে বসিয়া মুরারি গুপ্ত একটি একটি করিয়া লীলা 
বলেন, আর দামোদর পণ্ডিত অতি সহজ সংস্কৃত গ্নোকে উহা গ্রন্থিত 
করেন। তাহাকেই প্মুরারী গুপ্তের কড়চা” বলে। 

দামোদত্র পণ্ডিত প্রভুর বাড়ীর সমুদ্নয় দেখাশুনা করেন। পরম 
পণ্ডিত, পরম ভক্ত, গৌর ব্যতীত আর কিছুই জানেন না, কিছু মানেনও 
না। নিজে ও তাহার অন্য চারি ভ্রাতা উদ্দাসীন। তিনি প্রভুর বাড়ীতে 
থাকেন, আর সমুদয় সংসারের তত্বীবধান করেন। তখন নিমাইয়ের 
সংসার বড়মান্থষের মত। প্র শচীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে, 
তিনি কিছুকাল সংসারী হইবেন। দেড় মাস কাল প্রদভু শচীন্দেবীর 
অনুরোধে ঘরকন্না করিলেন । তখন প্র ব্রজলীলা-রস আম্বাদনে নিরক্ত 
থাকিঙ্গেন এবং তাহার বিভোর অবস্থা তখন আর রহিল না। প্রভাতে 
গাঞোথান করিয়া পৃজা আহ্িক করেন, 'পরে ভোজন করিয়া শয়ন 


করেন। তখন শ্রীবিষুপ্রিয়া পানের বাটা লইয়া গ্বামীর পদতলে উপস্থিত 
হয়েন। অতি অল্প একটু গড়াগাড় দিয়া প্রভু বহির্ববাটিতে আসিয়া 


২৪৬ জ্রীঅমিয়নিমাই-চবিত 


উপরেশন করেন। দিবানিশি প্রভুর বাড়িতে লোকের সমাগম । যত. 
লোক প্রাতে গঙ্গান্নানে গমন করেন, তাহারা বাটীতে ফিরিবার সময় 
প্রভৃকে প্রণাম করিতে আইসেন। এততিন্ন কেহ ভব-রোগের। কেহবা 
দেহরোগের নিমিত্ত, আর তক্তগণ দর্শন করিতে, আগমন করেন। যিনি 
যাহ! উত্তম দ্রব্য পান, তাহ! অবশ্ত প্রভুর নিমিত্ত আনয়ন করেন। এই 
রূপে প্রভুর ভাগার সর্বদা! পরিপূর্ণ থাকে । আবার যেমন পুর্ণ হইতেছে? 
তেমনি ব্যয়ও হইতেছে। ভিঙ্ষুক, কাঙ্গাল, সাধু, ভক্ত, অতিথি, 
ইহাদের প্রভুর বাড়ীতে অবারিত দ্বার। প্রভূ যেন দ্বারকা লীলা আরম্ত 
করিয়াছেন । শচীদেবীরও রন্ধন করিতে আলম্ত নাই। শ্চীদ্দেবী ষে 
একা সমুদয় বন্ধন করিয়া উঠিতে পারেন তাহা নয়, শচী রন্ধন করেন, 
বিষ্টপ্রিয়াও করেন, অর ভক্তগণের পরিবারেরা আসিয়াও সাহায্য 
করেন। এরূপ সাহায্য না করিলে চলে না, যেহেতু প্রভুর বাড়ীতে, 
প্রত্যহ মহোৎসব, আর ভাগার যেন অক্ষয় । 

অতিথি, কাঙ্গাল ও সাধু ব্যতীত এক প্রকাণ্ড দল প্রভুর অশ্নের 
প্রার্থ ছিলেন ;-_তীহারা' ভক্তগণ। প্রভুর ভোজন দর্শন করিবেন, ও 
তাহার প্রসাদ পাইবেন, ইহা সকলেরই ইচ্ছা । সুতরাং ভোজন 
করিতে বসিলে সে স্থানে বসিবার নিমিত্ত শচী অল্প একটু স্থান গাইতেন 
বটে, কিন্তু ভক্তগণের মধ্যে স্থান লইয়া বড় হুড়ানুড়ি হইত। প্রভু. 
ভ্বোজন করিতেছেন।--ভক্তগণ দর্শন করিবেন, এই তাহাদের সুখ । 
কেনই বা সুখ মা হইবে? শ্্রীভগবানের ভোজন দর্শন করিতে কাহার 
ন! সুখ হয়? প্রভু ভোজন করিতে বসিয়া ভক্তগণকে তাহার সঙ্গে 
ভোজন করিতে আহ্বান করিতে লাগিলেন। শ্রীপ।দ নিত্যানদ্দকে বড় 
|ডাকিতে হুইত্ত না, আপনিই পাত লইয়া বসিতেন। অন্তান্ত ভক্তগণকে- 
[ডাকিলে তহারা বলিতেন, “আপনি ভোক্ধন করুন, আমরা দেখি ।৮ 


নিমাইয়ের সাংসারিক জীবন ২৪৭ 


প্রড়ু এই কথা গুনিয়া কখন নিরম্ত হইতেন। কখন বা হইতেন না। তবু 
এইরূপে প্রভু বমিলে অবস্ত তাহার সহিত দশ বিশ জনকে বসিতে হইত। 
ভে|জনকালে প্র হাস্য রহন্য করিতেছেন, মার সহিত রঙ্গ করিতেছেন। 
মা ভাবিতেছেন। যেন নিমাই ছুষ্ধপোয় বালক।-_“নিমাই ইহা খা, আর 
একটু খা, আমার মাথা থাইস৮ এই তাঁহার আলাপ। প্রতু কখন মার 
উপর কপট রাগ করিয়া আহারে বিরত হইতেন। আর শচীর তখন 
সাধ্যসাধনরূপ অপরূপ ঘৃশ্ত হেবিয়া কে না মুগ্ধ হইতেন? গ্রতুর 
ভোজনাস্তে উচ্ছিষ্ট লইয়া ভক্তগণ কাড়াকাড়ি করিতেন। 
অপরাহ্ছে প্রভু হয়ত একটু পাশাখেলা করিলেন) না৷ হয় ক্ক্ণ-কথায় 
যাপন করিলেন। অন্ন বেলা থাকিতে নগর-ভ্রমণে বাহির হুইলেন। 
বাহির হুইবার সময় গদ্নাধর তাহার কেশসজ্জা করিয়া দিলেন। নিমাই 
অতি অপূর্বব বস্ত্র পরিধান করিলেন, গলায় ফুলের মাল! দিলেন, দিয়া 
*তক্তগণের সহিত নগর-ত্রমণে বহির্গত হইলেন । সন্ধ্যার সময় গৃহে 
আসিয়া সকলে সনধীর্তনে কি কৃষ্ণ-কথায় রত হইলেন। তাহার পরে 
নিমাই আহার করিয়া উত্তম-শষ্যায় শয়ন করিলেন। 
এই যে প্রভু সংসারীর স্ঠায় দ্বারকা-লীল! করিতেছেন, কিন্তু ইহা 
দর্শন কণিয়াও লোকের মন নির্মল ও পবিত্র হইতেছে। প্রদ্ভুর বাড়ীতে 
স্কীর্ভন অহোরহঃ হইতেছে; প্রভুর বাড়ীর চারি পারে, নদীয়ার প্রতি 
গলিতে, প্রতি পাড়ায় সন্কীর্ভন হইতেছে । তবু প্রভু আল্‌গোচ থাকেন । 
বহুক্ষণ শচীর নিকট থাকেন, নিশি ঝিষ্টুপ্রিয়ার সহিত যাপন করেন । 
এইরপে প্রায় দেড় মাস নিমাই গৃহস্থালী করিলেন। প্রভুর যত নিজজন 
সকলেই, প্রভূ যে মন্ন্যাসী হইবেন, ইহা ক্রমেই ভুলিতে লাগিলেন। যথা-- 
নিরবধি পরানবা মন্ধীর্তম রঙ্গে। হরিযে থাকেন সর্ব বৈফবের সঙ্গে 
পরাননে বিহ্বল সকল ভক্তগপ। পাসরি রহিল! সবে প্রতুয় গমন ॥ 


২৪৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


অগ্রহায়ণ মাসে এক দিবস সন্ধ্যাকালে, প্রভু ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া 
পিড়ায় বসিয়া র্ুষ্*-কথা রসে নিমগ্ন আছেন, এমন সময় একটি যুবক 
্রাহ্মণ-কুমার আঙ্গিনায় আসিয়া দীড়াইলেন, াড়াইয়া চিত্রপুত্তলিকার 
্টায় প্রভুর পানে চ।হিয়া রহিলেন। তখন আলো! আছে, সুতরাং সকলে 
হে দেখিতে পাইতেছেন। দেখেন যে ব্রাহ্মণকুমারটি পরম সুন্দর) 
আর যেন ভাবে বিভোর । প্রভু তাহার পানে চাহিলেন, চাহিয়াই চঞ্চল 
হইয়। উঠিলেন। তখন ছৃই বাহু প্রসারিয়াঃ “লোকনাথ এসেছ ?” 
বলিয়৷ আঙ্গিনায় যাইয়া, সেই যুবকটিকে বুকে করিয়া অচেতন হইয়া 
পড়িলেন। এই লোকনাথ যশোহরু জেল।র তালখড়ির পন্মনাভ চক্রুবস্তীর 
পুত্র। ইহার কাহিনী আমার কৃত “শ্রীনরোত্তম-চরিত” গ্রন্থে বিকৃত 
আছে। ম্মুতরাং এখানে তাহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিব না। 
লৌকনাথ নদে-অবতারের কথ। শুনিয়াই, প্রভৃকে না দেখিয়াই, তাহাকে 
আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন । প্রভু তাহাকে চির-পরিচিতের স্ায় হৃদয়ে 
ধরিলেন, পঞ্চ দ্রিবস নিকটে রাখিলেন, পরে এই কথা বলিয়া বৃন্দাবনে 
পাঠাইয়া দিলেন যে, “তুমি যাও, সেই তীর্থস্থানে বাস কর, আমিও সত্বর 
সন্নয।সী হইয়া সেখানে আসিতেছি।৮ 

এইরূপে প্রভু পৌষ মাস ক।টাইলেন। শ্রীনবন্ধীপবাসী ধাহার যেরূপ 
অধিকার তিনি সেই ভাবে, যথা»-_শচী পুজ্রভাবে, বিষুপ্রিয়া পতিভানে। 
পুরুযোত্বম সখাতাবে, গদাধর প্রাণনথভাবে, শ্রীবাস প্রভৃতি প্রভুভাবে”_ 
প্রাণ ভরিয়া প্রড়ুকে আম্বাদ করিলেন । ইহাতে, প্রভু যে সন্ন্যাস করিবেন 
তাহা! এক প্রকার ভুলিয়া, তাহারা যে, সুখের পাথারে” সম্ভরণ 
দফিতেছেন, তাহাও একটু ভুলিলেন। আনন্দের উপভোগে যেরূপ সুখ, 
উহার প্রত্যাশায় ও গত আনন্দের ধ্যানে, তদপেক্ষা অধিক সুখ । 
আনন্দের মধ্যে থাকিলে ক্রমে উপভোগ-শক্তি হাস হইয়া যায়। 


প্রভুর শেষ বিদ্বায় ২৪৯ 


মিলন-স্থ শ্রীতগবানের নিনন্ববধন। উপভোগে সুখের শক্তি ক্রমে 
হাস হইয়া যায় এবং তখন বিরহ প্রয়োজন হয়। যেমম আহারাস্তে 
পুনরায় ক্ষুধার নিমিত্ত কিয়ৎকাল উপবাস প্রয়োজন। এই বিরহে জীতি 
ও মিলনস্ুখে পরিবদ্ধিত হয়। এই নিমিত্ত রাসের রজনীতে শ্রীভগবান্‌ 
অন্তর্ধান হুইয়াছিলেন। এইরূপে সুখের জোয়ার আসিয়! যখন নবহ্বীপ 
পরিপূর্ণ হইল, যখন তাহার নিজ-জনের আতম্বাদ করিবার শক্তি হাস 
হইবার উপক্রম হইল, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগের সময় হইল। 

প্রভু পর দিবস গৃহত্যাগ করিবেন। কিন্তু সকলে প্রাত্যহিক 
মহোৎসব ও সন্কীর্তনে মগ্ন আছেন,--প্রভু সন্ন্যাস করিবেন, এ কথা আর 
কাহারও মনে নাই। প্রভু প্রত্যুষে -উঠিলেন। নিমাইয়ের মুখ 
আনন্দময়, চতুর্দিকে আনন্দ বিতরণ করিতেছেন । সমস্ত দিবস ভক্তগণ 
ও জননীর সহিত আনব্দে যাপন করিলেন, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়া আহার 
করিলেন। অপরাহ্ছে ভক্তগণ সহ নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। প্রভু 
জানিতেছেন যে, আর সে নগরে বেড়াইবেন না। তাই মনে-মনে 
তাহার পরিচিত প্রত্যেক বৃক্ষ, লতা, গৃহ, গলি প্রভৃতির নিকট বিদায় 
লইতেছেন। নগর ঘুরিয়৷ আসিয়া প্রভু তাহার অতিপ্রিয় স্থান চ্থুরধুনী- 
তীরে উপবেশন করিলেন। এখানে বসিয়া! শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া 
তিনি বহুদিন বিগ্যাচ্চা করিয়/ছেন ; আবার ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়। 
কৃষ্ণ-কথ।ও কহিষ়্াছেন,_আর কহিবেন না! স্থির গঙ্গানীরে দৃষ্টিপাত 
করিতেছেন, শীতক।ল- জল অতি পরিষ্কার হইয়াছে, অতি বেগে ল্োত 
চঙগিয্াছে, এই জলে বয়ন্থগণ ও ভক্তগণ লইয়া কত কোন্দল ও কেলী 
করিয়াছেন,_-আর তাহ! করিবেন না! সে স্থান হইতে বিদায় লইয়া 
সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহে ফিরিয়া আপনার পড়ায় বসিলেন”--আর সেখানে 
বসিবেন না ! 


২৫, মমিয়নিমাই-চরিত 

তখন ভাবিতেছেন, নবন্বীপবাসিগণের নিকট বিদায় লইতে হইবে ।' 
জ্রীকষজ যখন গোষ্ঠ বিচরণ করিতেন, তখন গাভীগণ বৃজ্দাবনে ছড়াইয়া' 
পড়িলে মুরলীধ্বনি করিতেন, আর তাহার! উচ্চ-পুচ্ছ হইয়া! তাহার 
নিকট দৌড়িয়া আসিত। এখন পিড়ায় বসিয়া মনে মনে 
নবন্বীপবাসিগণকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন তীহারা কেহ 
ভক্তি-কথায় মুগ্ধ, কেহ বিষয়-কার্ষ্যে বিব্রত ছিলেন। হঠাৎ তাহাদের 
হৃদয়মাঝারে শ্রীগৌরাঙগচন্দ্রের শ্রীমুখ স্করিত হইল। তখন প্রভুকে দর্শন 
করিবার নিমিত্ত সকলে অতিশয় ব্যাক্লিত হইলেন, আর সারি-বান্ধিয়া 
তাহাকে দর্শন করিতে চলিলেন । সকলেরই হস্তে ফুলের মালা ও চন্দন, 
সকলেই উপাদেয় আহারীয় সামগ্রী হস্তে করিয়া, আনন্দে ডগমগ হুইয়া। 
প্রকে দর্শন করিতে চলিলেন। 

প্রভু পিড়ায় বসিয়া । শ্রেণীবদ্ধ হুইয়া ভক্তগণ সেখানে গেলেন এবং 
আনন্দে হুরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। প্রভুও প্রফুল্ল বদদনে তাহাদিগকে 
আহ্বান করিলেন। তখন তাহারা এক এক করিয়া চন্দন, ফুলের মালা; 
উপাদেয় আহারীয় দ্রব্য হস্তে লইয়া প্রভুর কাছে যাইয়া তাহাকে প্রণাম 
করিতে লাগিলেন। প্রভু আপনার ফুলের মালা লইয়া একজনের 
গলায় পরাইয়া দিলেন, এবং তাহাকে আপনার গলে মাল! পরাইয়া 
দিবার অনুমতি দিলেন। ভক্ত প্রভুর গলায় মালা দিলে, প্রভু তাহাকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তোমার যদি আমার প্রতি কিঞ্চিৎ মাত্র 
ন্েহ থাকে, তবে শ্রীকঞ্চ-ভজন কর।” এই বঙ্গ প্রতি জনার সহিত 
হইতে লাগিল। এমন সময় শ্রীধর আসিয়া উপস্থিত। দরিদ্র ্রীধর 
প্রডৃকে আর কি দিবেন, একটি লাউ হস্তে লইয়া আসিয়াছেন। তখন 
আর প্রভুর সঙ্গে ভ্রীধরের কোন্দ্গ নাই, তাহাকে অদেয় কিছুই নাই। 
লাউটি সম্মুখে রাখিয়া শ্ীধর প্রড়ূকে প্রণাম করিলেন, আর প্রড়ু সহান্ে 


নবত্বীপে প্রভুর শেষ রজনী ২৫১ 


'্রিধকে অ।দর-আহ্বান করিলেন। তারপর প্রভু মনে মনে ভাবিলেন, 
শ্রীধবের প্রদত্ত লাউটি ভোজন করিতে হইবে। তাই জননীকে ডাকিয়া 
বলিলেন, “মাঃ এই লাউ দিয়া পায়স রান্না কর” এইরূপে সারি সারি 
ভক্তগণ আসিয়া প্রভুর বাড়ী পরিপুর্ণ করিতেছেন ও মুছুমুছঃ হরিধ্বনি 
হইতেছে । আর প্রভু মিষ্টভাষে সকলকে আপ্যায়িত করিতেছেন। 
ক্রমে রজনী দ্বিপ্রহর হইল। তখন ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়। 
সহাস্ত ব্দনে প্রভু আহার করিতে বসিলেন ;_আর তিনি নবন্ীপের 
বাড়ীতে আহার করিবেন না! শচীর সহিত আলাপ করিতে করিতে 
প্রভু ভোজন করিতেছেন । শচীর ইচ্ছা নিমাই সমুদ্বায় আহার করেন। 
নিমাই মাতাকে সন্তষ্ট করিবার জন্ত তাহাই করিলেন। আহারাস্তে 
প্রভু আপনার শয়ন-কক্ষে গেলেন, এবং শচীমাতা যাইয়া আপন ঘরে 
শয়ন কবিলেন,__শচী ঠাকুরাণী প্রাতে উঠিয়া পুত্রের মুখ আর দেখিতে 
প।ইবেন না। 

শ্ীনিমাইচাদ শয়ন-কক্ষে যাইয়! উত্তম শয্যায় বসিয়। প্রিয়ার জন্ঠ 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, সেদিন আর ঘুমাইয়া পড়িলেন ন|। 
বিষুণপ্রিয়৷ পতির. গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র। নিমাইচাদ “এস এস" 
বলিয়া মধুর সম্ভাষণ করিলেন। প্রাণেশ্বরকে অতিশয় প্রসন্ন দেখিয়া 
প্রিয্নাজীর হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। আর তাহার মনে একটা সাধ 
ছিল তাহা প্রবল হইয়া উঠিল | বলিলেন, “তুমি অনুমতি করিলে 
আজ আমি তোমাকে সাজাইব।” নিমাই বলিলেন? “আমি অনুমতি 
দিব) কিন্তু আগে বল তুমিও তারপর আমাকে সাজাইতে দিবে ? 
বিষুপ্রিয়া ম্বীকার করিলেন, তবে ভাবিলেন যে পুক্রুষমান্গয আবার 
-সাজানোগোজানোর কি বুঝে? বিছুপ্রিয়া পতিকে সাঞ্জাইবেন 
.সঙ্কল্প করিয়া, সাজইবার সজ্জা সঙ্গে আনিয়াছেন। এখন পতিকে 


২৫২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


সাজাইতে বসিলেন। প্রথমে স্বামীর শ্রীমুখে বিদ্বু, বিন্দু অলকা-তিলকা 
দিয়া সাজাইলেন। তার পর, যেখানে-যেখানে শোভা পায় চন্দন দিয়া. 
গলায় মালতীর মাল! দ্বিলেন। শেষে নিজ হস্তে একটি খিলি লইয়া 
পতির মুখে দিলেন। সজ্জা শেষ হইলে শ্রীমতী অর্ধ-অবগুঞঠনে 
সলজ্জভাবে অগ্রে ঈ্াড়াইয়া মহাসুথে পতির চাদমুখ দেখিতে লাগিলেন । 
একটু পরে শ্রীনিমাই বলিলেন, “এসো, এখন আমার পালা”_ইহা 
বলিয়া বিঞুঃপ্রিয়াকে সাজাইতে লাগিলেন । বিষ্ুপ্রিয়া দেখিতেছেন যে, 
পুরুষ মান্ুষেও সাজাইতে জানে। বেশবিন্তাসে বিষুপ্রিয়ার রূপ 
একেবারে ব্রেলোক্য-মোহিনী হইল । যথা, চৈতন্যমঙ্গলে__ 
“তবে মহাপ্রভু সে রসিকশিরোমণি। বিষ্ুপ্রিয়। অঙ্গে বেশ করয়ে আপনি ॥ 
সুন্দর ললগাটে দেয় সিন্দুরের বিন্বূ। দিবাকর কোলে যেন রহিয়াছে ইন্দু॥ 
সিন্দুরের চৌদিকে চন্দন বিন্দু আর। শশিকোলে সুর্য যেন ধায় 
দেখিবার ॥৮ শেষে, _টত্রলো ক্যমোহিনী রূপ নিরথে বদন 1” 

এখানে আমি বলরাম দাস-কৃত বিষুতপ্রিয়ার বন্দনার কিঞ্চিৎ প্রকাশ 
করি। যথা-_ 

টাদবদনী ধনী, প্রিয়া মৃগ-নয়নী ॥ ধুয়া 

বিষুপ্রিয়া ধনী আমার তড়িৎপ্রতিমা। কোথ। পাব কিবা! দিব তাহার 

্‌ উপম! ॥ 
কাঞ্চনবরণী ধনী নবন্বীপময়ী | অধিষ্ঠাত্রী দেবী মোর সুখে গুণ গাই ॥ 
হের দেখসিয়ে আমাদের বিঞুপ্রিয়া ৷ সর্ধব অঙ্গে ্ীলাবণ্য পড়িছে থসিয়া ॥ 
মবীনা প্রিয়াজী, সবে যৌবন উদয়। লল্জায় মুগডধা ধনী অধোমুখে রয়। 
চঞ্চল চরণে গৃহ কোণেতে লুকায়। শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহ-মাঝে খু'জিয়া বেড়ায় ॥ 
'পর্-গন্ধ বহে মরি স্থুরর অধর। দিবানিশি মত্ত তাহে গৌরাঙগ-্রমর ॥ 
বিষুপপরিয়। পর্ণশনী গৌরাঙ্গ চকোরি। যার রূপ-সুধা পিয়ে প্রম্ত শ্রীগৌর ॥ 
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গৌর-প্রেমে গরবিনী ধনী বিষ্ুপ্রিয়া । গোৌর-বক্ষ-বিলাসিনী দেহ 
পদছায়৷ ॥ 
জন্মিলে মরণ আছে নাহি তাহে ভয়। বলরাম দ্রাসে ধনি রেখো রাঙা 
পায় ॥ 
উপরের এই ছবিটি কেন দিলাম? ্রীভক্তগণ ্রীবিষ্ুপ্রিয়ার এরূপ 
রূপ আর দেখিতে পাইবেন না। এই বেলা রূপটি হৃদয়ে অস্কিত করিয়া 
লউন। আবার তাহার স্থখের শেষ-রজনীতেই-বা বিধুঃপ্রিয়া তাহার 
পতিকে সাজাইবেন, এব্রপ ইচ্ছা তাহার কেন হইল? বোধ হয় প্রভুর 
লীলাখেলার এও একটি অঙ্গ । অতঃপর শ্রীগৌরাঙ্গ যেন মুগ্ধ হইয়া 
প্রিয়ার পানে চাহিতে লাগিলেন । প্রিগ্কার প্রতি প্রিয়ের লোভ, ইহা 
হইতে প্রিয়ার অধিক সুখ আর কি হইতে পারে? বিষ্ণুপ্রিয়া ইহাতে 
স্ুথে বিভোর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু লঙ্জা পাইয়া গৃহকোণে 
নুকাইলেন। এইরূপ লুকোচুরি খেলিতে খেলিতে শেষে ধরা! পড়িলেন। 
কি ধরা দিলেন। এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্জগ নানা রস-বিথারে প্রীতির বন্টা 
উঠাইলেন। বিষ্ুপ্রিয়া কৃতার্থ হইলেন। শ্রীনিমাই প্রিয়ার সহিত 
এরূপ রসকৌতুক ও গাঢ় প্রেমালাপ আর কখনও করেন নাই। 
এখন কোন প1ঠক প্রশ্ন করিতে পারেন যে, যাওয়ার নিশিতে প্রভু 
কেন এরূপ করিলেন? তিনি যাইবার দিন অত প্রীতি দেখাইয়া কেবল 
বিসুপ্রিয়ার, তাহার .বিরহজনিত দুঃখ আরো তীক্ষতর করিলেন বই ত 
নয়? কিন্তু এরপ প্রশ্নের উত্তর আমরা পূর্বেই দিয়াছি। শ্রীগোরাজের 
উদ্দে্ত এই যেতাহার প্রতি. বিছুপ্রিয়ার যে বিরহ, উহা অগ্নিশিখার স্টায় 
জলিতে থাকুক । শ্রীবিষকুপ্রিয়ার সহিত শেষের রজনীতে অতি প্রীতি 
করিয্পা কি করিলেন না__সেই বিরহরূপ-দীপে যাইবার বেলা: একটু 
তৈল চালিলেন, আর গোটা ছুই সলিতা বেশী করিয়া দিলেন 
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যখন শ্রীতি-ডোরে আবদ্ধ ছুটি জীবে ছাড়াছাড়ি হয়, তখন ম্বভাবতঃ 
তাহাদের মধো কি কথা হয় শ্রবণ করুন । 

প্রিয় বলিতেছেন, “তুমি আম।কে ভুলিবে না ত? 

প্রিয়া উত্তরে বলিলেন, “তোমার ছবিটি আমাকে দিয়া যাও, দেখিয়া 
প্রাণ ধারণ করিব 1৮” শেষে প্রিয় বলিলেন। “আমি তে।ম[র রূপ হদয়ে 
পুরিয়া লইয়া যাইব, ও সেই ছবি দেখিয়! প্রাণ শীতল করিব 1৮ 

শ্রীতি-ডোরে আবদ্ধ ছুটি জীব, বিচ্ছেদের পূর্ববদিন এইরূপ ভাবে 
কথা কহিয়া থাকেন। এ কথা আর কেহ বলেন না যে; “তুমি আমাকে 
ভুলিয়া যাও” 3 যদ্দি বলেন; সে ক্ষোভ করিয়া, মনের সঙ্গে নহে। 
প্রীতির অস্কুর হইলে বিচ্ছেদে উহা! পরিবদ্ধিত হয়। যে জ্রীতি বিরহে 
নষ্ঈ হইয়া যায়, সে প্রকৃত প্রতিই নয়। বিরহে প্রকৃত-গ্রীতি ক্রমেই 
পরিবদ্ধিত হয়। বিরহে প্রিয়জনের রূপ? গুণ ও প্রত্যেক প্রীতির কার্ধ্য 
এক একটি অগ্নিশিখারূপে হৃদয়ে জলিতে থাকে । সেই শিখাগুলি 
প্রিয়-বন্বর দৃতন্বরূপ হুইয়া সর্ধদা তাহার বিষয় স্মরণ করাইয়া! দেয়। 
যদিও প্রথম প্রথম এ গুলিতে হৃদয় দগ্ধ করে, কিন্তু পরিণামে এই এক 
একটি শিখা হৃদয়ের এক একটি কোটর প্রফুল্ল করে। কিম্বা প্রিয়জনের 
এই অঙ্গের লাবণ্য, গুণ ও প্রত্যেক প্রীতির কার্ধ্যকে শ্রীতি-অঙ্কুরের 
এক-একটি বৃক্ষমূলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে । এই সমুদয় 
দ্বারা গ্রীতির-অন্কুর পরিবনদ্ধিত ও সজীব হইয়া হৃদয়ে আবদ্ধ থাকে । 
প্রিয়জনের প্রত্যেক কার্য্যকে তাহার প্রিপ্না লীলাখেলা ভাবিয়া থ|কেন। 
প্রিয়জনের প্রত্যেক লীলাখেল! তাহার প্রিয়ার এক একটি সুখের 
গ্রশ্রবণ। সুতরাং ষে প্রিয়জনের অধিক-লীলা; তাহার প্রিয়ার অধিক 
ভুঃখের ও পরিণামে অধিক-নুখের প্রশ্রবণণ হয়। প্রিয়জন তাহার 
প্রিয়ার হ্ৃদয়ক্ষেতে বীজ রোপণ করেন। তাহার বিয়োগে। নয়ন জলে 
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সেই সমুদয় লীলাখেলারূপে বীজ অস্কুরিত হয়, পরে কুস্ুমিত হয়, ব! 
-স্ুপক্ক রসাল ফল ধারণ করে। 
জবীরাধা বৃন্দাকে বলিতেছেন, “সখি! তুমি কি আমার ব্যথা জান 
'না? যে দিবস মাধব মধুপুরে গেলেন, আমি রাজপথে দাড়াইলাম । 
প্রকাশ হইতে পারি না, যেহেতু সেখানে শ্রীনন্দ, যশোদা, জটিলা। 
কুটিল সকলে দ্লাড়াইয়া। কাজেই একটি কুপ্জের আড়ালে লুকাইয়া 
শ্বীকষ্চকে দেখিতে লাগিলাম। মাধব যখন গমন করেন, সেই কুগ্রের 
প্রতি চাহিলেন ও সৌভাগ্যক্রমে তাহার সহিত আমার নয়নে নয়নে 
মিলন হইল । তখন আমি নয়ন-ভঙ্গিতে বন্ষিলাম-_ 
( ছড়ার সরে) 
বন্ধু, আমার কে আছে ? রেখে যাও কার কাছে ? 
তখন আমার প্রসন্ন-বদন, আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে-_ 
(গীত) 
ষেতে যেতে, রথ হতে, কি কথা বলিতেছিল ; মুখের কথা মুখে রইল? 
আমার মুখপানে চেয়ে, নয়ন-জলে ভেসে গেল। 
( কে জানে মা, তার কথ৷ তিনি জানেন ) 
(অভিপ্রায় বুঝি, যাবার মন তার ছিল না) 
(তা নৈলে কেন, ষাবার বেলা কেন্দে গেল) 
সথি ! বন্ধুর সেই কাম্দা-বদন, অ'মার হৃদয়ে দিবানিশি জলিতেছে । 
ভ্রীরুষ্ণ যাইবার বেলা তাহার এই কান্দা-ব্দনটী ভ্রীরাধার হ্বায়ে, 
তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত, সঙ্গিনী-স্বরূপ রাখিয় 
গিয়াছিলেন। এই সঙ্গিনী বড় ছুঃখ দিয়াছিল, কিন্তু আবার অপার 
স্থধও দিঁয়াছিল, কারণ সে প্রিয়ের ভালবাসার একজন সাক্ষী | এই জন্য 
জীবের ভজন-সাধন স্ুলভের নিমিত্ত ও তাহাদের সহিত গ্রীতি-বর্ধনের 


১৮ 
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নিমিত্ত, শ্রীভগবান্‌ নর-লীল] করিয়া থাকেন। শ্্রীভগবানের নর-লীল' 
কি মধুর! তিনি যতই মন্ুুষ্যের মত লীলা করেন; ততই উহা! মধুর হয়। 
বৈষ্ববধর্থে। শ্রীরুষ্ণলীল! ও শ্রীগৌরাঙ্গলীলা আছে । আহা! শ্রীবৈষ্ণবের' 
কি ধন্ঠ! 

ধাহার! শোকাকুল, লোকে তাহাদের এই পরামর্শ দিয়া থাকেন যে, 
«তোমরা তোমার্ষের হারান প্রিয়বন্বকে বিস্থত হও! কিন্তু বিস্বৃত 
হওয়া শোকের ওঁষধ নয়, ম্মরণ করাই ওষধ। শোকাকুল জনকে- 
আমাদের বিনীতভাবে নিবেদন এই যে, তীহার। তাহাদের হারান 
প্রিয়বস্তকে ভূলিবার চেষ্টা না করিয়া তাহ।র কথ! দিবানিশি চিন্তা করুন, 
তাহার গুণ স্মরণ ও রূপ ধ্যান করুন, তাহা হইলে শুধু যে শোকের 
যন্ত্রণা লাঘব হইবে তাহা নয়, এ শোকে হৃদয় নির্্ল করিবে ও পরিণামে 
&ঁ শোক হইতে বিমল আনন্দ হইবে । 

তবে জীবের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের একটু প্রভেদ আছে। পাঠকের: 
স্মরণ থাকিতে পারে, শ্রীগৌরাঙ্গ কুলবধূগণকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, 
যে, “তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক 1৮ অতএব তাহার পক্ষে 
বিষুপ্রিয়ার নিকট বিদায় লইবার বেলা, যতদুর সম্ভব, তাহার প্রতি 
প্রিয়ার শ্রীতিবর্ধন করিয়! যাওয়! অসংলগ্ন কার্য্য নহে। যেহেতু তাহাতে 
শ্রুতির ন্যায় জীবের পক্ষে সৌভাগ্য আর নাই। 

প্রদীপ নির্বাণ করিয়া গৌর-বিষুপ্রিয়া নিসা গেলেন। রজনী 
ছয় দণ্ড আছে, বিষুণপ্রিয়। মহানুথে নিশ্চিন্ত হইয়া পতির কোলে 
ঘুমাইতেছেন। শ্ত্রীনিমাই তখন আস্তে আস্তে উঠিলেন। আর এরূপ 
ধীরে ধীরে তাহার শিওরের বালিস বিষ্ুপ্রিয়ার বুকে, (আপনি যেখানে 
ছিলেন সেখানে ) রাখিলেন। তার পরে আপনার চরণের উপর হইতে. 
শপ্রিয়ার বাম চরণ উঠাইয়া পার্থর বালিসের উপর রাখিলেন। যধা_ 
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নিকিতা বিষুরপ্রিয় শ্রীবাম চরণে । পার্খে উপাধানোপরি করিয়া রক্ষণে ॥ 
বক্ষ্থলে নিজ গণ্ড-উপাধান দিয়া । বাহির হইল গোরা দ্বার উদবাটিয়া॥ 
তৎপরে প্রিয়ার মুখচুত্বন করিয়া ধীরে-ধীরে তাহার কোল হইতে 
সরিয়া পালক্ক হইতে নামিলেন এবং নিঃশবে দ্বার খুলিলেন। তারপর 
রাত্রিবাসের বসন-তুষণ ত্যাগ করিয়া ও সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া 
আঙ্গিনায় আসিলেন। শেষে মনে মনে জননীকে প্রণাম করিয়া, সদর দ্বার 
থুলিয়৷ বাটির বাহিরে আসিলেন। তখন নিজ ভবনকে, শ্রীনবন্ধীপধামকে 
ও জননীকে সন্বোধন করিয়া আবার প্রণাম করিলেন এবং জ্রুতপদে 
গঙ্গাভিমুখে যাইয়া, তাহার দাদা বিশ্বরূপকে স্মরণ করিয়া, সেই শীতক|লের 
শেষ-রাত্রিতে, শীতে, গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। তখন আর শরীরে সুখ 
দুঃখ বোধ নাই। ক্ষণকাল পরে গঙ্গার অপর পারে উঠিয়া, সেই আত্রবন্তে 
ক্রুতগমনে কাটোয়া অভিমুখে চলিলেন। যথা- লোচনদাসের পদ্দ-_ 
“শয়ন মন্দিরে, শ্রীগৌরাঙনুন্দর,  উঠিলা রজনী শেষে। 
মনে দু আশ, করিব সন্ত্যাস। ঘুচাব এ সব বেশে ॥ 
এঁহন ভাবিয়া মন্দির ত্যজিয়া আইলা স্ুরধনী তীরে । 
ছুই কর জুড়ি, নমস্কার করি, পরশ করিল নীরে॥ 
গা! পরিহরি, নবদ্বীপ ছাড়ি? কাঞ্চননগর পথে । 


করিলা গমন, শুনি সব জন, বজর পড়িল মাথে ॥ 
পাষাণ সমান, হয় কঠিন, সেও শুনি গলি যায়। 
পণ্ড পাখী বুরে। গলয়ে পাথরে, এ দস লোচন গায় ॥৮ 


ষে গঙ্গ|র ঘাটে শ্রীগৌরাঙ্গ পার হইলেন, নবন্বীপের লোকে তাহাকে 
অভিশাপ দ্লিয়াছিল। সেই হইতে সে ঘাটের নাম হুইল, “নিরদয়ের 
ঘাট” । রখ! শ্রাবংশীশিক্ষাঁ_ 

*২ ঘাটের নাম আইজ হইতে | নিরদয় ঘাট জানিহ নিশ্চিতে ॥” 


২৫৮ শ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


বিষ্ুপ্রিয়া মহাসুখে ঘোর-নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। সেই সুখ 
অস্তহিত হওয়ায়, একটু পরেই চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। তখন 
দেখেন ষে, পার্থ পতি নাই। তিনি একটু সরিয়া গিয়াছেন ভাবিয়া।__ 
ষেহেতু ঘর অন্ধক।র,_পালক্কে হাত বুলাইতে লাগিলেন। পালক্ষে 
হাত বুলাইয়! দেখিলেন যে, সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গ নাই। পতির নিদ্রাভ্গ 
হুইবে বলিষা প্রথমে কোন শব্দ করেন নাই। এখন তিনি পালক্কে নাই 
বুঝিয়া, “তুমি কোথা গেলে” বলিয়া মৃদুম্বরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । 
কিন্ত কোন উত্তর না পাইয়া উঠিয়া বসিলেন, দেখেন ঘরের কপাট 
খোল । পতি ঘরে নাই বুঝিয়! উঠিয়া পিপ্ড়ায় আসিলেন। সেখানেও 
তাহার কোন উদ্দেশ পাইলেন না। তখন তাহার মনে ঘোবু উদ্বেগ 
উপস্থিত হইল। ভাবিতেছেন, “এত প্রত্যুষে তিনি কোথায় গেলেন ? 
এমন সময় একাকী ত তাহার কোথাও যাইবার কথা নয়! তিনি না 
আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন ? আবার তখন, শ্রীগৌরাঙ্গ 
তাহার সহিত রাত্রে যত ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি ষে 
ভাবে চাহিয়াছিলেন, যে ভাবে কথা কহিয়াছিলেন। তাহার প্রত্যেক 
গতি প্রত্যেক কার্ধ্য একেবারে মনে উদয় হওয়ায়, সন্দেহ ক্রমেই বাড়িয়া 
চলিল ॥ যথা, লোচনদাসেব পদ-_ 
“এখা বিষ্ুপ্রিয়া॥. চমকি উঠিয়া, পালক্কে বুলায় হাত। 
প্রভু না ঘেখিয়া॥ উঠিল কান্দিয়া। শিরে মারে করাঘাত ॥ 
“ুঞ্রি অভাগিনী। সকল রজনী, জাগিল প্রভুর লৈয়! । 
প্রেমেতে বান্ধিয়া,ঠ (মারে নিদ্রা দিয়া, প্রভূ গেল পলাইয়া ॥৮ 
কাঞ্চন নগর। গেলা বিশ্বস্তরঃ জীব উদ্ধারিবার তরে। . 
এ দাম লোচন।  দ্গধয়ে মন, নাপাইল শচী দেখিবারে ॥* 

একবার ভাবিতেছেন, জননীকে সংবাদ দিবেন, ভাবিতেছেন, 


শচাঁ ও বিষ্ুপ্রিয়া ২৫৯ 


হঠাৎ তাহাকে কেন ভয় দিবেন? কিন্তু আশঙ্কা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। 
শেষে আর থাকিতে না পারিয়া জননীর ঘরে চলিলেন, পিস্ড়ায় উঠিয়া 
বিঞুঃপ্রিয়া আর দীড়াইতে পারিলেন না, বসিয়া পড়িলেন। তথম 
ছুয়ারে আঘ।ত করিতেছেন, আর মৃদছ্ম্বরে ডাকিতেছেন, “মা উঠ! 
মা উঠ 1% 


শচী যদিও নিমাইকে লইয়া আনন্দে ভাসিতেছিলেন, কিন্তু সেই 
আনন্দের মাঝে “নিমাই বাড়ী ছাড়িবেন,” এই চিস্তাটি সজীব হইয়া 
ছিল। কাজেই আনন্দে মগ্ন থাকিলেও, কোন একটা শব্ধ গুনিলে। 
অমনি এই উৎকণ্ঠা উপস্থিত হয় যে, “এ বুঝি নিম,ই গেল।৮ সঙ্গে 
সঙ্গে বুক দুরছুর করিয়া উঠে, আর জিজ্ঞাসা করেন, *কি ও?” 
বিষ্প্রিয়া যেই “মা উঠ 1৮ “মা উঠ 1” বলিয়া ডাকিলেন, অমনি বৃদ্ধা 
শচী ধড়ফড় করিয়া উঠিয়াই বলিতেছেন, “কে ও। যেন মা বিষুতি়া ? 
সংবাদ কি? নিমাই ত ভাল আছে?” বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, “হা মাঃ 
আমি। মা, তিনি ঘবে ছিলেন, কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।” এই 
কথ! শুনিয়। শচী প্রথমে “সে কি!” বলিয়া £দ্রীপ জালিলেন এবং 
তাহার পর ছুয়ার খুলিলেন। এখন বাসুঘোষের এই পদটী শ্রবণ 
ককুন-- 


“শচাঁর মন্দিরে আসি, হুয়ারের পাশে বসি? ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুগিয়া। 
শয়ন মন্দিরে ছিল, নিশা অস্তে কোথা গেল, মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া & 
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, নিদ্রা নাই ছু-নয়নে, শুনিয়া উঠিল শচীম।তা । 

আলু থালু কেশে ধায়, বসন না৷ রয় গায়, শুনিয়া বধূর মুখের কথা ॥ 

তুরিতে জালিয়! বাতি, দেখিলেন ইতিউতি, কোন ঠাই উদ্দেশ না পাঞা। 
বিষ্ুপ্রিয়া বধূ সাথে? কান্দিতে কান্দিতে পথে; ডাকে শচী নিমাই বলিয়া ॥ 


৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ধুয়া। বিুতপ্রিয়া, তুমি ডাক প্রাণনাথ বলিয়া । গ্রু। 
আমি ডাকি নিমাই বলিয়। ॥ 
তাশুনি নদের লোকে, কাদে উচ্চৈঃস্বরে শোকে, 
যারে তারে পুছেন বারতা | 

এক জন পথে ধায়, দশজন পুছে তায়, গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা £ 
সে বলে দেখেছি যেতে, আর কেহ নাহি সাথে, কাঞ্চননগর পথে ধায়। 
বাস্থ কহে আহা মরি, আমার গৌরাঙ্গহবি, পাছে জানি মস্তক মুড়ায় ॥% 

শচী রাজপথে প্রদীপ হাতে করিয়া চলিয়াছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া! ছায়ার 
মত শাশুড়ীর বস্ত্র ধরিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। শচী «নিমাই” 
“নিমাই” বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে চলিয়াছেন, কোন উত্তর পাইতেছেন 
না। গলার শব্ধ অধিক দুরে যাইতেছে না ভাবিয়া বিষুপ্রিয়ার দিকে 
চাহিয়া বলিতেছেন, “মা আমিও ডাকি, মা তুমিও ডাক |” বিধুপ্রিয়া 
বলিলেন, “অমি কি বলে ডাকিব ৭1” বিষ্ণুপ্রিয়া মনে মনে যাহাই 
বলিয' ডাকুন, প্রকান্তে আর কোন শব্দ করিলেন না । ক্রমে রান্রি 
অবসান হইয়া আসিল, ছুই একটি লোকের সহিত দেখা হইতে লাগিল। 
তখন দুইজনে ফিরিলেন, ফিরিয়া দ্বারে আসিয়া ফ্লাড়াইলেন, কিন্তু শচীর 
কাকলী ভািয়৷ পড়িতেছে, দাড়াইতে পাবরিতেছেন না, শেষে বসিয়া 
পড়িলেন। তখন দেখেন, তাহাদের বাড়ীর দিকে লোক সব আসিতেছে । 
শচী বাহির বাটীতে বসিয়া, ( যেখানে নিমাই, মুরারির নিকট তার্থযাত্রার 
ও গধাধরের পাদপদ্ন দর্শনের কথা বলিয়াছিলেন )। বিষুপ্রিয়া তাহাকে 
ধরিয়৷ বসিয়া। কিন্তু তাহাদের বাড়ীতে অনেক লোক ও তাহার ভৃত্য 
ঈশান আসিতেছে দেখিয়া শচী বিষ্ুুপ্রিয়াকে ভিতরে যাইতে বলিলেন, 
আর আপনি ঈশানকে লইয়৷ বাহির ছুয়ারে রহিলেন। 

ধাহারা আসিতেছেন, তাহারা মকলেই প্রভুর ভক্ত । তাহাদের নিয়ম 


প্রভুর বাটীতে ভক্ষের সমাগম ২৬১ 


ছিল যে প্রত্যুষে গঙ্গান্নান করিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া, বাড়ী প্রত্যাগমন 
করা। সেই নিয়মান্ুসারে তাহার প্রত্যুষে প্রভুকে দর্শন করিতে 
আসিতেছেন। কিন্তু সে দিবস তাহারা পূর্ববদিন অপেক্ষা অধিক সকালে 
ও দ্রগতিতে আসিতেছেন। প্রভুর বাড়ী গঙ্গার নিকট। শচী ও 
বিষুপ্রিয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে যাইতে যাইতে, শচী “নিমাই; নিমাই” বঙগিয়া 
যে ডাকিয়াছিলেন, সে স্বর তাহাদের কর্ণে গিয়াছিল । তখন ব্যস্ত হইয়া 
সকলে প্রভুর বাড়ীর দিকে চলিয়া আসিলেন। নিতাই আদিলেন; 
শ্রীবাস আসিলেন, আর বাস্ুঘোষও আসিলেন। আসিয়া কি দেখিলেন, 
তাহা বাস্থুঘোষ এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন 2 
“সকল মহস্ত মেলি, সকালে সিনান করি, আইল! গৌরাজ দেখিবারে। 
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি, বিঞুপ্রিয়া৷ আছে পড়ি, শচী কান্দে বাহির ছয়ারে ॥ 
শচী কহে শুন মোর নিতাই গুণমণি। ধু। 
কেবা৷ আসি দিল মন্ত্র, কে শিখাল কোন তন্ত্র, কিব৷ হৈল কিছু ন! জানি ॥ 
গৃহ-মাঝে শুয়েছিনু। ভাল মন্দ না জানিকু, কিবা করি গেল রে ছাড়িয়া । 
কেবা নিঠুরাই ঠৈল। পাথারে ভাস।এগ গেল, রহিব কাহ।র মুখ চাহিয়া ॥ 
বাসুদেব ঘোষ ভায়া, শচীর এমন দশা, মরা হেন রহিল পড়িয়! । 
শিরে করাঘাত করি? ঈশানে দেখাই ঠারি, গোর! গেল নদীয়া ছাড়িয়া ॥% 
ভক্তগণ দ্রুতগতিতে আপিয়। দেখেন) শচী ঈশানের অঙ্গে অঙ্গ 
হেলান দিয়৷ বসিয়া । শচীকে ওরূপ সময়ে বাহির ছুয়ারে দেখিয়া সকঙ্গে 
আবো ব্যস্ত হইলেন। শ্রীবাস “ব্যাপার কি?” বলিয়া শচীকে 
সুধাইলেন। তিনি নিতাইয়ের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, “আমি কিছু 
জানি না। রাত্রে শুয়েছিলাম, চিন্তায় চোখে নিদ্রা নাই, কখন নিমাই 
কি করে। বউম! আপিয়৷ আমারে ডাকিলেন, চমকিয়া উঠিরা প্রদীপ 
জালিয়৷ সমস্ত বাড়ী তল্লাস করিলাম। তখন বাহিরের কপাট খোল। 


২৬২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


দেখিয়া বুবি'লাম, নিমাই বাহিরে গিয়াছে। বউমাকে; কার কাছে 
রাখিয়া য|ইব বলিয়া, সঙ্গে লইয়া পথে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে 
চলিলাম। নিমাই তোমাদের বাধ্য। এখন নিমাইকে যেখানে পাও, 
আমাকে আনিয়া দাও।” তাহার পরে ঈশানের দিকে চাহিয়া, কপালে 
করাঘাত করিয়া, সঙ্কেত দ্বারা বলিলেন যে, “নিমাই নিশ্চিত আমায় 
ফলে চলে গেছে ;”-_মুথে বলিয়া উঠিতে পাবিলেন না। বাসুদেব. 
ঘোষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং নীচের চিত্রটি তাহার স্বচক্ষে 
দেখিয়! অঙ্কিত, যথা__ 
«পড়িয়! ধরণী তলে, শোকে শচীদেবী বলে, লাগিল দারুণ বিধি বাদে । 
অমুল্যরতন ছিল, কোন ছলে কেবা নিল, সোণার পুতলি গোরাটাদে ॥ 
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার । আই কেন রহেছেন বাহির ছুয়ার ॥ 
অঙ্গুরী অঙ্গদবালাঃ গোরাার্দের কম।লা, খাট পাট সোণার হুলিচা। 
সে সব রয়েছে পড়ি নিমাই গিয়াছে ছাড়ি, মুগ্ি প্রাণ ধরিয়াছি মিছা । 
গৌর।জ ছাড়িয়া গেল, নদীয়া আধার হৈল, ছটফট করে মোর হিয়া । 
ষোগিনী হইয়া যাব, যেথায় গৌরাঙ্গ পাব, কান্দিব তার গলায় ধরিয়া ॥ 
ঘে মেরে নিমাই দিবে, বিনামূলে কিনে লবে হব মুই তার দাসের দাসী ॥ 
বাসুদেব ঘোষ ভণে, শচী কান্ধে অকারণে্জজীব লাগি নিমাই সন্গ্যাসী |৮ 
এই কথা শুনিয়া মহাস্তগণের শিরে বজ্রাঘাত হইল) কিছুকাল কেহ 
কথা কহিতে পারিলেন না। কথা ফুটিলে নিতাই মায়ের দিকে 
চাহিলেন, চাহিয়া কি ভাবিলেন, এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া শচীকে বলিলেন; 
“মা ব্যস্ত কি! আমি তোমার পুক্রকে আনিয়! তোমার সহিত মিলন. 
করিয়া! দিব, প্রতিজ্ঞা করিতেছি ।” তিনি জননীকে সাম্তবন! বাক্য 
বলিয়া, মহাস্তগণকে সঙ্গে করিয়া একটু দুরে আসিয়া তাহাদের সহিত 
পরামর্শ করিতে লাগিলেন। নিতাই বলিলেন, “তোমরা কি বুঝে 1৮ 


কাঙ।লিনী বিষুতপ্রিয়া ৰ ২৬৩ 


শ্ীবাস বলিলেন, “মনকে বঞ্চন৷ করিয়া কি-লাভ $ আমার বিশ্বাস প্র 
নিতান্তই জন্মের মত ঘর ছাড়িয়ছেন।” আবার সকলে নীরব 
হইলেন। সর্বনাশ হইলে মনের ভাব যেরূপ হয়, সকলের তাহাই 
হইয়াছে । সকলে ভাবিতেছেন যে এখনি মরিলে বাচেন। এক জন 
বলিলেন, “প্রভূ-শৃন্য নদীয়ায় বাস করিবার আর প্রয়োজন নাই, আমি 
বাহির হইলাম, সমস্ত পৃথিবী তল্লাস করিয়া তাহাকে যেখানে পাই 
সেখানে যাইব। বাড়ী আনিতে পারি ভাল, নতুবা তাহার সঙ্গে 
থাকিব।”» ইহাতে সকলেই “আমারও এ কথা” বলিয়া উঠিলেন। 
আবার পর৷মর্শ চলিতে লাগিল । কেহ বলিলেন, *গ্রভু নিশ্চিত সন্ন্যাস 
করিতে গিয়াছেন, অতএব ভারতবর্ষে সন্ন্যাসের যে ঘষে প্রসিদ্ধ স্থান 
আছে, সম্ভবতঃ তন্মধ্যে কোথাও গিয়াছেন। সেখানে তল্লাস করিলেই 
তাহাকে পাওয়া যাইতে পারে। এসো, আমরা সেই সব স্থান ভাগ 
করিয়। লই । কেহ বন্দাবনে, কেহ নীলাচলে, কেহ বারাণসীতে। কেহ 
পাগুপুরে চল। এইরূপে স্থান ভাগ করিয়া লইলে তল্লাসের সুবিধা 
হইবে 1” নিতাই বলিলেন, এই উত্তম যুক্তি । তবে প্রভু কোন সময়ে 
বলিয়াছিলেন যে, কাটোয়াতে কেশব-ভারতীর নিকট সন্ন্যাস লইবেন । 
অগ্রে সেখানে দেখা কর্তব্য। সেখানে যদি তাহাকে না পাওয়া যায়, 
তবে ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্থানে তল্লাম করিব। আমি কাটোয়ায় 
চলিলাম, আমার সঙ্গে আমার সহায়তার নিমিত্ত জনকয়েক বিজ্ঞ ধীর 
তক্ত দাও। কারণ তাহাকে শুদ্ধ ধরিতে পারিলেই হইবে না, তাহাকে 
কোন গতিকে ফিরাইয়া আনিতেই হইবে ।৮ 

এই কথা শুনিয়া অনেকে বলিয়া উঠিলেন। “আমি যাবে!” । শ্রীবাস 
বলিলেন, “সকলে গেলে চজিবে না। প্রভুর বাড়ী আগলাইতে ও. 
শচী-বিষ্ুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে । কারণ একটু ফাক. 


২৬৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


পাইলেই তাহারা গল্গায় বাপ দিবেন। শুধু তাহা. নয়, তাহাদ্দের কাছে 
না থাকিলে তাহারা হুতাশে প্রাণে মরিবেন। আমি যাইব না, আমি 
তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত থাকিলাম। পরে যি কোন দিক 
হইতে সংবাদ পাওয়া যায়, তখন কি করিতে হইবে তাহার পরামরশের 
নিমিত্ত বিজ্ঞলোকের প্রয়োজন । তেমর! জন পাঁচেক শ্রীপাদের সহিত 
গমন কর। যথা চৈতন্ঠমঙগলে-_ 
'“চন্জ্রশেখর আচার্য্য, পগ্িত দামোদর । বক্রেশ্বর আদি করি চলিল সত্বর ॥ 
এই সব লই নিত্যানন্দ চলি যায়। প্রবোধিয়া শচী-বিষুপ্রিয়ার হৃদয় ৮ 
তখন এই পাঁচজন যাইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইলেন। চন্দ্রশেখর 
প্রভর মেশো, পিতৃস্থানীয়, প্রভুর গৌরবের পাত্র । কাজেই নানা কারণে 
তাহাকে যাইতে হইল । 
২ শচী ঈশানের অঙ্কে হেলান দিয়া এবং মালিনী প্রভৃতি গব্বিতা 
রমণীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিতা হইয়া বসিয়া আছেন। আর বিষ্ুপ্রিয়া একটু 
বুরে অন্তরালে পড়িয়া আছেন। শচীকে কিরূপ দেখাইতেছে, না 
পৃথিবী মধ্যে সর্বাপেক্ষা কাঙ্গালিনী । তাহার নয়নে বারি কি পলক 
নাই, ইহার উহার পানে চাহিতেছেন, কিন্তু কাহাকেও যে চিনিতে 
প|রিতেছেন; তাহা! বোধ হইতেছে না। বিষ্টুপ্রিয়ার নবযৌবন সময়, 
কীচা সোণার বর্ণ। গত নিশিতে রসিকশেখর শ্ত্রীগৌরাঙ্গ তাহাকে 
সাজাইয়াছিলেন।) তাহ।র চিহ্ন জাজ্বল্যমান রহিয়াছে । মস্তকের সেই 
ভঙ্গিম বেণী রহিয়াছে বদনে অলকার চিত্র যেমন তেমনই রহিয়ছে। 
এখন ধুলায় পড়িয়। রহিয়াছেন! আর তাহার সমবয়ন্কা' রমণীর। তাহাকে 
ছ্বিরিয়া বসিয়া আছেন ।-_চারি-দও পুর্বে ভ্রিলোকের মধ্যে তিনি ভাগ্য- 
বতী ছিলেন, এখন ত্রিলোকের মধ্যে একাকিনী, অনাথিনী, কাঙ্গালিনী ! 
একটু পূর্বে সমুদয় ছিল; এখন কিছুই নাই--আশা পর্য্যন্ত গিয়াছে! 


নিমাই ও কেশব ভারতী ২৬৫ 


নিতাই মহাস্তদ্দিগের সহিত পরামর্শ করিয়া আবার সেখানে 
আমসিলেন । আসিয়া শচীকে (ও বিষুণপ্রিয়াকে ) শুনাইয়। বলিতেছেন।_ 
“ক্রিলোক-জননি ! তোমার পুন্ত্র চিরকাল স্বেচ্ছাময়। তিনি বদ্ধ কি, 
তাহা ভাবিয়া তোমরা! আপনাদের মন শান্ত কর। তিনি ষাহাকে যাহা 
বলিয়া গিয়াছেন, সকলের তাহাই করা কর্তব্য । তিনি যে একেবারে 
গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। কি ভাবে কোথা গিয়াছে 
আমরা কেহ কিছু জানি না। আপনার! ধৈর্য্য ধরুন, আমরা তাহার 
তল্লাসে বাহির হইলাম । যদি তিনি প্রকৃতই গৃহত্যাগ করিয়া থাকেন, 
তবে আমরা সমস্ত পৃথিবী তল্লাস করিয়া তাহাকে ধরিব। ধরিয়া 
আপনার সহিত মিলন করাইব, আমি এই প্রতিশ্রুত হইলাম, আপনারা 
নিশ্চিন্ত হউন।৮ এই কথা বলিয়া নিত্যানন্দ প্রভৃতি পাঁচ জন কাটোয়ার 
দ্বিকে তীরের স্তায় ছুটিলেন ! 


যোড়শ অধ্যায় 


“তোমরা কেউ দেখেছ ঘেতে। ঞু। সোণার বরণ গৌরছরি জনেক সন্যাদী সাথে 
ভার ছে'ড়। কাথ। গার, প্রেমে ঢুলু ঢুলু যায়, যেন পাগলের প্রায়। 
যুখে হরেকৃঞ্চ বলে, দণ্ড করোয়া হাতে ৪ (প্রাচীন পদ) 


এ দ্বিকে শ্রীগৌরাঙ্গ সেই শীতে, আদ্রবিস্ত্রে কাটোয়া অতিমুখে বিছযুৎ 
গতিতে চলিয়াছেন। এত দ্রুত চলিয়াছেন যে, তিনি কোথা যাইতেছেন, 
তাহা শুধাইবার অবকাশও লোকে পাইতেছে না। এইরূপে প্রন 
কাটোয়ায় সুরধুনী তীরে বটবৃক্ষতলে, কেশব ভার্তীর আশ্রমে উপস্থিভ 
হুইয়। সন্ন্যাসীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন । যথা-_ 
4কণ্টকনগরে গেলা ত্বিজ বিশ্বস্তর | যেখানে বসিয়া! আছে সেই ন্ঠাসীবর ॥ 
সন্ন্যাসী দেখিয়া প্রভু নমন্কার করে। সম্তরমে উঠিয়া ন্তাসী নারায়ণ স্বরে ॥ 


২৬৬ ভ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 
কোথা হতে এলে তুমি যাবে কোথাকারে। কি মাম তোমার সত্য 


কহত আমারে ॥ 
প্রভু কহে শুন গুরু ভারতীর্গোসাঞ্জি। কৃপা! কবি নাম মের 
রেখেছে নিমাই ॥. 
বসিয়া আনন্দে কহে মনেতে উল্লাস । তে।মার নিকট এলাম দেহ ত 
সন্ন্যাস ॥ 
লোচন বলে মে|র সদা প্রাণে ব্যথা পায়। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিবে এত 
বড় দায় ॥৮ 


ভারতী চমকিয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন, যেন বিছ্যুত-মগ্ডিত 
একটি স্ুবর্ণ-বর্ণের পুরুষ বিছ্যুৎ-গতিতে আসিয়া ত্াহ!র চরণে পড়িলেন। 
সন্ন্যাসী গৌঁসাই তথন দিশেহারা! হইয়া সসম্ত্রমে উঠিয়া, “নারায়ণ” 
“নারায়ণ” স্মবিয়া বলিতেছেন, “কে তুমি বাপু অ।মাকে প্রণাম কর ?% 
তখন নিমাই করজোড়ে বলিলেন, “আমি আপনার কৃপা-প্রার্থা, আমাকে 
নিমাই বলিয়া ভাকিয়৷ থাকে । আমি পূর্বে আপনার চরণ দর্শন 
করিয়াছি। তখন অপনি আমাকে আজ্ঞা করিয়।ছিলেন যে, আমাকে 
সন্ন্য/স দিবেন, তাই আমি আসিয়াছি। এখন আমি আপনার চরণে 
আত্মসমর্পণ করিলাম । আপনি দয়াময় সন্্যাস-মন্ত্র দিয়া, আমাকে 
তবনাগর হইতে উদ্ধার করুন।” ভারতীর তখন সমুদয় কথা ম্মরণ 
হইল ও তিনি সমুদ্ধয় কথা বুঝ্লেন। বলিতেছেন, “বাপু! তুমি 
উপবেশন কর, বিশ্রষম কর; তাহার পর তোমার সহিত এ সমুদ্ধয় কথ! 
হইবে 1৮” ইহা বলিয়া নিমাইকে যত্ব করিয়া বসাইলেন। বাসুঘোষ 
জ্ীনিমাইয়ের সহিত সন্ন্যাসীর কাটোয়াতে মিলন এইরূপে বর্ণনা 
করিয়াছেন, যথা__ 
“কাঞ্চন নগরে এক বৃক্ষ মনোহর । স্ুরধুনী তীরে তরু ছায়! যে মন্দির. 


নিমাই ও কেশব ভারতী ২৬৭ 


তার তলে বসি আছে গৌরাঙ্গনুন্দর ৷ কাঞ্চনের কান্তি জিনি মীপ্ত কলেবর ॥ 
নগরের লোক ধায় যুবক-যুবতী | সতী ছাড়ে নিজ পতি যপ ছাড়ে যতী ॥ 
কাখে কুস্ত করি তারা দাড়াইয়৷ রয় । চলিতে না পারে সেও নড়ি 


হাতে ধায় ॥ 
কেহ বলে হেন নাগর যে দেশেতে ছিল ! সে-দেশে পুরুষ-নারী 
কেমনে বাচিল? 
কেহ বলে নিজ নারীর গলে পদ দিয়া কেহ বলে মা-বাপেরে 
এসেছে বধিয়া ॥ 


কেহ বলে ধন্ঠ। মাত৷ ধরেছিল গর্ভে । দৈবকী সমান যেন শুনিয়াছি পূর্বে ॥ 
কেহ বলে কোন্‌ নারী পেয়েছিল পতি । চ্রেলোকে) তাহার সম 
নহি ভাগ্যবতী ॥ 
কেহ বলে ফিরে যাণ্ড আপন আবাসে । সন্ন্যাসী ন৷ হওঃন। মুড়াও কেশে ॥ 
প্রভু বলে আশীর্বাদ কর মাতাপিতা ! সাধ আছে কৃষ্ণ-পদ্দে বেচিব 
এ মাথা ॥ 
হেনকালে কেশবভারতী মহামতি । দেখিয়া তাহারে প্রত করিলা প্রণতি ॥ 
রুষ্ণদাস কয় গোসাঞ্জি দেহ ভক্তি বর। বাস্থুঘোষ কহে মুণ্ডে পড়িল বজর ॥৮ 
নিমাইয়ের মুখপানে চাহিয়া ভারতী নানা ভাবে বিভোর হইলেন। 
ছ্ুঃখে যেন তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। মনের মধ্যে 
ভাবের উপর ভাব, এইরূপে ভাবের তরঙ্গ আসিতে লাগিল। কিন্তু 
ষত রূপ ভাবই আস্মুক, এই নবীন-পুরুষটিকে সন্ন্যাস দিবেন না, ইহা 
-মনের মধ্যে স্থির-সঙ্করল করিলেন। 
তবে বাধার মধ্যে এই যে, তিনি নিমাইয়ের নিকট প্রতিশ্রুত আছেন । 
এখন সেই প্রতিজ্ঞা হইতে কিরূপে অব্যাহতি পাইবেন, তাহাই ভারিবার 
নিমিভ, নিমাইকে বসাইফ্া॥ মনে মনে গাঢ় চিন্তা করিতে লাগিলেন। 


২৬৮ জীঅমিয়নিমাই-চরিত 


এদিকে নিত্যানন্দ প্রভৃতি পঞ্চজন কাটোয়ার দিকে উর্ধশ্বাসে 
দৌড়িলেন। কেহ কাহার সহিত কথ কহিতে পারিতেছেন না। মনে 
মনে কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট কাতর হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছেন, 
প্রভু) তুমি দয়াময় ভক্তবৎসল। আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও! আমাদের 
দশন দাও ! প্রভু, নিদয় হইও না! যদি তোমাকে কাটোয়ায় দেখিতে 
না পাই, তবে আমরা প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না, আমাদের প্রাণ 
নিরাশে তদ্দগ্ডে বাহির হইয়া যাইবে 1” সকলে যতই ভারতীব স্থানের 
নিকটবস্তীঁ হইতেছেন, ততই বুক দুরছুর করিতেছে, ততই কাতর 
হইতেছেন, পা! আর চলিতেছে না) _াকালি ভাঙ্গিয়৷ পড়িতেছে । 
সম্মুখে বটব্ক্ষ দেখিলেন, একটু পরেই দেখিলেন যে, নিমাই ছুই 
জান্গুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া, সেই বৃক্ষতল আলো করিয়া বসিয়। 
আছেন! 

তখন সকলে একসঙ্গে “ই যে প্রভ্‌” বলিয়া উঠিলেন। পরক্ষণে 
আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া সকলে প্রভুর দিকে দৌড়িয়া চলিলেন। 
হরিধ্বনি শুনিয়! শ্্রীগৌরাঙ্গ মুখ তুলিলেন। অমনি পরস্পরের নয়নে 
নয়ন মিলিত হইল। তখন তক্ত-পঞ্চজনের আনন্দে বাহৃজ্ঞান মান্রর 
নাই। গ্রদ়ু সহাম্ত বদনে বলিলেন, “এসো; এসো ; তোমরা আসিয়াছ, 
বড় ভালই হইয়াছে ।” ভক্তগণ আসিয়৷ নিমাইয়ের সম্মুখে ছিন্নমূল 
তরুর স্তায় ধুলায় পড়িয়া গেলেন । গ্রাভু তাহাদিগকে সাম্বনা করিতে 
লীগিলেন। বলিলেন, «তোমরা আসিয়া! ভালই কবিয়াছ 1” আবার 
বলিতেছেন, “আমি সন্ন্যাস করিয়৷ বৃন্দাবন যাইব |” “বৃন্দাবন নাম 
করিবামাত্র ভ্ীগৌরাঙ্গের নয়ন-জলে ব্দন ভাসিয়া গেল; তখন আবার 
তিনি ভারতীর পানে চাহিয়া করজোড়ে বলিতেছেন, ৭গ্োসাঞ্চি ! 
তোমার পাদপয্সে আমার এই দেহ অর্পণ কবিলাম, তুমি আমাকে 


সন্ন্যাস দিতে ভারতীর অস্বীকার ২৬৯ 


ভবসাগর পার কর, ষেন আমি অস্তিমে শ্রীরুষের চরণ পাই।” এই 
কথা বলিতে প্রভুর ক্রোধ হইল। 

ভারতী গোসাঞ্ নিমাইয়ের গ্রতি-অঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছেন, 
আর ভাবিতেছেন, “বিধির কি সুন্দর স্ষ্টি! কি অন্ভুত প্রেম! 
এ বন্তটি না আমি সে দিবস শ্রীভগব|ন্‌ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম? 
ষাহা হউক, ইহাকে আমি সন্গ্যাস দ্দিব না। নবনীত কি বৌদ্রে রাখিতে 
আছে? বাখিলে গলিয়া৷ যাইবে! এই কমনীয় বদ্বটি অপেক্ষ।ও 
কোমল ও মধুর । ইহাকে দর্শনমাত্র ইহার প্রতি আমার কোটি পুক্রের 
ন্েহ হইয়াছে ।” সতৃষ্ণ নয়নে ভারতী নিমাইয়ের চী্দমুখখানি 
দেখিতেছেন, আনন্দে নয়নে জল আসিতেছে, আর উহা তিনি কষ্টে শঙ্জে 
নিবারণ করিতেছেন । সেই মুহুর্তে স্মরণ হইল যে, ইহার জননী আছেন, 
আবার নবযৌবনা ঘরণী আছেন । তখন স্থ্ির-প্রতিজ্ঞ হইয়া রুক্ষভাবে 
বলিতেছেন, «নিমাই ! তুমি অন্ত স্থানে গমন কর, আম। হতে তে।মার 
সন্ন্যাস হইবে না|” 

ভারতীর স্থান স্ুরধুনী তীরে, ঘাটের নিকট । সেই পথে লোক 
যাইতেছে; আর বৃক্ষতলে এক অপরূপ দৃশ্ত দেখিতেছে। দেখিতেছে 
ষে, জন কয়েক উদ্দাসীন,_কারণ চন্দ্রশেখর ছাড়া আর সকলেই 
উদ্দবাসীন এবং কাহার বা সম্পূর্ণ সন্নাসীর বেশ,_আর তঁ,ছাদের 
মধ্যস্থানে একটি অপরূপ বন্ধ বসিয়া । শ্্রীনিমাইকে দর্শন করিবামাজ্ 
মনে একটি ভাবের উদয় হইত। সেটি এই যে, “এ বন্ধটি কি? 
এটি কি আমাদের মনুস্ত-জাতীয়?” তাহার পরে বোধ হুইল, 
যেন মনুস্ত অপেক্ষা কোন বড় জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, 
কোন দেববংশীয় হইবেন ! অন্ততঃ এরূপ মনুষ্য তাহারা আর কঙ্গন 
দেখেন নাই। মন্গুস্তের এক্ূপ কাচা সোনার বর্ণ, একস নির্দোষ 


২৭, ছ্বীঅমিয়নিমাই-চরিত 


সুললিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এরূপ লাবণ্যময় ভপ্গি এরপ সুচারু-চিন্কণ কেশ, 
এরূপ কমল নয়ন, এরূপ পরিসর বক্ষ, এরূপ আজানুলব্বিত বাহু, এরূপ 
ক্ষীণ-কটি, এরূপ হিঙ্থুলমগ্ডিত ওষ্ঠ করতল ও পদতল, এরূপ সুদীর্ঘ কায়া 
কখন দর্শন করেন নাই। সচরাচর লোকে চন্দ্রের সহিত মুখের, তুলনা 
দিয় থাকে, কিন্তু মন্ুষ্যের মুখ পুণিমার চন্দ্র হইতেও যে মনোহর হয়, 
ইহা কে কবে বিশ্বাস করিত ? মন্ুষ্তের ষে এরূপ তেজ হইতে পারে, 
অর্থাৎ কাহাকে দেখিবামান্্র মনের প্রকৃতি একেবারে পরিবন্তিত হয় 
ইহা তাহারা পূর্ব্বে কখনও বিশ্বাস করিতেন না। নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া 
তাহার্দের চিতে নানাবিধ ভাবের উদয় হইতে লাগিল। প্রথমে বুঝিলেন 
ষে, এ বস্তটির অন্তরে ময়লামাত্র নাই, এবং ইহার সমুদয় গুণই আছে। 
ক্রমে ক্রমে মনে আরও নান। ভাবের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। সে কিরূপ 
ভাব তাহা তাহারা পরম্পরে যে কথা কহিতে লাগিলেন, তাহাতেই 
গ্রকাশ পাইতে লাগিল। যেমন একজন আর একজনকে বলিতেছেন, 
4এই ব্রাহ্মণ কুমারটিকে দেখিয়া কেন আমার প্রাণ কান্দিয়া উঠিতেছে ? 
কেন আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে ?” 

এইরূপে ঘাটের পথে লোক ধ্াড়াইয়া যাইতেছে । ধীহারা ঘাটে 
সাইতেছিলেন, তাহারা আর ঘাটে না যাইয়। সেখানে দাঁড়াইয়া 
থাকিলেন। দ্বান করিয়া কি জল লইয়! ধাহারা গৃহে যাইতেছিলেন, 
হারা অমনি ছীড়াইয়া গেলেন। এইরূপে সেখানে ক্রমেই জনতা বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল । 

যখন ভারতী বলিলেন যে, তিনি নিমাইকে সন্গ্যাস-মন্ত্র দিবেন না, 
তখন গ্রীগৌরাঙ্গ করপুটে বলিলেন, “গে'সাঞ্জি ! আপনি আমার নিকট 
প্রতিশ্রুত আছেন, আর সেই নিমিত্ত কৃতার্থ হইতে আমি আসিয়াছি।৮ 
ভারস্ভী এ কথার উত্তর আগেই মনে যোজনা করিয়! রাখিয়াছিলেন। 


ভারতী ও নিমাইয়ের কথা ২৭৯ 


'তিনি বলিলেন, “সে কথা পালন করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু সম্ন্যাসের 
সময় আছে। পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ নাহইলে বাগ নিবৃত্তি হওয়া 
কঠিন বলিয়া তাহার পূর্বেবে কাহাকে সন্স্যাসধন্্ম দেওয়া কর্তব্য নয়” 
তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বিনীতভাবে বলিলেন, “গোসাঞ্ি! আমি তোমার 
আগে কি বলিতে জানি । পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে যদি সন্নযাসধর্খব 
দিতে নাই, তবে যাহাদের অল্প আয়ু তাহাদের উপায় কি? আমি 
ভব-সাগরে হাবুডুবু খাইতেছি, তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া দয়াময়ের 
কার্য্য কর।% তখন ভারতী বলিতেছেন, “তোমার সম্তান-সম্ভতি হয় 
নাই, তোমার জননী বর্তমান, আমি তোমাকে সন্ন্যাস দিতে পারিব ন1। 
যেখানে ইচ্ছা যাইয়! তুমি মন্ত্র গ্রহণ কর।” শ্্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, 
“গোসাঞ্চি! আমাকে আর পরীক্ষা করিবেন না। শ্ীরুঞ-ভজনের 
নিমিত্ত এই জনম ; আমি বৃন্দাবনে যাইয়া তাহ!র ভজন করিয়া জনম 
সফল করিব । আমার আর বিলম্ব সহিতেছে না; আমি সংসারভোরে 
আবদ্ধ আছি, আপনি আমাকে থালাস করিয়া দিউন । আপনি আমার 
জননী প্রভৃতির কথা বলিতেছেন, আমি তাহাদের প্রত্যেকের নিকট 
অনুমতি লইয়া আসিয়াছি, এখন কেবল আপনার কৃপা সাপেঙ্গ 
রহিয়াছে ।” 

বাহার] সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাহারা এই সকল কথাবার্ত। শুনিতেছেন । 
ধাহারা পশ্চাতে দাড়াইয়া তাহার! সন্থুথের লোকের নিকট উপরি উক্ত 
কথাবার্তার প্রত্যেক আখর শুনিতেছেন। ধাহারা কুলবধূ, তাহারা 
জ্যেষ্ঠাগণের নিকট শুনিতেছেন। ইহারা সকলে শুনিলেন যে &ঁ 
ভুবনমোহন যুবকটি, তাহ।র অতি বৃদ্ধ! জননীর একমাক্র পুক্র। আবার 
তাহার নবযৌবন! পত্বী আছেন। এ সমুদয় ফেলিয়া তিনি সন্ত্যাল 


করিতে আসিয়াছেন। তাহারা আরো গুনিলেন যে, নদীয়ায় যে অবতার 
৯৪৯ 
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হইয়াছেন, তিনিই এই যুবক। এই কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলে: 
আত্মহার! হইয়া গিয়াছেন। তাহাদের সম্মুখে যে কাণ্ড হইতেছে, তাহাতে 
তাহাদের সমুদয় ইন্্রিয়, বুদ্ধি ও চিত্ত নিয়োজিত হইয়াছে । তাহারা তখন 
নিজেদের চিরদিনের সমস্ত বাসনা ভুলিয়! গিয়াছেন। তাহার স্থানে 
একটি নূতন বাসনা তাহাদের উদয় হইয়াছে। সেটি এই যে, যেন এই 
নবীন পুরুষ-রত্্ব সন্ন্যাসী না হন। আর ভারতীরও সেই ইচ্ছা দেখিয়, 
সকলেই তাহার প্রতি বড় কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। যে কথাবার্থা হইতেছে, 
সকলেই আগ্রহের সহিত কাণ পাতিয়া তাহা শুনিতেছেন। নিজেরা! কোন 
কথা বলিতেছেন না, সকলেই নীরব । যখন ধাহার একটি আখর শুনিতে 
ব্যাঘাত হইতেছে, তিনি অমনি চুপে চুপে তাহার পার্খস্থ ব্যক্তিকে উহা 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যখন ভারতী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়৷ বলিলেন যে, 
যুবকটিকে সন্ন্যাস দ্রিবেন ন।, তখন উপস্থিত কি পুরুষ কি নারী, সকলেই 
আনন্দধবনি করিয়া উঠিলেন। 

ভারতী বলিতেছেন, “তোমার মাতা ও পত্বী তোমাকে অনুমতি 
দিয়াছেন শুনিয়া আমি বিন্ময়াবিষ্ট হইলাম। তীহারা ধন্য ! তবে 
সম্ভবতঃ তাহ|রা জানেন না যে, সন্ন্যাস-আশ্রম পদ।র্টি কি? এ 
আশ্রমে কত ছুঃখ, নিশ্চিত তাহারা কিছুই জানেন না। নিমাই! 
তোমাকে আমি হদ্দয়ের কথা বলি। তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনের 
ও এ জগতের অতি আদরের ধন। তোমার অঙ্গ জ্ীলোক হইতেও 
কোমল । তুমি কখন ছুঃধ কাহাকে বলে জান না। তোমাকে সন্গ্যাস' 
দেওয়! আমার কোন ক্রমে উচিত নয়। প্রথমতঃ এরূপ করিলে আমি 
তোমার জননী ও পত্বী বধের ভাগী হইব। তাহার পরে সন্্যাসের ছুঃখ 
তুমি বছদিন সহ করিতে পারিবে নাঃ তুমি আপনিও প্রাণে মরিবে। 
এ কাক করিলে জগতে আমি নিন্দার ভাগী হইব, আর পরকালে, 


ভারতীর সন্ন্যাস দিতে অস্বীকার ২৭৩ 


দণ্ড পাইব । আমি সন্ন্যাসী, আমার হৃদয়ের যত কোমল ভাব সমুদায় আমি 
শু করিয়া ফেলিয়াছি। তুমি আমার কেহ নহ, তবু তোমাকে সন্ন্যাস 
দিব একথা মনে করিয়া অ'মার হুদয় বিদীর্ণ হইতেছে | এখন ভাব দেখি 
তোমার জননী ও পত্বীর কি ছঃখ হইবে? নিমাই! এ চেয়ে দেখ! 
এই সমুদয় লৌক তোমাকে কেহ চিনে না, তুমি সন্ন্যাস করিবে শুনিয়া 
ইহার! হাহাকার করিয়া রোদন করিতেছে ।” তখন নিমাই সাশ্রনয়নে 
তাহাদের পানে চাহিলেন, অমনি ষাহারা পদস্থ ব্যক্তি? তাহার] বলিয়া 
উঠিলেন, “বাপু হে, এমন কাজ কখন করিও না!” একজন বলিলেন, 
“বাপু ! এই সুন্দর দেহে এই যৌবনকালে কৌপীন পরিলে দেশের লোক 
পাগল হইয়া যাইবে ।”৮ স্ত্রীলোকেও নানা কথা বলিতে লাগিলেন । এমন 
কি, কুলবধূগণচ__-অবগুগ্ঠন দ্বারা বাহাদের মুখারৃত, তাহারাও মাথ। 
নাড়িতে লাগিলেন। 

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, “তোমরা 
আমার বাবা ও মা, কারণ আমার প্রতি তোমাদের সেইরূপ স্সেহ 
দেখিতেছি। যদ্দি আমার অঙ্গে রূপ থাকে; যদ্দি আমার যৌবন উদয় 
হইয়৷ থাকে, তবে এই বেলা আমাকে শ্রীবন্দাবনে পাঠাইয়৷ দিন, যেখানে 
আমার প্রাণেশ্বর আমার নয়নানন্দ, আমার একমাত্র গতি ও সুখ 
ভ্রীক$ আছেন ।” | 

এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ বাহা হারাইলেন । তখন “আমি 
বন্দাবনে যাব, আমার প্রাণনাথের সেবা করিব” এই ভাবে আনন্দে 
আত্মহারা হইয়া, ছুই বাছ তুলিয়া কটি দ্োলাইয়া নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। অমনি মুকুন্দ সমুদয় ভুলিয়া গিয়া কীর্তন আরস্ভ করিলেন ॥ 
আর পাছে কাটোয়ার কঠিন মাটিতে শ্ীনিমাই পড়িয়া আঘাত পান» 
এই ভয়ে নিতাই, ছুই বাছ প্রসারিয়া নিমাইয়ের পাছে পাছে বেড়াইতে 
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লাগিলেন । কাটোয়ায় তখন নবদ্বীপের উদয় হইল । চন্দ্রশেখর মনে মনে 
ভাবিতেছেন, «বাপুঃ খুব নাচ! এখানে আর বাধা! দিবার কেহই নাই। 
তোমার মা আর তোমাকে নাচিতে বাধ! দিতে পারিবেন ন1।৮ 

শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য আরম্ভ করিলে, তাহার নয়ন দিয়া জল ছুটিতে 
আরম্ভ করিল। যেমন পিচকারী দিয়া জল চলে, এইরূপ নয়ন হইতে 
জল ছুটিরা নিকটবর্তী সকল লোক স্নাত হইতে লাগিলেন । তবে সে 
আর বেশী কিছু নহে; কিন্তু উপস্থিত সকল লোকের হৃদয় একেবারে 
বিলোড়িত হইল; সকলে সেই রসে মজিয়া৷ গেলেন। তখন কেহ নৃত্য 
করিতে, কেহ গীত গাহিতে, কেহ গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, কেহ 
'আবার যুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আর সহম্র সহস্র লোকে হরিধ্বনি 
করিতে লাগিল । মুহূর্ত মধ্যে সকলেই নিমাইয়ের সন্ন্যাসের কথ! ভুলিয়া 
গেলেন। ভারতীর তখন আবার সেই পুরাতন ভাব মনে উদয় হইল। 
ভাবিতেছেন, “এটি মনুষ্য নয়, দেবতাও নয়, এটি স্বয়₹__তিনি। কারণ 
আমার চিত্ত তাহাই বলিতেছে। ইহাকে আমি 'না' কিরূপে বলিব ? 
'আাবার মন্ত্রই বা দ্িইকি বলিয়া? মন্ত্র দিলে ত আমাকে প্রণাম 
করিবেন? আর স্বয়ং ভগবান আমাকে প্রণাম করিবেন, তবে ত 
আমার সাধন-ভজনের খুব ফল হইল! ভারতী তখন আপনার চিত্তকে 
আর আপন বশে রাখিতে পারিতেছেন না। দেখিতেছেন যে, তিনি 
ক্ত্রীগেরাঙ্গের হস্তে খেলার সামগ্রীর স্তায় হইয়াছেন। তখন উঠিলেন, 
এবং ভ্রীগৌরাজের হস্ত ধরিয়া নানা উপায়ে তাহাকে নৃত্য হইতে ক্ষান্ত 
করাইয়া বসাইলেন। 

তখন ভারতী বলিতেছেন,_“নিমাই ! আমি এখন বুঝ্লাম, তুমি 
শ্রকফ।__তুমিই সর্ববজীবের প্রাণ ।” কিন্তু এই কথা বলিবামাত্র নিমাই 
ভারতীর ছুইখানি চরণ ধরিয়! পড়িলেন, এবং তাহাকে কিছু বলিতে না 
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দিয়া) নিজেই বলিতেছেন, *গোসাঞ্জি ! একে ছঃখে আমি বত, আমার 
জনম বিফলে গিয়ছে ? শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতে না পারায় আমার মরণ 
বাচন সমান হইয়াছে । আবার তাহার উপর আপনি অনুচিত কথা 
বলিয়া আমার হৃদয়ে ব্থ| দ্িতেছেন। গোসাঞ্জি! আমাকে খালাস 
করিয়া দিন আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে । আমি বৃম্দাবনে যাই ।” 

ভারতী বলিতেছেন, “তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। তুমি শ্রীভগবান্‌, 
আমকে বধ করিতে এই অবতার লইয়াছ, বুঝলাম । আমি ক্ষুত্র 
জীব, তোমাকে রোধ করিব আমার কি ক্ষমতা? তবে অন্টের যে 
গতি, আমারও সেই গতি । তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর। তুমি এই 
মাত্র বলিলে ষে, তুমি তোমার জননী ও পত্বীর নিকট বিদায় লইয়া 
আসিয়াছ। সেখানে তোমার তাহাদের নিকট আবার বিদায় লইতে 
বিচিত্র কি? অতএব তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর। ত্বাহাদদের নিকট 
সমস্ত পরিফাররূপে বলিয়! কহিয়া, আবার বিদায় লইয়া আইস। বীহাকে 
তুমি জননী বলিয়া জান ও ধাহাকে তুমি পত্বী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, 
তাহারা যদি তোমাকে সন্ন্যাসে অন্থমতি করেন, তবে আমি কোন্‌ ছার 
আমি কেন তাহাতে বাধা দিব? যদ্দি তুমি তাহাদের নিকট সমুদয় 
বলিয়! কহিয়া অনুমতি লইয়া আমার নিকটে আসিতে পার, তবে তুমি 
যখনই বল তখনই তোমাকে সন্ন্যাস দিব 1” 

ভারতী ভাবিতেছেন, *নিমাই আর সকলের নিকট অন্মতি লইতে 
প।রিবেন না ; আর যদিও পারেন, তবু আমাকে আর ধরিতে পারিবেন 
না। তাহার ফিরিয়া! আসিবার পূর্বেই আমি এমন স্থানে চলিয়া! যাইব 
ষে আমাকে আর থু*ন্দিয়া পাইবেন না। যথা চৈতন্তমঙ্গল-_ 
“এত অনুমানি সঙ্ন্যাসী করিল উত্তর | সন্ন্যাস করিবে যদি যাহ নিজ ঘর ॥ 
সাক্ষাতে জননী ঠাই লইবে বিদায় । তোর পর্ধী সুচবিতা যাবে তার ঠাই & 
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সাক্ষাতে সবার ঠাই বিদায় হইয়া। আইসহ মোর ঠাই সবা বুঝাইয়া ॥ 
মনে আছে গোরা্টাদ্দে করিয়া বিদায়। আসন ছাড়িয়া মুই যাব অন্ত 
ঠাই 1% 
এই কথা শুনিয়া! শ্রীগৌরাঙ্গ উঠিয়া দাড়ালেন, এবং বলিলেন, 
“যে আজ্ঞে, আমি তাহাদ্দের অনুমতি আনিতে চলিলাম।৮ এই কথ! 
বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ নবন্ধীপ অভিমুখে ছুটিলেন। পাঠক! একটু চিন্তা 
করিলেই বুঝিবেন যে, এ অবস্থায় এরূপ কার্ধ্য সামান্ জীবে করিতে 
পারে না। ভক্তগণ এই অনন্ুভবনীয় কাও দেখিয়! স্তম্ভিত হইলেন। 
কিন্তু যধন দেখিলেন ষে, প্রভু অন্থমতি আনিবার নিমিত্ত প্রঞ্ৃতই নবদ্বীপ 
মুখে ছুটিলেন, তথন সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। নিত্যানন্দ ভাকিয়া 
বলিলেন, প্প্রভু, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমরাও আপগিতেছি।৮ এই 
কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ঈ্াড়াইলেন। 
এদিকে শ্রীগৌরঙ্গ “যে আজ্ঞা” বলিয়! নবদ্বীপমুখে যাইতে উদ্ভত 
হুইলে ভারতীর মনে আর এক ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিতে 
লাগিলেন, “ইনি স্বয়ং ভগবান্‌; ইহাকে ভ্রিজগতে কেহই রোধ করিতে 
পারিবে না। এই নিমিত্ত ইনি জননী ও পত্বীর নিকট বিদায় লইতে 
পারিয়াছেন। আর এই নিমিত্তই তিনি শতবার চেষ্টা করিলেও শত- 
বারই অনায়াসে অনুমতি লইতে পারিবেন। সেখানে আমি আর কেন 
শ্বীভগবান্কে ছুংখ দিতেছি? বিশেষতঃ একবার তাহারা অনুমতি 
দিবার সময় অবশ্ত বু ছুঃখ পাইয়াছেন, তাহাদের সেই ছুঃখ কেন 
আমি আবার দিব? তাহার পর, শ্রীভগবানের কাছ হইতে আমি 
কোথা! পলাইব 1৮ এই সমুদ্ধয় কথ! মনে উদয় হওয়ায় ভারতী প্রভুকে 
ডাকিয়া! বলিলেন, «নিমাই ! তুমি প্রত্যাবর্তন কর।” এই কথা শুনিয়! 
প্রভূ ফিরিয়া আসিলেন। তখন ভারতী বলিতেছেন) “নিমাই, আমি 
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তোমাকে রোধ করিতে পারিলাম না, আর ভ্রিলোকে কেহই পারিবে 
না, কিন্তু একটি কথা ভাবিয়া দেখ। আমি তোমাকে সম্ন্যাস দিব । 
আমি তোমাকে মন্ত্র দিলে তুমি আমাকে গুরু বলিবে, তাহাতে আমি 
অপরাধী হইব। সুতরাং আমার তাহাতে পতন হইবে । অতএব 
তোমার গুরু হইলাম সতা, কিন্তু তুমি আমার ভব সাগরের কাগারি 
হও? দেখিও যেন আমার পরকাল নষ্ট না হয়। তোমার গুরুর যদি 
অধোগতি হয়, তবে ভ্রিলোকে তোমার বড় কলঙ্ক হইবে । ভারতীর 
তখন এরূপ ভাব যে প্রভুর চরণে পড়েন, কিন্তু তাহা করিলেন ন|। 
এই কথা শুনিয়া সমস্ত ভক্তগণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। 
তাহারা পূর্বের প্রতৃকে সন্ন্যাসে অনুমতি দিয়াছেন, এখন কাজেই কিছু 
বলিতে পারিতেছেন না, চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু তাহাদের 
অন্তর পুড়িয়া ছাই হইয়৷ যাইতেছে । যখন ভারতী প্রভভুকে সন্যাস দিতে 
অসম্মত হইলেন, আর সেই সম্গল্পে দাঢ্যতা দেখাইতে লাগিলেন তখন 
ঠাহার্দের একটু আশার সঞ্চার হইল। যখন প্রভু আবার নবদ্বীপে 
জননী ও ঘরণীর অনুমতি লইতে চলিলেন, তখন সে আশা আর একটু 
রদ্ধি পাইল । এখন ভারতী প্রভুকে সন্ন্যাস দিবেন স্বীকার করিলেন, 
সেই কথ! ভক্তগণের হৃদয়ে শেলের স্বরূপ বিদ্ধিয়া গেল? তাই দাড়াইতে না 
-পারিয়া বসিয়৷ পড়িলেন । 

উপস্থিত লোক সকল যখন শুনিলেন ষে, ভারতী সন্লাস দিতে 
“অঙীকার করিয়াছেন, তখন তাহারা পরম ব্যথিত হইলেন, আ'র 
অনেকে স্ধল্প করিলেনু যে এরূপ গহিত কার্ধ্য কখনই করিতে দিবেন 
না। হধীহারা পঞ্ডিত তাহারা ভাবিতেছেন যে, এ কাজটাই অশাস্ত্রীয়, 
অতএব ভারতীর সহিত শাস্ত্র বিচার করিয়া তাহাকে পরান্ত করিবেন । 
এহাদের হয় কোমল, তীহারা ও স্ত্রীলোকের! ভাবিতেছেন যে, 
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ভারতীর ও নিমাইয়ের পায়ে ধরিয়া এই কার্ধ্য বন্ধ করিবেন। ধাহারা 
গোঁয়ার, তাহারা ভাবিতেছেন ষে, প্রকৃতই যদি ভারতী এই নবীন 
ব্রাহ্মণকুমারের করণে মন্ত্র দিতে যান, তবে মন্ত্র দিবার অগ্রেই ক্ভাহার 
গলদেশ ধরিয়া বহিষ্কত করিয়া দিলেই হইবে । 

এদিকে প্রভু ভারতীর অঙ্গীকার শ্রবণ করিয়৷ অতিশয় প্রফুল্ল হইলেন 
এবং করজোড়ে তাহাকে বলিলেন, “অগ্ধ আমি তোমার কৃপায় সুস্থ 
হইলাম।”৮ ভক্তগণের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, “্মুকুন্দ ! একটু 
কৃষ্মঙ্গল গান কর, আমি শ্রবণ করি। কল্য আমি সংসারবন্ধন হইতে- 
মুক্ত হইব” নিত্যানন্দের পানে চাহিয়া বলিতেভেন, *্্রীপাদ ! তুমি 
তসবজান। বল দেখি বৃন্দাবনে গেলে কৃষ্ণ কি আমায় দেখ। দিবেন ? 
আমি ত তাহাকে পাইব ?৮ নিতাই উত্তর করিতে না পারিয়া, অঝৌর- 
নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর প্রভূর মেসো, বলিতে গেলে এক 
মাত্র তিনিই তাহার পিতৃস্থানীয় অভিভাবক | তাহাকে প্রভু অনেক সময় 
বাপ বলিতেন। শচী তাহার জ্ীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ও বিষুপ্রিয়া তাহার, 
বধূমাতা। তিনি তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছেন যে, নিমাইকে 
বাড়ী ফিরাইয়া আনিবেন। তিনি ভাবিতেছেন, “নিমাইয়ের জননী ও 
তাহার বধূমাতার নিকট যাইয়া বলিতে হইবে যে, তাহাদের সেই 
হৃদয়ের ধন কৌপীন পরিয়া পলায়ন করিয়াছে । কি করিয়া আমি এ সংবাদ 
লইয়া যাইব! তরদপেক্ষা মা গঙ্গা আছেন, তাহাতেই প্রবেশ করিব, 
তাহা হইলে আমার সব ছুঃখ দুর হইবে । যে পারে সে এ সংবাদ 
তাহাদিগকে বন্গুক গিয়া ।” 

প্রভুর আজা পাইয়া মুকুম্দ কৃষ্ণমঙ্গল গাইতে লাগিলেন, আর 
ভীগৌরাঙ্গ অমমি উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ প্রভূকে 
ধরিতে উঠিলেব, আব উপস্থিত সকলে হরি হরি ধ্বনি করিতে 


কাটোয়ায় কীর্ভনের তরঙ্গ ২৭৯ 


লাগিলেন। কাটোয়ার লোক ধাহার! আসিতেছেন, তাহারা এই দলে 
মিশিয়া ও ভক্তিরসে ডুবিয়া যাইতেছেন। হুরিধ্বনি শুনিয়া আরও অনেক 
লোক দৌড়িয়া আসিতেছে। ক্রমে খোল করতাল আসিতে লাগিল 
ও দলে দলে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে লাগিল । খোল, করতাল, হরিনাম 
ও কীর্ততনের ধ্বনিতে কাটোয়া টলমল করিয়া উঠিল। 'সেই শব শুনিয়া 
ভিন্ন গ্রামস্থ লোক আসিতে লাগিল। তাহারা এরূপ অভিনব ও মধুর 
রস কখনও পান করেন নাই । আর নিজে শুনিয়াও তৃপ্তি হইতেছে না, 
তাই নিজ প্রিয়জনকে উহার অংশ দিতে ইচ্ছ। হইতে লাগিল” -তখন 
দৌড়িয়া নিজজনের কাছে গিয়া ডাকিলেন, “ওরে শীঘ্র আয়, দেখে যা।৮ 
তাহার ভাব দেখিয়া শুধু যে নিজ-জন পশ্চাতে দৌড়িল এরূপ নয়, গ্রামের 
অন্ত লোকও দৌড়িল। এইরূপে নানা দিক হইতে লোক আসিতে 
লাগিল। প্রভূ যে কি শক্ত প্রকাশ করিলেন তাহা! অনন্কুভবনীয় । 
কাটোয়া নগর বাহিরের লে|কে পরিপূর্ণ হইল এবং ভক্তির তরঙ্গে লোক 
একেবারে উন্মত্ত হইল । প্রভাতে গদাধর ও নরহরি আসিয়৷ উপস্থিত। 
যথা-_“নবদ্ধীপ হতে গদ্দাধর নরহরি। আসিয়া! মিলিল তারা! বলি হরি 
হবি॥৮ তাহাদিগকে প্রভুর নিজ জন ভাবিয়া, লোকে পথ ছাড়িয়া 
দিল। তাহারা আসিয়া আকুল-ভাবে “হা প্রভু” বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের 
চরণে পড়িলেন। প্রভুর তখন একটু বাহ্জ্ঞান হইল। তিনি 
তাহাদিগকে উঠাইয়। অতি আনন্দের সহিত বলিলেন, “আসিয়াছ? 
বেশ করিয়াছ।” এই কথা শুনিয়া নরহরি ও গদাধরের হৃদয় আরও 
বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন প্রভাত হইয়াছে । একটু পরে শ্রীগোরাঙ্গ 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন । নিত্য।নম্দ। বক্ধেশ্বর, দামোদর প্রস্ততি ভক্তগণ, 
ও আগন্তক অসংখ্য লোক সারা নিশি আনন্দে নৃত্য করিয়া ঘাপন 
করিয়াছেন । কেহ হয়ত বলিতে পারেন ষে, “তাহারা নাচেন কেন ? 
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ইহা কি নাচিবার সময়? শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস লইবেন, আর তাহারা 
নাচিতেছেন ! তাহাদের হৃদয় কি এত কঠিন ?% ইহার উত্তর এই যে, 
ভ্রীগৌরাঙ্গ সকলকে নাচাইলেন, তাই সকলে নাচিলেন। পাঠকগণের 
স্মরণ থাকিতে পারে, শ্রীবাস মৃত পুত্রকে ভিতরের আঙ্গিনায় শোয়াইয়া 
রাখিয়া বহির্যাটিতে নৃত্য করিফছিলেন। ভক্তিতে মন নিবিষ্ট 
হইয়াছে” ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, কেবল এই যে, মনোভূঙ্গ 
ভ্ীভগবানের পাদপপ্রমধু পান করিতেছে । যখন মনোভূঙ্গ সেই পাদ- 
পদ্মমধু পান করেঃ তখন ভক্ত উন্মত্ত হইয়৷ ছুঃখ ভুলিয়া যান, জগতে 
যে ছুঃখ আছে ইহা মনে ধারণা! করিতেও পারেন না, এবং তাহার 
বোধ হয় যেন ভ্রিজগতকে লইয়া সেই ভ্রিজগতের নাথ দিবানিশি 
আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। উপস্থিত যে অসংখ্য লোক আসিতেখেন, 
তাহার ভ্রীভগবানের পাদপন্নমধুর আস্মাদ পৃর্বেষ জানিতেন না ;_-এই 
প্রথমে আম্মা করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া সারানিশি নৃত্য করিলেন। 
এখন প্রভাত হইলে তাহাদের স্মরণ হইল যে, সুখের নিশি পোহাইয়! 
দুঃখের দিন আসিয়াছে । 

কাটোয়য় তখন কি তরঙ্গ উঠিয়াছিল। আমি তাহ] কি বর্ণনা 
করিব? সে ঢেউ অগ্যাপি রহিয়াছে । আমার সেই সোণার-টাদের 
াচর কেশগুলি অস্তাপি কাটোয়ায় আছে। ভক্তগণ তাহা গঞ্গা-তীরে 
প্রোথিত করিয়া, তাহার উপর একটি স্তস্ত করাইয়! দিয়াছেন । পাছে 
স্তাহ্ার সন্তানগণ জীবের প্রতি অত্যাচার করে বলিয়া, প্রভু দ্বারকাতে 
তাহার সন্তান-সন্ততি সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। এ অবতারে সেই 
নিমিজ তিনি সন্তান উৎপার্দন করিলেন না । প্রভু আমার এ জগতে ষে 
ক্জাসিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ছের মধ্যে সেই কেশগুলি আছে । - 

এই. বৃত্যকারী সোণার-পুতুলটি আজ কাঙ্গালের বেশ ধরিয়া 
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রক্ষতঙ্বাসী হইবেন, এই কথ! সকলের মনে উদয় হইল। তখন সকলেই 
ভাবিলেন--“সে কি? তা হবে না,_-তা করিতে দেওয়া হবে না” 
আবার ইহাও মনে হইল, “এই যুবকটিকে সন্ন্যাস করিতে দেওয়া-ন"- 
দেওয়া তাহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এই যুবক আর এই 
সন্ন্যাসী যদি এরপ যুক্তি করে, তবে এই লক্ষ লোকের অনিচ্ছায় তাহারা 
কি করিতে পারে ?” তখন জন কয়েক বিজ্ঞলোক অগ্রসর হইয়া প্রভুকে 
বলিলেন, প্তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও।” প্রভু অমনি তাহাদের দ্রিকে 
সাশ্রনযনে এরূপ কাতর ভাবে চাহিয়া! করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন 
ষে, তাহারা কান্দিয়া আকুল হইলেন ও প্রকৃতই ক্ষমা করিলেন ; আর-- 
অপর লোকদিগকে বলিলেন, “না, আমর! পারিলাম না) তোমরা 
পার ত যাইয়া নিষেধ কর। নিষেধ করিলে তাহার যে ছুঃখের উদয় হয়, 
তাহা সহ করিতে আমরা পারিলাম না। তখন আর একদল 
সাহস বান্ধিয়া গেলেন। প্রভু বলিলেন, “আমি শ্রীকুঞ্চ ভজন করিতে 
বাইতেছি, ইহাতে আমার ছুঃখের সম্ভাবনা কি? বাবা! তোমরা 
কি পাগল হলে? আমি না অভাগ্য ছাড়িয়া ভাগ্য আহরণ করিতে 
যাইতেছি 1” প্রভু এই কথাগুলি এরূপ ভাবে ও এরূপ কণ্ন্ববে 
বলিলেন যে, ধাহারা তাহার মন ফিরাইতে গিয়াছিলেন, স্তীহার। 
ভাবিলেন, “ইনি ত ভাল কথাই বলিতেছেন? ইনি ত সাধুপথই 
অবলম্বন করিতেছেন? ইহাকে নিষেধ না করিয়া, বরং এই পথ 
অবলম্বন করিতে দেওয়াই আমাদের কর্তব্য ।” কাজেই তাহারাও 
নিরম্ত হইয়া বলিতেছেন, “কই, আমরাও ত পারিলাম না । তোমরা আর 
যদ্দি কেহ পার তবে চেষ্টা কর।” তখন গব্বিতা স্ত্রীলোকের কর্তৃপক্ষীয়- 
গণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, «তোমরা! সরিয়৷ যাও, আমরা ছুটো 
কথা বলে দেখি ।৮ হারা বলিলেন, “ও গে বাছা! তোমার না :ম! 
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আছেন? লোকে বলিতেছে, তাই শুনিতেছি ষে, তোমার জননী ও 
ঘরণী আছেন। তুমি যর্দি এ কাজ কর, তবে আমরাই ছু£খে মরিয়া 
যাইব। তখন বাপু, তে|মার মায়ের ও স্ত্রীর কি দশা হইবে, একবার 
ভাবিয়! দেখ দেখি?” প্রভু তাহাদিগকে বলিলেন, “মা! তোমরাই 
আমার জননী, আমার প্রতি তোমরা একটু দয় কর। আমার হৃদয় 
শ্রীরুষ্ণের নিমিত্ত জলম্ত আগুনে দিবানিশি দগ্ধ হইতেছে । আমার 
জননীকে আমি ইচ্ছায় কি ফেলিয়া আসিয়াছি? আমি তিষ্ঠাইতে না 
পারিয়া আমার হৃদয়ের জালা নিবাইতে বৃন্দাবনে যাইতেছি।” ইহা 
বলিয়া! প্রভু উঠিয়া দাড়াইলেন এবং করজোড়ে তাহাদিগকে বলিতেছেন, 
“মা! আমি তোমাদের সন্তপ্ত পুত্রখ আমাকে তোমরা আশীর্বাদ কর, 
যেন আমি ত্রজে কৃষ্ণ পাই 1” প্রভু যখন করুণ স্বরে ও করুণ 
নয়নে চাহিয়া এই কথা বলিলেন, তাহারা তখন বুঝিলেন ষে, 
নিমাইকে নিবৃত্ত করা তাহাদের কর্ম নয়। এইরূপে দলে দলে 
লোক হাসিতে হাসিতে মায়ারজ্ভু লইয়া প্রভুকে বন্ধন করিতে 
যাইতেছেন, আর প্রভু নানা কথা বলিয়া সকলকেই কান্দাইয়া নিরস্ত 
করিতেছেন । 

£ হঠাৎ এ কথা মনে হইতে পারে যে, “উপস্থিত অসংখ্য লে।কে একটি 
যুবককে নিষেধ করিতে পারিল না, একথ! কিরূপে বিশ্বাম করি ?” 
কিন্ত একটু স্থির হইয়া শুনুন তাহা হইলে সব বুঝিতে পারিবেন। 
পূর্বে যখন ছুূ্ব্বলা যুবতী পতির চিতারোহণ করিতে যাইতেন, তখন কি 
লোকে তাহাকে নিষেধ করিতে পারিত না? তাহার পিতা-মাতা 
শবপ্তর শাগুড়ী, আত্মীয় স্বজন, পুরোহিত্ত-_সকলেই তাহাকে প্রাণপণে 
নিবৃন্ত করিবার চেষ্টা করিতেন । তাহার সন্তান থাকিলে তাহাকে সেই; 
সতীর কোলে বসাইয়া দিতেন, আর সে মাতার গলা! ধরিয়। কীদ্দিত ) 
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উপস্থিত সহত্র সহম্র লোকে তাহাকে নিষেধ করিতেন, নানা প্রকার ভয় 
দেখাইতেন। কিস্তু একটি শিশু অপেক্ষাও যে ছূর্ধবলা, সেই রমণী 
উপস্থিত সকলকে করায়ত্ত করিতেন ও তাহারাই আবার তাহার আজ্ঞা 
পালন করিতেন,_তীাহাকে চিতায় বসাইয়া অগ্নি প্রদান করিতেন। 
মন্ুষ্ের বাহুবল কতটুকু ? নিমাইয়ের বল তাহা অপেক্ষা অনেক 
অধিক । 

তবে শ্রীনিমাই সন্ন্যাস করিবেন বলিয়া, লোকে এত অধীর কেন 
হইতেছে, সে সম্বদ্ধেও ছুই একটি কথা বলিতেচি । কোন একটি 
স্ত্রীলোক মরিতেছে দেখিয়। ভিন্ন লোকে বিগলিত হয় না । কিন্তু 
সেই স্ত্রীলোক যদ্দি সতী হইতে যায়, তবে সেই ভিন্ন ল্োকেও কাদিয়া 
আকুল হয়”_কেন ? যাহারা সতীদাহ শ্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাহাদের 
মুখে শুনিয়াছি যে, যে স্থানে এই ঘটনা হয়, তাহার চতুষ্পার্শের লোক 
হাহাকার করিয়া রোদন করিতে থাকে । তথন তাহাদের ওদাস্য 
উদয় হয় ও ভগবানের চরণের দিকে মন ধাবিত হয়। কেহ কেহ 
বা সতীদাহ দর্শন করিয়া সন্গ্যাপী, কেহ বা কিয়ংকালের নিমিত্ব 
পাগলও হইয়া যায় । এমন কি যে স্থানে এই ঘটনা হয়, তাহার 
চতুষ্পার্শস্থ লোক পবিভ্র হইয়া যায় | ইহার কারণ এই ষে, ধর্মের নিমিত্ত 
যে ত্যাগ, উহা! দর্শনে লোকের মন স্বাভাবতঃ ভ্্বীভূত হয়। শ্রীভগবান্‌ 
যে আছেন, আর শ্রীভগবস্তজন যে জীবের সর্বপ্রধান কার্য্য, ইহা! অপেক্ষা 
তাহার বড় প্রমাণ আর হইতে পারে না। এরূপ, যদি কেহ সংসারের 
সুখ ত্যাগ করিয়া কৌপীন পরিধান ও হস্তে দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করিয়া 
বৃক্ষতলবাসী হন, তাহা দর্শন করিলেও লোকের মন স্বাভাবতঃ ভ্রবীভূত 
হয়। তবে ষদ্দি সন্ধ্যাস গ্রহণ দেখিয়া কাহারও মন বিগলিত ন হয়, 
তবে বুবিতে হইবে যে, সে সন্ন্যাসী; হয় ভণ্ড, না হয় কাঙ্গাল অর্থাৎ 


২৮৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তাহার এমন ধন জন কি সম্পত্তি নাই যাহা! তাহার ত্যাগ করিতে হইবে, 
তখন তাহার সন্ন্যাসের নিমিত্ত লোকে তত বিগলিত হয় না । 

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীগৌরাক্ষ সন্ধ্যাস করিবেন, ইহা যদি 
তাহার মনে ছিল, তবে তাহার জননী পরলোকগত হইবার পর সন্ন্যাস 
করিলে, এবং আদপে বিবাহ না করিলে ভাল হইত। কিন্তু তাহা. 
হইলে তাহার সন্্যাসে এত কারুণ্য রসের উদয় হইত না। এখন 
গ্রীগৌরাঙ্গের সন্্যাসের কথা স্মরণ করুন। তখন তাহার শোকাকুলা 
জননীর বয়স ৬৭ বৎসর ও তিনি তাহার একমাত্র সন্তান। আর তাহার 
ঘরণীর বয়স ১৪ বৎসর । নিমাইয়ের সম্পত্তির অবধি নাই। বয়স ২৪). 
রূপের তুলন। নাই, আবার প্রেমে তাহার কমল-নয়ন দরিয়া অনবরত 
ধারা পড়িতেছে। এই বস্ত ছিন্ন-কাখা গায়ে দিয়া, সমস্ত পরিত্যাগ 
করিয়া, পথের কাঙ্গাল হইতেছেন। ইহা দেখিয়া যদি কাটোয়ার 
লোকের হৃদয় বিগলিত হইয়! থাকে; তবে তাহাদের অপরাধ কি? শুধু 
তাহ। নয়। শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমূতি দর্শনে লোকের চিরদিনের সঞ্চিত পাপ 
ক্ষয়। হৃদয় নির্মল ও তাহাতে প্রেম-ভক্তির উদয় হয়। তাহার মুখে 
হরিধ্বনি শ্ামের মুখের মুরলীর স্ঠায় উত্মাদকারী । তাহার নৃত্য দর্শনে 
সমস্ত অঙ্গ বিবশীকৃত হয় । কাটোয়ার লোকে তাহাকে দর্শন, 
করিতেছেন, তাহার মুখে হুবিধ্বনি গুনিতেছেন, আর সেই সুবর্ণ পুক্তলী 
তাহাদের সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। আবার যদি এই সমুদয় ত্যাগ 
করিয়া কাঙ্গাল হইতেছেন বলিয়া শ্রীনিমাই একটু ছঃখ প্রকাশ করিতেন, 
তাহা হইলে হয়ত লোকের ছুঃখের কিছু লাঘব হইত | কিন্তু তাহ। নয়, 
সপ্স্যাসী হইবেন বলিয়া যেন নিমাইয়ের আনন্দ ধরিতেছেনা। তাই 
গঞ্বিতা রমণীগণ ভ্রীগৌরাঙজকে যাইয়া বলিতেছেন, “বাপু হে! তুমি 
ছুঃখে কাতর না হুইয়া আনন্দে ন/চিতেছ কেন? উহা তো আর দেখা: 
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যায়না। তোমার আনন্দ দেখিয়া আমাদের হৃদয় আরো বিদীর্ণ 
হইতেছে । 

তখন সে স্থল ক্রন্দনময় হইল। যিনি তখনই আসিয়াছেন, তিনি 
লোকের ভীড়ে অগ্রবর্তী হইতে না পারিয়া, অগ্রের লোককে জিজ্ঞাস 
করিতেছেন, ব্যাপারটা কি ?” সে কথায় কে উত্তর দিবে? উত্তর 
দিতে কাহারও ক্ষমতা কি ইচ্ছা হইতেছে না। তাহার বার বার 
আকিঞ্চনে হয়তো কেহ বলিবেন, “ব্যাপার কি, অগ্রবস্তা হইয়া দেখ। 
শুন নাই যে, উনি সন্ন্যাসী হইতেছেন 1” আগন্তক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “উনি! উনি কে 1” ইহাতে অপর ব্যক্তি উত্তর দ্বিলেন।--উনি 
কে, জান না? উনি নিমাইপগ্ডিত, বৃদ্ধা-জননী ও যুবতী-স্ত্রীকে ফ'কি 
দিয়া আজ সন্ন্যাসী হইতেছেন।” তখন আগন্তক ব্যক্তি ভাবিতেছেন। 
_“নিমাইপগ্ডিত ত ইহার আপনার কেহ নহেন, তবে তার জন্ত 
ইনি এরূপ শোকাকুল কেন হইতেছেন? শুধু তাহাও নহে সকলেই 
দেখি কান্দিয়া কান্দিয়া পাগল হইতেছে 1” তিনি আবার জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন, “নিমাইপপ্ডিত সন্ন্যাসী হইতেছেন তাহাতে তোমার কি 1” 
এ কথার উত্তর দিবার কিছু নাই। তাই তিনি একটু ভাবিয়া 
বলিতেছেন, “তুমি জান না তাই বলিতেছ, তাহার মায়ের আর কেহ 
নাই। তাহার মায়ের কি উপায় হইবে?” আগন্তক তবু বুঝিতে না 
পারিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাল, তাহার মা কান্দুন। কিন্তু তুমি 
কান্দ কেন?” অপর ব্যক্তির তখন কথা কাটাকাটি করিতে ভাল 
লাগিতেছে না, তাই বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “এখানে দীড়ার়ে ফুটানী না 
করে একটু আগে যেয়ে দেখ, তুমিও আমার মত কান্দবে।” 


মগ্তদশ অধ্যায় 


“অল্প বয়সে নিমাই রে, ও তোর কে মুড়ালে মাথা ।” 

এই অবস্থা। যদি লোকের শেক একটু শিথিল হয়, তবে নিমাইয়ের 
কাণ্ড দেখিয়। আবার শতগুণ উথলিয়া উঠিতেছে। নিমাই কখন 
আনন্দে দুই বানু তুলিয়া নানা ভঙ্গিতে নৃত্য করিতেছেন, ষেন তাহার 
আনন্দ ধরিতেছে না। কখন বা বৃদ্দাবনের দিকে চাহিয়া, “আমি 
এলাম, আমি এলাম৮ বলিয়া (যেন কাহারও কথার উত্তরে তিনি 
বলিতেছেন ) সেইদিকে যাইবার চেষ্টা করিতেছেন আর ভক্তগণ 
তাহাকে ধরিয়া রাখিতেছেন। নিমাই অমনি চেতনা লাভ করিয়া 
ভারতীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “আর কত বিলম্ব ?% তখন সেখানে 
ক্র্দনের 'রোল উঠিল! কেহ সেখানে বসিয়া কান্দিতেছেন,। কেহ বা 
সেখানে থাকিতে না পারিয়া দুরে যাইয়া কান্দিতেছেন। কেহ 
উচ্চৈঃম্বরে কেহ বা নীরবে রোদন করিতেছেন । কেহ কেহ এত অধীর 
হইয়াছেন যে, কান্দিতে পারিতেছেন না,_৫ুক চাপড়াইতেছেন, কি 
ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছেন । কেহ “কি হলো” “কি হলো” বলিয়া 
অন্তের নিকট সান্তবন| পাইবার চেষ্টা করিতেছেন) কিন্তু কেহই তাহা 
দিতে পারিতেছেন না। কেহ কোন মাননীয় লোকের চরণ ধরিয়া 
বলিতেছেন, তুমি যাইয়! মানা কর,_-কখনও সন্ন্যাসী হইতে দিও ন1। 
তুমি অবশ্ঠ পারিবে।*৮ কোন রমণী প্রায় উন্মাদিনী অবস্থায় লোকের 
ভীড় ঠেলিয়া। এলোখেলো৷ কেশে ও বেশে নিমাইয়ের সম্মুখে ছিন্নমূল 
তর স্তায় পড়িয়া বলিতেছেন, “বাপ, তুমি সন্ন্যাসী হইও না।” অন্ত 
বমনী জনা-জনার উপাসনা! করিয়! বলিয়া বেড়াইতেছে। «ওরে। তোরা 


নিমাই ও চন্দ্রশেখর ২৮৭ 


প্ঁড়ায়ে কি দেখছিস? শীঘ্র উহার জননীকে সংবাদ দে। তিনি লোক 
পাঠাইয়া বাস্ধিয়া বাড়ী লইয়া ষ'উন।” আবার কেহ বাহাজ্ঞান 
হারায়েছেন, কেহ বা অচেতন হয়ে মাটিতে পড়িয়া আছেন, কেহ 
একবারে উন্মাদ হয়েছেন, কেহ ব! প্রলাপ বকিতেছেন। আবার কেহ 
ভাবিতেছেন, তিনিই শচী, ও “নিমাই কোলে আয়” বলিয়। তাহাকে 
কোলে করিতে যাইতেছেন । কেহ ভংবিতেছেন, তিনি বিষুপ্রিয়া আর 
সেই ভাবে তিনি শিরে করাঘাত করিতেছেন । আবাব কেহ অধিরূট- 
ভাব প্রাপ্ত হইয়া-_তিনিই নিমাই, মনে এই ভাব উদয় হওয়।তে-_ 
নিমাইয়ের মত নৃত্য করিতেছেন। 

ইহার মধ্যে আবার বহুতর লোক থোল করতাল সহ আসিয়! 
দলবদ্ধ হইয়া এখানে ওথানে মহা কলরব করিয়া “হরি হরয়ে নমো” 
গাহিতেছেন, আর হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতেছেন। এই সকল 
দেখিয়া শুনিয়া ভক্তগণ ভাবিতেছেন, প্রভুর সন্ন্যাস না হইতেই এই, 
হইলে না জানি কি হইবে ! 

এদিকে শ্রীগৌর।ঙ্গ প্রভাতে গম্ভীর স্বরে চন্দ্রশেখর আচার্ধ্যকে 
বলিলেন, “বাপ ! এ কার্য্যের যে নিয়ম আছে তাহা তুমি সমুদ্বয় কর। 
অমি তোমাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলাম ।” এই -.আজ্ঞা পাইয়া 
চন্দ্রশেখরের মনে কি ভাবের উদয় হইল তাহা অনুভব করা যাইতে 
“পারে । তিনি প্রভুর পিতৃস্থানীয়। শচীর বিশ্বাস, তাহার খ্যাপা ছেলে 
অনেকটা অন্যের পরামর্শে খ্যাপাম করে। নিমাই তাহাদের আপনার 
কেহ হইলে তাহার। খ্যাপাইত না1। চন্দ্রশেখর নিমাইয়ের নিজজন । 
তিনি অবশ্ত তাহার খ্যাপামতে উৎসাহ দিবেন না। ইহা! ভাবিয়া শচী 
চন্দ্রশেখরকে তাহার পুক্র ফিরাইয়া আনিতে পাঠাইয়াছেন। সেই 
চন্দ্রশেখরকে প্রভু বলিতেছেন, “তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া আমার 

ই 
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সন্ন্যাসের সহায়তা কর” চন্দ্রশেখর ভাবিতেছেন, “প্রভুর যেরূপ 
গতিক, যদি আমি না থ|কিয়া শচীদেবী এখানে থাকিতেন, তাহা হইলে 
হয়ত তাহাকেই সন্ন্যাসের সমস্ত উদ্যোগ করিতে বলিতেন। এ 
আদেশটি আমাকে না করিয়া প্রভু যদ্দি অন্তকে করিতেন তাহ! হইলে 
ভাল হইত। আমি শচীদেবীকে ও বধূমাতাকে যাইয়। কি বলিব? 
ইহাই ত বলিতে হইবে ষে, আমি আপন হাতে তাহাদের ছুল্ল ভ-ধনকে 
বাড়ী না আনিয়া জলে ভাসাইয়! দিয়া আসিয়াছি! প্রভু! তুমি 
চিরদিন বড় নির্দয় আমি এই কাধ্য করি, আর তুমি আনন্দে নৃত্য 
কর? যাহ! হউক, আমি আর নদীয়ায় যাইব না, গঙ্গায় প্রবেশ করিব ।” 

চন্দ্রশেখর মনে যাহাই ভাবুন, মুখে দবিরুক্তি করিতে সাহস হইল না। 
কেবল, “যে আজ্ঞা” বলিয়৷ কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তবে তাহার বড় 
কিছু করিতে হইল না। সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য যে সমুদয় দ্রব্য প্রয়োজন, 
লোকে শুনিবামাত্র। তাহা আপনারাই আনিতে লাগিল। যখন সতীদ্দাহ 
হয়, তখন শত শত লোকে কান্দিতে কান্দিতে কাষ্ঠ আহরণ করে। 
তেমনি কাদ্দিতে কান্দিতে লোকে দি, মিষ্টান্ন, বস্ত্র ফুল, চন্দন প্রভৃতি 
ভারে ভারে আনিয়া আয়োজনের স্থান পুবিয়া ফেলিল। চন্তদ্রশেখর 
ল্লান করিয়া আসিয়া কৃষ্ণপুজ! করিতে বসিলেন। 

এমন সময় নাপিত আসিল । নাপিত কেন আসিলেন, তাহ শ্রীভগবান্‌ 
জানেন। তাহার আসিবার ইচ্ছা মাত্র ছিল না। কাটোয়ার নাপিত- 
দ্বিগের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা পদস্থ, তাই তাহাকে ডাকা হইল, আর 
তিনি আসিলেন। নাপিত আসিবার সময় সকলে পথ ছাড়িয়া দিল, 
কারণ তিনি সন্গ্যাসের একজন প্রধান সহায়। নাপিত স্বচ্ছন্দ মনে 
'আসিলেন, আর সেইরূপে নিশ্চন্তভাবে প্রভুর আগে দীড়।ইয়া জিজ্ঞাসা 
স্করিলেন)*কি আজ্ঞা ঠাকুর ?” প্রভু কি কহিলেন তাহা প্রাচীন পছ্গে 


নাপিতের আগমন ২৮৯ 


এইরূপে বধিত আছে--থা--“খালাস করহে নাপিত বৃন্দাবন যাই। 
তোরে কৃপা করিবেন কষ দয়াময় ॥৮ 

তখন ন:পিত বুঝিতে পারিলেন ব্যাপার কি? তাই তিনি 
বলিলেন--“ঠাকুর! এই কাটোয়ায় নাপিত ঢের আছে, যাহাকে পাৰ 
ডাক, আম! হতে তোমার ও কাজ হবে না।” তখন প্রভু বলিলেন, 
“হরিদাস! তুমি উপবেশন কর। আমার প্রাণনাথ শ্রীকুষ্ণকে অন্বেষণ 
করিতে আমি বৃন্দাবনে যাইব। আমার এই কেশগুলি আমাকে বন্ধন 
করিয়া রাখিয়াছে। আমি সেই বন্ধনদশায় বড় দুঃখ পাইতেছি, তুমি 
আমাকে খালাস কর, শ্রীকুষ্চ তোমাকে কুপা করিবেন” নাপিত 
বলিতেছেন, “ঠাকুর, তুমি ত বল্লে তোমাকে থলাস করিয়া দিতে । 
আর আমি তার উত্তর করিলাম যে ঢের নাপিত আছে, তাহাদের 
কাহাকেও ডেকে নিয়ে এসো, আমা হইতে ইহা হবে না।» 

প্রভু বলিলেন, “ন|পিত, তুমি আমাকে খালাস করিয়া দাও, তোমার 
সৌভাগ্য হইবে, বংশ বাড়িবে ও তুমি সর্ব প্রকারে সুখী হইবে। 
অস্তিমে তুমি বৈকুণ্ঠে বাস করিতে পারিবে 1৮ 

নাপিত বলিলেন, “আমি সৌভাগ্য চাহি না, যাহ! আছে তাহাও 
যাউক। আমার কুষ্ঠ হউক, আমার অঙ্গ গলিয়া খসিয়া তাহাতে পোকা 
পড়ক। আর ঠাকুর তুমি বৈকুষ্ঠের লোভ দেখাইতেছ ? আমার 
সঙ্গে আমার নিজজন ঘোর নরকে যাউক, তবু ঠাকুর আমা হতে তে।মার 
ওকাঁজ হবে নী1% যথা, «“চৈতন্যমঙগলে”__ 


মোর ভাগ্যনাশ প্রভু বাউক সর্বধায়। কেমনে বা হাত দিষ তোমার মাথায় ॥ 
যদি মোর কুষ্ঠ হয় গলি যায় অঙ্গ। বংশ মোর নরকে যা'ক গুনহ গৌরাঙ্গ ॥% 


এই গ্রন্থের অনেক স্থান চৈতন্তমঙ্গল হইতে উদ্ধত আছে, তাহা ছাপ। পুস্তকে নাই। 
নাঁপিতের সহিত প্রভুর যে কথাবার্থ। তাহা ছাপার চৈতন্তমজলে সমুদায় নাই 1 কাকড়া 
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শ্রীভগবান, জননী, ঘরণী ও ভক্তগণের নিকট বিদ্বার হইয়া, ভারতীকে 
বাধা করিয়! শেষে ক্ষুত্র নাপিতের নিকট পরাস্ত হইব! বসিয়া থাকিলেন। 
একটু পরে প্র মুখ তুলিয়া বলিলেন, “হরিদাস! আমার কেশ মুগুনে 
তোমার আপত্তি কি? কি অপরাধে তুমি আমাকে এরূপ ছুঃথ 
দিতেহ ৭” নাপিতও এঁরপ মুখ তুলিয়া বলিলেন, “তুমিও কি ত্রিজগতে 
আর নাপিত পাইলে না? আমিই বা তোমার চরণে কি অপরাধ 
করিয়াছি যে, এত নাপিত থাকিতে তুমি আমাকে এ কাজ করিতে 
বলিতেছ 1? ঠাকুর! যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে তুমি সন্ন্যাসী 
না হইয়া ছাড়িবে না। তুমি এক কাজ কর। ইচ্ছা হয় তুমি সন্যাস 
কর, কিন্তু মাথা ক্ষৌরী করিও না 1” যধা__ 

“ষে কর সে কর তুমি না কর যুণ্ডন।” 

প্রভু একটু হাসিয়া বলিলেন, “হরিদ।স ! যুগ্ডন না করিলে হয় না। 
ষুণ্ডন করা সন্ন্যাসের নিয়ম । নাপিত বলিলেন, “তবে আর তোমার 
সন্্টা করা হইল না, আমি ত পারিবই না, আর কোন নাপিত ষে 
পারিবে তাহাও বোধ হয় না। আমি বড় কঠিন, তবু পারিতেছি নাঃ 
'অন্যে কেন পারিবে? ঠাকুর, তোমাকে মনের কথা বলি। অনেকের 
মন্তক মুণ্ডন করিয়াছি, কিন্তু তোমার যেমন সুন্দর কেশ, এমন কেশ 
আমার বাবার কালেও দেখি নাই। এই সুন্দর কেশে আমি ক্ষুর দিতে 
পপারিব না। কারণ ক্ষোর করিতে গিয়া হাত কাপিবে, তোমার মাথ। 


€ছোসেদপুর নিবাসী ্প্রাণবঙ্গত চক্রবত্তী একজন প্রধান চেতন্তমঙ্গল-গীতগায়ক। 
' স্ঠাহাদের ঘরে প্রথষে লোগনের পদ সুরে গাধা হয়। তাহার! পুরুষ-পুরুষানুক্রমে এই 
ইচতন্তমঙগল গীত গাইরা আমিতেছেন | তাহারা বলেন, তাহাদের ঘরে লোচনের 
হুত্তলিখিত চৈতন্তষঙ্গল আছে। উহার এক খণ্ড নকল আমাকে দিয়াছেন ও উহা 
বব করি! যুজ্িত.কর। হুইন়্াছে । উহ! হইতেই উপরের কবেকহত্র লওয়! হুইল । 


মাপিতের পরাজয় ২৯৯ 


কাটিয়া ফেলিব, শেষে আমার সর্বনাশ হইবে।”৮ তখন প্রভু অতি 
ককরুণম্বরে মিনতি করিয়া বলিতেছেন, “হরিদাস ! বিলম্বে আমার হয় 
বিদ্বরিয়৷ গেল। তুমি কুঞ্ণ-তক্ত, আমি তোমার সেই ঠাকুরের অন্বেষণে 
যাইতেছি। আমাকে খালাস করিয়া দ্বাও। হরিদাস! আমি 
তোমাকে মিনতি করিতেছি ।” নাপিত এক তৃষ্টে নিমাইয়ের মুখ 
দেখিতেছেন । একটু দেখিয়া বলিতেছেন, “বুঝেছি ! তাই বল, আমি 
ভাবিতেছিলাম তোমার নিমিত্ত এমন করিয়া প্রাণ কান্দে কেন? তুমি 
সেই সকলের নাথ সকলের কর্তা শ্রীকৃষ্ণ । আমি মুর্থ বলিয়া তুমি 
আমাকে ফাকি দ্িতেছ। ঠাকুর, আমি অতি হীন, অতি নীচ জাতি, 
তুমি আম!কে বধ করিতে এবার ধরাধামে আসিয়াছ ? ঠাকুর! জল 
একজনকে ডাক ।” প্রছু দ্বেখিলেন বড় বিপদ; তখন কতক মিনত্তিঃ 
কতক আজ্ঞার ভাবে বলিলেন, “হরিদাস ! তুমি আমার বন্ধন মোচন 
করিয়া দাও, সন্স্য।সের শুভক্ষণ আসিতেছে, আর বিলম্ব করিতে পাবি 
ন|। আমাকে বন্ধন দশায় রাখিয়। যে ছংখ দিতেছ, তাহ। মনে কর। 
আমি তোমাকে মিনতি করিতেছি ।” 

নাপিত অনেকক্ষণ প্রভুর সহিত বাকৃ-যুদ্ধ কবিয়াছেন। এই কথা- 
বার্তা সকলে চুপ করিয়া শুনিলেন। সকলে নিবিষ্ট হইয়া অবুব-ভক্তে ও 
চক্রী-ভগবানের যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। নাপিতের প্রথম জয় দেখিয়া 
সকলে তাহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন । শেষে প্রীভগবান্‌ না 
পারিয়া, প্রডৃত্বের সহায় লইয়া, নাপিতকে আজ্ঞ! করিলেন। তখন 
নাপিত নাচার হইয়া পরাজয় স্বীকার করিলেন। নাপিত প্রডুকে 
বলিতে ছেন, “যদি তে।মার আজ্ঞা পালন করি, তবে আমার হায় ফাটিয়া! 
যাইবে । আবার তুমি ভগবান, তোমার আজ্ঞা পালন না করিলে 
সর্বনাশ | ঠাকুর তুমি আর একটু বিবেচনা কর। আমার যে কাজ 


২৯২ জীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তাহাতে পায়ের নখ ফেলিতে হয়। আমার এই হাত তোমার মাথায় 
দিব আবার সেই হাত কাহার পায়ে দিব? আর ইহাতে আমার ও 
তাহার সর্বনাশ করিব। ঠাকুর, আমি তোমার নাপিত, ত্রিজগতের 
মধ্যে ধন্য, আবার কাহার নাপিতের কার্য করিব?” প্রভু তখন 
রলিলেন, “হরিদাস! তুমি তোমার ব্যবসা ত্যাগ করিয়া মধুমোদকের 
ব্যবসা অবলম্বন কর। তুমি আমাকে কুপা করিয়৷ খাল।স করিয়া দেও, 
কষ তে।মাকে কৃপা করিবেন 1৮ * 

তখন নাপিত অধোবদনে অঝোর নয়নে কান্দিতে লাগিলেন । 
নাপিত যখন পরাস্ত হইলেন, তখন সকলের আশা ফুরাইল। নাপিত 
ষে প্রতুর মুগ্ডুনে আপত্তি করিতেছেন, তাহাতে লোকের কে।ন আশার 
সঞ্চার হওয়! অন্তায় ; যেহেতু যে বন্ত শচী বিষুপ্রিয়/র সম্মতি লইয়াছেন, 
তিনি কি আর নাপিতের মত করিতে পারিবেন না? কিন্তু জীবের 


*প্রতু কহে নিজগুণে দেছত সন্গাস। “হইও ন। সন্ধ্যাসী নমাই মুড়াইও ন1 কেশ ॥” 
কাঞ্চন নগরের লোক সব মানা করে। “নন্নাদ না কর বাছ। ফিরে যাহ ঘরে ॥ 
পঞ্চাশের উর্ঘ হলে রাগের নিবৃত্তি। তবে ত সন্ন্যাস দিতে হয়ত উচিত ॥" 

এই বোল গুনিয়। প্রড়ু বলে এই বাণী। “তোমার সাক্ষাতে গুক কি বলিতে জানি ॥ 
পঞ্চাশ হইতে বদি হয় ত মরপ। তবে আর সাধু সঙ্গ হইবে কখন ॥” 

এ বোল শুনিয়া কহে ভারতী গোসাঞ্রি। “সন্ন্যাস দিব রে তোরে শুন রে নিমাই ॥” 
এ কথ গুনিয়! প্রভু আনন্দে উল্লাস। নাপিত ডাকাইল তবে মুরাইতে কেশ। 
নাপিত বলয়ে “প্রভূ করি নিবেদন । এরূপ মনুষ্য নাই এ তিন ভুবন ॥ 


তথ শিরে হাত দিয়! ছৌব কার পার়। যেবঙ সে বলপ্রভৃকাপেমোরগায়॥ 
কার পায়ে হাত দিয়! কামাইব নিতি। অধম নাপিত জাতি মোয় এই রীতি ৪” 
এ বোল গুনিয়! কছে বিখ্বস্তর রাহ। “না করিও নিজ বৃত্তি” ঠাকুর কহয় ॥ 
কৃফের গ্রসাদে জন্ম গৌয়াইবে হুখে। অনস্ত কালেতে গ্রমন হইবে বিফুলোকে ৪ 
কাঁঞ্চননগয়ের লোক কাতর হাদর। হাকুঘোব জোড়হা.ত ভারতীরে কয়।। 


ভারতীকে নিরস্তভ করিবার চেষ্টা ২৯৩ 


ধর্মই এই | যিনি নাস্তিক, কিছুই মানেন না তিনিও বিপদ্দকালে শাস্তি 
সবন্তযয়ন। কি নীচ লোকের দ্ব।রা দেবক্রিয়া করিয়া থাকেন। যথন 
নাপিত মুগডন করিতে স্বীকার করিল; তখন সকলে বুক্লেন সর্ববনাশের 
সময় উপস্থিত। নিমাই সংসারের বাহির হইলেন। নিমাই গেলেন 
আর রাখিবার উপায় নাই। ভারতী কর্ণে মন্ত্র দিলেই হয়! কেবল 
সেই এক কার্ধ্য বাকী। এখন ভারতী যদি মন্ত্র না দেন, তবেই নিমাইকে 
ঘরে বাখিলে রাখ! যাইতে পারে। অতএব ভারতীকে মন্ত্র দিতে 
দ্েওয়। হইবে না। ইহাই সাব্যস্ত করিয়া সকলে ভারতীকে ঘিরিয়া 
ফেলিলেন । 

বিজ্ঞলোকে বলিতে লাগিলেন, “ভারতী ঠাকুর, তুমি এরূপ বালককে 
সন্ন্যাস দিয়া অশাস্ত্রীয় কাজ করিও না। পঞ্চাশের পুর্বে কাহাকে 
সন্ন্যাস দিতে নাই। তুমি এরূপ অশাস্ত্রীয় কার্ধ্য করিয়৷ কেবল 
ন।রীবধের ভাগী হইবে । কারণ ইহার বৃদ্ধা জননী আছেন, নব-যুবতী 
'ঘরণী আছেন, তাহার আবার সন্তান সম্ভতি হয় নাই।” ভারতী 
বলিলেন, “শাস্ত্রের তাৎপর্য যে পঞ্চাশের পৃর্ব্বে রাগের নিবৃতি হয় না 
বলিয়া! সন্গ্যাস দিতে নাই | কিন্তু এ নন্তটী মনুষ্য নয় তাহা আপনার। 
সকলে দেখিতেছেন। তাহার পরে ইনি ইহার জননী ও ঘরণীর সম্মতি 
লইয়া সন্ন্যাস করিতেছেন ।” বিজ্ঞগণ ভারতীর এইরূপ উত্তরে একটু 
বিরক্ত হইয়! বলিলেন) “গোসাঞ্জি, তুমি দেখিতেহ না যে, অসংখ্য লোক 
দুঃখে ও শোকে অধীর হইয়াছে? তুমি একটু কুপা করিলেই লোকের 
এই হুঃখ অপনীত হয়|” 

ভারতী মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, তাহার উপর অত্যাচার 
হইতেছে, যেহেতু তিনি নিরপরাধ । তবে লোকের নিকট তাহা প্রমাণ 
করিবার নিমিত্ত তীহার প্রবৃত্তি হইতেছে না। ভারতী একটু বিজ্জপ 


২৯৪ প্রীঅমরিয়নিমাই-চরিত 


ভাবে বিজ্ঞজনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আমি সন্গ্যাসী, আমার ত দয়া 
মায়া না থাকিবার কথা । এই বন্তটি, ইনি বালক, এখন ইহার হায় 
নবনীতের ন্যায় কোমল আছে। ইহার নিমিত্ত তোমরা শোকাকুল 
আছ। আমাকে উপ|সনা না করিয়া কেন উহাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া 
নিবৃত্ত কর না 1” বিজ্ঞজন বিরক্ত হইয়া! বলিলেন, “ঠাকুর! এ তোমার 
অন্ত।য় কথা । ইহার কি এখন জ্ঞ/ন আছে? ইনি প্রেমে উন্মত্ত, হয়ত 
আমাদের কথা ইহার কর্ণে প্রবেশ করিবে না। তোমার ত সহজ. 
জ্ঞান আছে? তুমি কেন এরূপ গহিত কাজ কর ? 

তখন বলবান যুবকগণ আর সহ করিতে না পারিয়া, বিজ্ঞজনদ্দিগকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, “আপনার! একটু সরিয়া৷ যাউন। সকন্ক্যাসী বড় 
কঠিন। এ অনুনয় বিনয়ের কাজ নয়। যেমন রোগ তেমনি ওঁষধ 
আমরা দিতেছি । এই বলিয়া যুবকগণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া, সঙ্গ্যাসী যে, 
স্ত্রীলোকের ন্যায় অবধ্য ইহা! ভুলিয়া, যণ্ঠী হস্তে করিয়া ভারতীকে ঘিবিয়া 
ফেলিল এবং সকলে তজ্জন গজ্জন আরম্ভ করিল, গালি দিতে লাগিল। 
শেষে মাবিতে উদ্যত হইল । কেহ বা ইহাও বলিতে লাগিল যে, “সন্গ্যাসী 
ঠাকুর বড় একটি শীকার পাইয়াছেন, আর লোভ সম্বরণ করিতে 
পাবিতেছেন না|” কেহ বলিল; “তে।কে বধ করিলে পাপ নাই। তুই 
সঙ্ত্যাসী নয়, তুই হিংস্র পশু |” কেহ বলিল; “আর বিলম্ব কি? তজ্জন 
গঞ্জনের কাজ নহে। দেখিতেছ .না, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে? 
চতুর সন্ন্যাসী ভাবিতেছে যে, এ কেবল ভয় দেখান হইতেছে । সকলে 
উহাকে ধর, ধরিয়া স্কন্ধে করিয়। লইয়৷ চল, তাহার পবে নৌকায় উঠাইয়া 
গঙ্জার ওপারে লইয়া ফেলিয়! দিয়া এস।৮ 

ভারতী তখন উঠিয়া! ঈীড়াইয়! বলিলেন, «তোমরা আমাকে যদি বধ 
করিতে পার; তষে বন্ধুর কার্য করিবে। এই কে বন্তটি দেখিতেছ, ইনি: 


ত্রিভৃবনে হাহাকার ২৯৫ 


য় পূর্ণব্রক্ম সনাতন। ইহাকে আমি রোধ করিতে পারিলাম না। 
ব্রিজগতে কেহ পারিবেও না। তাহা! যদি পাবিত, তবে এই যে ওর পিতৃ 
স্থানীয় ওঁর মেশে! সম্পর্কীয় আচাধ্য রত্ব বসিয়া আছেন, উনি কি 
পারিতেন না? তবে আমি বাধ্য হইয়া গোলকের অধিকারীকে কৌপীন 
পরাইয়া কাঙ্গালের বেশ ধরাইতেছি, এ ছুঃখ আমার চিরদিন থাকিবে । 
এ কলঙ্ক আমার কিছুতেই যাইবে না । ভ্রিজগতে ভক্তমাত্রেই আমাকে 
শাপ িবে। অতএব তোমরা দয় করিয়া আমাকে বধ কর, করিয়া 
আমার যন্ত্রণা দুর কর। ইহা বলিয়া ভারতী উচ্চৈ€স্বরে রোদন করিতে 
লাগিলেন। তাহার চিরদিনের উপাজ্জিত জ্ঞান এক বিশ্বুও তখন রহিল 
না। তখন তিনি প্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “বাপ নিমাই ! 
তোমার মনে কি এই ছিল?” তখন লোকে বুঝিলেন, ভারতী 
নিরপরাধ | 

এদিকে আকুল নাপিতকে শ্রীগৌরঙ্গ অতিশয় মিনতি করিয়া 
কাতরস্বরে ভাকিয়া বলিলেন, “হরিদাস ! শুভক্ষণ উপস্থিতপ্রায় ! 
আমাকে সংসার-বন্ধন হইতে মোচন করিয়া দাও) আমি বৃন্দগাবানে 
যাই।” নাপিত তখন বাহা-জ্ঞান পাইলেন, এবং প্রভুর অগ্রে বসিয়া 
কাপিতে লাগিলেন ;, আর প্রভু তাহাকে সাহস দিতে লাগিলেন । 

গৌর-ভক্তগণ চিরদিন জীবগণকে এই বলিয়া দোষিয়! থাকেন যে, 
তাহারা তাহাদের প্রভুকে ঘরের বাহির করিল। জীব কুকর্মান্বিত না 
হইলে, কি মুগ্ধ থাকিয়া তাহাকে অগ্রাহ্থ না করিলে, তাহার সপ্স্যাস গ্রহণ 
করিবার কোন প্রয়োজন হইত না। ভক্জগণ ছুঃখে বলিয়া থাকেন, 
“জীব! তোকে ধিকৃ! তুই সর্ধ্বাজনুন্দর শ্রীভগবান্কে কৌপীন 
পরাইলি-?” কিন্তু জীবের পক্ষ হইয়া আমি একটি কথা বলিব। 
জ্রীভগবান্‌ যখন সঙ্গ্যাস ক্ষ গ্রহণ করিতে প্রবৃস্ত হইলেন, তখন জীবমাত্রেই 
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-কি ভক্ত কি অভ্ক্ত। কি নিজজন কি ভিক্নজন, সকলেই সম্তগ্ত হৃদয়ে 
ধূলায় গড়াগড়ি দিয়াছিলেন । 

যখন নাপিত প্রভুর অগ্ঠে বসিলেন, তখন বোধ হইল যেন ব্রিভৃবন 
হাহাকার করিয়' উঠিল । উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রই “কি হলো, কি হ'লো 
বলিয়া চুপ ঢাপ করিয়া ধুলায় পড়িয়! গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন ৷ কেহ বা 
একেবারে মুচ্ছিত হইলেন ; কেহ সংজ্ঞা হারাইলেন আর বছর্দিন সং্ঞ- 
লাভ না করিয়া নিমাই নিমাই” বলিয়া পথে পথে রোদন করিয়া 
বেড়াইতে লাগিলেন । সে পরের কথা। প্রভুর নিজ-জনের তখন 
অচেতন হইলে চলিবেনা জানিয়া, তাহারা বুকে পাষাণ বান্ধিয়! বসিয়া 
থাকিলেন ঃ কিন্তু তাহারা বস্ত্র মুখ বাশাপিলেন। যথা “্মুগুনের কালে বস্ত্র 
মুখে দেয় ঝাপ ।” ( চৈতন্তমগল )। আমি এখানে লেখনী রাখিলাম 
এবং মহাজনগণ এই স্থানটি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু 
কিছু উদ্ধত করিয়া দিতেছি । 

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, নিমাই সম্ন্যাসী হইয়াছেন, 
আর অনস্ত কোটি লোক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহাকে নতি করিতে 
করিতে যাইতেছে ; শ্রীমতী বিষুঃপ্রিয়ার ষে বাসরঘরে যাইতে পায়ে 
উছট লাগিয়াছিল ; ব্রাহ্মণ যে শাপ দিয়াছিল, “নিমাই পণ্ডিত! তোমার 
সংসার-সুখ নাশ হউক!” শাস্ত্রে যে ভগবানের সহস্র নামের মধ্যে এই 
পর্দ আছে; ষথা--৭্দন্ন্াস কৃৎ শমো শান্তো নিষ্ঠা শাস্তি পরায়ণঃ৮-_- 
এতদিন পরে এ সমুদয় সফল হুইতে চলিল। নাপিত অগ্রে বসিলেন। 
নিকটে ধাহার! ছিলেন, তাহারা বস্ত্র দ্বারা মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন । প্রভুর চরণ স্পর্শ করিবামাত্র নাপিত প্রেমে অধীর হইলেন । 
তিনি ক্ষৌর করিবেন কি, প্রেমে থর-থর কাপিতে লাগিলেন, নয়ন জলে 
পরিপূর্ণ হওয়ায় ভিনি একেবারে অন্ধ হুইলেন। ধাহারা পশ্চাতে 


নাপিতের নৃত্য ২৯৭ 


ছিলেন, তাহারা শুনিলেন ষে প্রভু ক্ষোর করিতে বসিয়ছেন। তখন 
সকলে নিরাশ হইয়া, ধাহার যেরূপ প্ররুতি তিনি সেইভাবে মনের বেগ 
প্রকাশ করিতে লগিলেন। সেইদ্গ্ডে অনেকে মনে মনে স্থির করিলেন 
যে, তাহারা আর গৃহে যাইবেন না। (কহ বা একপ সঙ্কল্পও করিলেন 
যে, নবীন-স্র্যাসীর সঙ্গে বনে যাইবেন। সহজ-জ্ঞান কাহারও রহিল না! । 
ধাহারা দুরে আছেন তাহারাও অধৈর্ধ্য হইয়। উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেনঃ “ঘুগ্তন কতদুর হইল ?” “মুন কি শেষ হইল ?” ন্মুগুন 
কি হইতেছে ?% কিন্তু মুণ্ডন হইবে কি? নাপিত ক্ষুর বাখিয়া নৃত্য 
করিতেছেন। একবার নৃত্য করিতে করিতে অগ্রে আসিয়া ভূমে লুষ্ঠিত 
হইয়া প্রভুর চরণে প্রণাম করিতেছেন, আবার উঠিয়া প্রভুকে অগ্রে 
করিয়! নৃত্য করিতে করিতে পশ্চাৎ দিকে যাইতেছেন। আর, প্রভু স্বয়ং 
মোহিত হইয়া সেই ভঙ্গীর নৃত্য দেখিতেছেন। শেষে প্রভু মনের বেগ 
সম্বরণ করিয়া কাতর স্বরে বলিলেন, “হরিদাস! গুতক্ষণ উপস্থিত-প্রায় 
তুমি আমাকে খালাস কর।” এ কথা শুনিয়া নাপিত যেন জাগ্র/তেখিতের 
ন্যায় চমকিয়া উঠিরা ক্ষোর করিতে বসিলেন। কিন্তু নাপিতের হাত 
কাপিতে লাগিল, হাতের ক্ষুর পড়িয়া গেল, শেষে কাপিতে কাপিতে 
ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। প্রভু তখন তাহার গাজে 
পদ্প-হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। নাপিত আবার শান্ত হইয়া উঠিয়া 
বসিলেন। কিন্তু একা নাপিতের দোষ কি? প্রডুও মাঝে মাঝে ক্ষৌর 
রাখিয়া নৃত্য করিতেছেন ! প্রভু বলিতেছেন, “হরিদাস! আমাকে 
ক্ষমা দাও, আমি একটু নৃত্য করিয়া লই।” বৃদ্ধা জননী ও নবীনা খরনী 
ত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাস লইবার জন্য ক্ষৌর হইতে বসিয়া, “আমি একটু 
বৃত্য করিয়া লই” এ কথা বলে এরূপ অধিকার, ত্রিজগতে এক আমাদের 
প্রভু ছাড়া আর কাহারও নাই। আবার কখন বা প্রভু নাপিতের কর 
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ধরিয়া দুইজনে নৃত্য করিতেছেন। প্রভুর ধিনি অতি কুপাপাত্র তাহার 
কর ধরিয়া তিনি নৃত্য করিতেন। তবে এরূপ ভাগ্য অতি অল্প জীবেরই 
হইত। নাপিতের উপর প্রড়ু বড় সদয়, কারণ নাপিত তাহাকে খালাস 
করিতেছেন। এইরূপে ক্ষৌরকার্ধ্য আর শেষ হয় না। এখনে প্রীটৈতন্য- 
ভাগবত হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধত করিলাম :- 
“হেন সে কারুণ্য প্রভু গৌরচন্দ্র করে। শুফ কাষ্ঠ পাষাণাদি ভ্রবয়ে অস্তরে ॥ 
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার কারণ। এই তার সাক্ষী দেখ কান্দে সর্বজন ॥ 
প্রেম-রসে পরম চঞ্চল গৌরচন্দ্র। স্থির নহে নিরবধি ভাব অশ্রু কম্প ॥ 
বোল বোল করি প্রভু উঠে বিশ্বস্তর । গায়েন মুকুন্দ প্রভূ নাচে নিরন্তর ॥ 
বসিলেও প্রভু স্থির হইতে ন! পারে । প্রেম-রসে মহা-কম্প বহে অশ্রধাবে | 
বোল বোল করি প্রভু করয়ে হগ্কার। ক্ষৌরকর্দ্ম নাপিত না পারে 
করিবার ॥ 

কথং কথমপি সর্ব দিন অবশেষে । ক্ষৌরকর্মণ নির্বাহ হইল প্রেম-রসে |৮৯ 

কেশ মুগডন শেষ হইল; আর এ সংবাদ লোকের মুখে মুখে ছড়াইয়া 


ক্ষ “তখন নাপিত আস প্রভুর সম্মুখে বসি ক্ষুর দিল সে চাচর কেশে। 
করি অতি উচ্চ-রব কান্দে যত লোক সব নয়নের জলে দেহ ভামে।। 
হরি হরি কন! হৈল কাঞ্চননগরে । ফ। 

বতেক নগরবাসী দিবলে দেখয়ে নিশি প্রবেশিল শোকের নাগরে | 
মুণ্ডন করিতে কেশ হৈয়। আত প্রেমাৰেশ নাপিত কানায়ে উচ্চরায় | 
“কি হৈল (ক ঠৈল” বলে হাতে নাহি ক্ষুর চলে প্রণ মোর বিদরিয়! যার ॥ 
মহা! উচ্চরোল করি কান্দে কুলবতী নারী সবাই প্রভুর মুখ চায়ে। 
ধৈরজ ধাঁরতে নারে নয়ন-যুগল ঝুরে ধারা ঝছে নয়ন বাহরে ॥ 
দেখি কেশ অন্তর্ধান অন্তরে দগধে প্রাণ কান্দিছেন অবধোত রায়। 


রলিকানদ্দের প্র।ণ শোকানলে আনচান এ ছুংখ ত নহনে ন! যাক |” 


ক্ষৌরকার্্য সমাপ্ত ২৯৯ 


পড়িল। কেশগুলি দর্শন করিবার নিমিত সকলে হুড়াহুড়ি করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু উহা স্পর্শ করিতে কাহারও সাহস হইল না। তখন 
প্রভু সন করিতে দৌড়িলেন। মুখে মুখে ধীহারা সে কথা শুনিলেন, 
তাহারাও দৌড়িলেন। সকলে গগনভেদী হরিধ্বনির সহিত সঙ্গায় ঝখপ 
দিলেন। কেশবভারতীর স্থানে তিনি একক বসিয়া রহিলেন। এদিকে 
নাপিত তাহার অনস্ত্রগুলি লইয়া বিপদে পড়িলেন। তাহার সে গুলির 
আর প্রয়োজন নাই, তিনি আর ক্ষৌরকাধ্য করিবেন না। সে 
গুলি কোথাও রাখিয়া বিশ্বাস হইল না। তখন উহা মস্তকে করিয়া 
নৃত্য করিতে করিতে গঙ্গায় চলিলেন। গঙ্গার প্রবেশ করিয়া অন্ত্রগুলি 
টান দিরা দুর জলে নিক্ষেপ করিলেন। প্রৃর কেশের সমাধি অগ্ঠাপি 
কাটোয়ায় বিরাজিত। নাপিতের সমাধি “মধু মদ্কের” সমাধি 
বলিয়া প্রসিদ্ধ। শুনিয়াছি সেখানে গড়াগড়ি দিলে পাপী তাপীর 
হৃদয় পবিত্র ও শীতল হয়। 

প্রভু স্ান করিয়া আর্দ্র বস্ত্রে ভারতীর নিকটে আসিলেন, আর সঙ্গে 
সঙ্গে আর্দ্র বস্ত্রেসকলে হরিধ্বনি করিতে করিতে আসিলেন। প্রসভ 
আসিতেছেন দেখিয়া ভারতী তিন থণ্ড অরুণ-বস্ত্র হস্তে করিয়া 
ধাড়াইলেন,_ইহার একখানি কৌপীন, আর ছুইখানি বহির্ববাস। 
ভারতীকে বন্ত্র-হস্তে দাড়াইতে দেখিয়৷ নিমাই দুই হস্তে অঞ্জলি করিয়া 
বস্ত্র মমগিলেন। ভারতী অর্পণ করিলেন। নিমাই তখন সেই তিনখানি 
বস্ত্র ভক্তিপূর্ধবক মন্তকে ধরিলেন। নিমাই যখন কৃতার্থ হুইয়া অরুণ-বসন 
মন্তকে করিয়া ঈাড়াইলেন, তখন যেন ত্রিভূবন গলিয়া গেল। শুধু ইহাই 
নহে। আমার রসিকশেখর গৌর সেই বস্ত্র মন্তকে করিয়া! করজোড়ে 
সেই লে।ক সমুত্ত্রের নিকটে অনুমতি চাহিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, 
“হে আমার স্ুহৃদগণ ! বাবা, মা! তোমরা অনুমতি কর, আমি এখন 


৩৯৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ভবসাগর পার হইব, তোমরা আমাকে আশীর্বাদ কর যেন আমি ব্রজে 
কষ পাই ।%% 

এ কথার কে উত্তর দিবে? ইহার যে একমাত্র উত্তর অর্থাৎ রোদন;, 
তাই সকলে একম্বরে করিয়া উঠিলেন ৷ ভারতী আসনে বসিয়া, নিমাই 
মুণ্ডিত মন্তকে কৌপীন ও বহির্ববাস পরিধান করিয়া সম্ন্যাপীর বম দিকে 
বসিলেন। সতী-দাহের সময় খন চিতাতে অগ্নি প্রদ্দান করা হয়, তখন 
লোকে চুপ করে, তাহাদের পূর্ববকার আর্তনাদ তখন ক্ষান্ত হইয়া যায়। 
সেইরূপ সেই অসংখ্য লোক চুপ করিলেন। প্রভু তখন শান্ত হইয়াছেন, 
দক্ষিণ দ্রিকে মন্তক একটু নত করিয়া ভারতীকে বলিতেছেন, “গৌসাঞ্রি। 
আমাকে স্বপ্পে কোন ব্রাহ্মণ একটি সন্যাসের মন্ত্র বলিয়াছিলেন। আপনি 
উহ! শ্রবণ করুন। দেখুন আ'মাকে সেই মন্ত্র, কি পৃথক্‌ মন্ত্র দিবেন 1৮ 
ইহাই বলিয়া প্রভু চুপে চুপে ভারতীর কর্ণে তাহা বলিলেন। সন্ন্যাসের 
মন্ত্র অতি গোপনে রাখা হয়, কেহ জানিতে পারেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের 
মুখে সন্গ্যাসের মন্ত্র শুনিয়া ভারতী বিম্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, “এই 
সন্ন্যযসের মহামন্ত্র; তুমি যে ইহা পাইবে, তাহা! তোমার পক্ষে বিচিত্র 
কি?” আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বিহ্বল হুইয়া পড়িলেন। 

ভারতীর নিকট মন্ত্র লইব।র অগ্রে শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে তাহাকে মন্ত্র 


& মুড়াইয়া ঠাচর চুলে ন্বান করি গঙ্গাজলে বলে দেহ অরুণ বদন। 
গৌরাজের বচন গুনিয়। ভকতগণ উচ্চৈঃন্বরে করয়ে রোদন ॥ 
অরুণ হুধানি ফালি ভারতী দিলেন আনি আর দিল একটি কৌপীন। 
মন্তকে পরশ করি পরিলেন গৌর-হরি আপনাকে মানে জতি দীন ॥ 
তোমর! বান্ধব মোর এই আশীর্বাদ কর নিজ কর দিয় মোর মাথে। 
করিলাম সন্গাস নহে বেন উপহাস ব্রজে যেন পাই ব্রজ-নাথে। 
এত বলি গৌরাঙ্গরার উদ্ধমুখ করি ধায় দিক্‌ বিদিকৃ নাছি যানে 
ভক্তজদের পাছে লোটার় লোটারে কান্দে বাহ্‌দেব হা! কাদ কানে ।। 


সঙ্গ্যাসের মন্ত্র ৩০৯. 


দিয়া শিস্তাও তাহার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিলেন! এইরূপে শ্রীভগবান্‌ 
প্রকারান্তরে আপনার মর্ধ্যা্দা রাখিলেন। কেশব ভারতী মন্ত্র পাইয়া 
প্রেমে উন্মত্ত হইলেন। তৎপর তিনি প্রভুর কর্ণে সন্প্যাস-মন্ত্র দিলেন। 
কেশব ভারতী তখন প্রেমে বিহ্বল হইয়াছেন, অতএব তাহার মুখে সে 
মন্ত্রের রস-শে|ষণ শক্তি যাইয়া রস-সঞ্চার শক্তি হইয়াছে । কিন্তু তখনও 
সমুদয় কার্ধ্য শেষ হয় নাই। শাস্ত্র অনুসারে নিমাইয়ের তখন পুনর্জন্ম 
হইল, সুতরাং গুথম আশ্রমের সমুদয় (নাম পর্য্যস্ত) লুপ্ত হইয়া গেল। 
এখন তাহার নৃতন নম রাখিতে হইবে। কেশব ভারতী ভাবিতে 
লাগিলেন যে, নিমাইয়ের কি নাম বাখিবেন। ভারতী শিষ্য ভারতী 
হয়; কিন্তু সঙ্ক্যাসের যে নয় সম্প্রদায় আছে, তাহার মধ্যে ভারতী 
সম্প্রদায় সর্বাপেক্ষা ছোট । আর নিমাই যে তাহার কি আর কাহারও 
শিল্ত, ইহার কোন প্রমাণ রাখিতেও তাহার ইচ্ছা হইল না। ভাবিতে 
ভাবিতে তিনি নিমাইয়ের নাম পাইলেন। কেহ বলেন নাম দৈববাণী 
দ্বারা উপস্থিত হইয়া সকলের নিকট প্রকাশ হইল।+ আবার কেহ বলেন 
সরস্বতী ভারতীর হৃদয়ে প্রবেশ. করিয়া তাহাকে নামটী বলিয়! 
দিয়াছিলেন। তখন কেশব ভারতী নিমাইয়ের বুকে হাত দিয়া 
বলিলেন, নিমাই ! তুমি জীবমাত্রকে শ্ীকষে চৈতন্য করাইলে। অতএব 
তোমার নাম হইল-_ 


শ্রীকফ্-চৈতন্থা 


ইহাতে কি হইল শ্রবণ করুন। শ্রীজগঞ্জাথ-শচী-নন্দন নিমাই এখন 
হইলেন ভারতীর শিষ্য শ্রীক্ক-চৈতন্য । জগতের যত পুরুষ সকলেই 
এখন তাহার পিতা, আর যত রমণী সকলেই গ্ঠাহার মাতা । নিমাই 
পঞ্ডিতের বাড়ী ভ্রীনবন্ধীপে, শ্রীকৃফ-চৈতন্তের বাড়ী নাই, কি বাড়ী 


৩০২ ঘমি়লিমাই-চরিত 


অনভ্ত পথে। তিনি পুর্ষ্যে শচীর ভবনে বাস করিতেন, এখন -্*ঙপবাঁস 
হইলেন। যখন নিমাইপণ্ডিত কুষ্ণ-চৈতন্য হইলেন, তখন তাহার পুনর্জন্ম 
হইল, তিনি তাহার জননীকে ত্যাগ করিলেন, ঘরণীকে ত্যাগ কৰিলেন, 
তাহার নবদ্বীপ গমন করিবার অর অধিকার থাকিল না, গৃহ-মধ্যে' বাস 
করিতে আর পারিবেন না। তাহার আর কোন সম্পত্তি রহিল না, 
সম্পতি স্পর্শ করিতেও অধিকার রহিল না। তাহার সম্পত্তির মধ্যে 
বাশের একখানি যষ্টি, যাহাকে “দও৮ বলে ; কমগুলু অর্থাৎ কাঠের কি 
নারিকেল মালার জল-পান্র ; "একখানি কৌপীন; আর ছুই খানি 
বহির্ধবাস ;? এবং শীত নিবারণের নিমিত্ত একখানি ছেঁড়। কাথ'। 
নিমাইয়ের কৃষণ-চৈতন্য নাম ধারণ করায় তাহার শষায় শয়ন করিবার 
এবং উপকরণ সহিত অন্স গ্রহণ করিবার অধিকার গেল। এমন কি, অঙ্গে 
তৈল মর্দনের অধিকারও রহিল না । 

শ্রীরুষ-চৈতন্ত এখন একলা, ব্রিজগতে তাহার আর কেহ নাই। 
কিরূপ একলা তাহা! একটি ঘটনায় বুব1 যাইবে। প্রদ্ুকে হারাইলেন 
ভাবিয়া গদ্দাধর বিনীত হইয়! তাহার. চরণে পড়িলেন, পড়িয়া বলিলেন, 
“আমি তোমার সঙ্গে যাইব।” তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য -কুক্ষভাবে 
এদবাধ্রকে বলিলেন, “আমি একলা, আমি অদ্বিতীয়, আমার আবার 
সঙ্গী কে 1” ইহা শুনিয়। গদ্দাধর ভয়ে আর কিছু কহিতে পারিলেন ন1। 

প্রভুর নামকরণ হইবামাত্র সকলেই মুখে মুখে উহা গুনিতে পাইলেন। 
তখন কেহ কুষ্ণ, কেহ চৈতন্য, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিক্েন। কিন্ত 
শ্ন্কুর দেই বুছুর্তের ভাব দেখিয়া! তখনি সে কলরব থামিয় গেল। 

প্রভু নাম যেমাআ্র রাখ! হইল, আমি তিনি, “অমনি বৃন্বাবনে 
কমার ওাপনাথের কাছে চলিলাম, আমাকে বিদায় দাও” বলিয়া 
সে সুটিলেন। . কিন্তু লোকের ভিড় বলিয়া দৌড় মারিবার সুবিধা! 


নিমাই ও শ্রীক্চৈতন্যে প্রভেদ ৩০৩ 


'পাইলেন না। এই স্বুযোগে ভারতী উঠিয়া, “কফ চৈতনা দীড়াও, 
ফিরিয়৷ আইস, তোমার দণ্ড ও কমগুলু লইয়া যাও” বলিয়া &ঁ দুইটি বস্তু 
হস্তে করিয়া প্রভৃকে ডাকিতে লাগিলেন। সেই ধ্বনি প্রড়ু শুনিলেন, 
শুনিয়া ্লাড়াইলেন। তাহার পরে ফিরিয়া আসিলেন। আসিলে, ভারতী 
তাহার হস্তে দণ্ড ও কমগুলু দ্িলেন। তখন প্রভু ভক্তগণের প্রতি নিদয় 
ও পাষাণবৎ এবং জীবের প্রতি সদয় হইয়া, সেই লোকসাগরের মাঝে 
দণ্ড ও কমগুলু হস্তে করিয়া দাড়াইলেন। প্রথমে নিজ ভক্তগণ সকলে 
চরণে পড়িলেন, এবং ভূমিলুষ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন । তখন সেই 
অনন্ত লোক, সেই সঙ্গে “গৌসাঞ্ি! পরিত্রাণ কর)” বলিয়। প্রণাম 
করিলেন । 

আজ আমাদের প্রাণের নিমাই “গোৌঁসাঞ্চি” হইলেন। শ্রীকৃক। 
ভক্তের আদরে বিবশীরুত হইয়া, ভ্রিভঙ্গ হইয়। দাঁড়াইয়া, তাহাদের দর্শন- 
সুখ উৎপাদন করেন। শ্রীগৌরাজ। সেই নবীন বয়সে, কাঙ্গাল বেশ ও 
দ-কমণ্ডলু ধারণ করিয়া জীবের অগ্রে হরিনাম ভিক্ষা করিতে 
নড়াইলেন। দীর্ঘকায়, সুবলিত অঙ্গ, পরমস্ন্দর, সুবর্ণকাস্তিবিশিষ্ট 
নবীনপুরুষ-রতন যখন কাঙ্গাল-বেশ দরিয়া, জীবের অগ্রে কৃপাপ্রাথী 
হইয়া, ছল-ছল নয়নে ফাড়ইলেন, তখন সকলেই ভাবিলেন যে, “হে 
ভগবান্। তুমিই সাধু! তুমিই ভক্ত! তুমিই দয়াময় ! তুমিই 
মহাজন! তুমিই ধন্য ! পতিব্রত| যে স্বামীর চিভার গুড়া প্রাণ দেয়, 
সে তাহার নিষ্ঠা তোমার কাছেই পাইয়াছে। রাজ্য-স্ুখ ত্যাগ করিয়া 
যে শক্তিতে সাধুগণ কঠোর সাধন করেন, সেও তাহারা তোমারই নিকট 
পাইয়াছেন !” 

« ইহার মধ্যে একটি অর্থাৎ (দও) আমার নিতাই মন্াস গ্রহণের ফিছুদিন পরে 
শালিয়। ফেলিয়াছিলেন। 

২৯ 


৩০৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তখন বোধ হইতে লাগিল যে, অনন্ত কোটি ব্রন্মাণ্ডের ঈশ্বর, দীন- 
ভাবে, দীনবেশে, কাতর-স্বরে, করজোড়ে, মনুষ্যরূপ কীটের নিকট, কৃপ' 
ভিক্ষা করিয়া যেন বলিতেছেন, “জীবগণ ! আমার সমুদয় উদ্দেশ্য বুঝিতে 
ন। পারিয়া আমার উপর তোমরা ক্রোধ করিও না। আমি নিরপরাধ, 
আপাততঃ কিছু দেখিয়া তোমরা আমকে নিন্দা কর, কিন্তু অপেক্ষ! 
কর, ক্রমে বুঝিবে যে আমার কোন দোষ নাই। তোমরা জানিবে 
আমি তোমাদের, তোমাদের মঙ্গলের নিমিততই সব; এই যে দুঃখ দেখ, 
ইহাও তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত; এই যে জগতে গ্রলোভনের ন|ন' 
বস্ত বহিয়াছে, ইহাও তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত; আমার প্রাণ 
তোমাদের নিমিত্ত সর্বদা ব্যাকুল তোমরা আর কত কাল আমাকে 
ভুলিয়া থাকিবে ?”% 

শ্রীগীবাঙ্গের সর্ববাঙ্গ চন্দনে চচ্চিত, সর্বাঙ্গে ফুলের মালা, রক্তবর্ণ 
নয়ন দিয়া শত সহত্র ধার! পড়িতেছে। বাম হস্তে কমগুলু। দক্ষিণ 
হস্তে দণ্ড; দণ্ডে বঙ্কিমভাবে একটু আশ্রয় লইয়া উপস্থিত জনগণকে 
বলিতেছেন, “মা! বাবা! আমাকে অনুমতি কর, আমি ব্রজে যাই । 
মা! বাবা! আশীর্বাদ কর, যেন ব্রজে আমার প্রাণনাথকে পাই। মা! 
বাবা! যাইবার বেলা আমার আর একটি ভিক্ষা। তোমরা সকলে 
আমার শ্রীহরিকে ভজন কর, তিনি বড় কু্পাময়।” 

হে কুপাময় পাঠক ! তুমি প্রভৃকে কি ভিক্ষা দিবে না ?__এঁ বেশে 
তোমার দ্বারে প্রভুকে কি চিরদিন দাড় কর।ইয়া রাখিবে? তখন 
উপস্থিত সকলেই এই সম্কল্প করিয়াছেন যে, সংসারে আর থাকিবেন না। 
শ্রীগৌরাঙ্গ যখন কাঙ্গ।লবেশ ধরিয়া লোক-সমাজে ফ্াড়াইলেন। তখন কি 


ক আমি প্রঃণের অধিক ভালবাসি বারে। আমি জানি সে ত ভালবাদে না জামারে 1, 
লক্ষ লক্ষ জনম গেল, তবু মোরে না খু'জিল, পরাণ গুকারে গেল মরি আছি রে॥ 


প্রভুর ভিক্ষা -__শ্রীহরিকে ভজন কর ৩৫ 


তরঙ্গ উঠিল তাহার একটু আভাষ মাত্র বর্ণনা করা যাইতে পারে, 
তাহাই করিতে আমি চেষ্টা করিতেছি । মনে কর চতুর্দশ-বর্ষীয়া 
বালিকা বিধবা হইয়াছে । বালিকার রূপের অবধি নাই, কিন্তু বাহ- 
সৌন্দর্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি নাই। মন্তকে ভূবনমোহন কেশ, কিন্তু 
উহা এলাইয়া স্কন্ধে পড়িয়াছে। ধুলায় গড়াগড়ি দেওয়ায় কেশ ধুলাবৃত 
হইয়াছে । বালিকার পরিধানে অপূর্ব পাটবন্্র, সর্ববাঙ্গ মণিযুক্তায় ভূষিত। 
এই অবস্থা সেই পতিবিয়োগিনী ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল এবং ভূমিতে 
লুষ্ঠিত হইয়া ভক্তিপূর্ববক ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, 
“হে ঠাকুর! এই দীন কাঙ্গালিনীকে তোমার অভয়-চরণে স্থান দাও ।৮ 
তৎপরে অঙ্গের মণিমুক্তা উন্মোচন করিয়া এবং পট্টবন্ত্র ত্যাগ করিয়! 
ছিন্নবন্ত্র পরিধান করিল। সেই পষ্টবন্ত্র ও আভরণ ঠাকুরের অগ্রে 
রাখিয়া এফুল্ল বদনে বলিতে লাগিল। “ঠাকুর! এ সমুদয় দ্রব্যে আমারু 
আর প্রয়োজন নাই, তুমি ইহা গ্রহণ কর, আর উহার বিনিময়ে আমাকে 
তোমার শ্রীচরণের ধুলি কর।” 

এরূপ দর্শন যাহার ভাগ্যে ঘটে, সে যদ্দি মাপ কি লম্পটও হয়, তবুও 
সেও তদ্দণ্ডে সঙ্ধল্প করে যে সে আর তুচ্ছ স্থখের নিমিত্ত কৃকর্ করিবে 
না। যদি কন্টার পিতাঃ মাতা কি অন্যান্ত নিজজনে এই চিত্র দর্শন 
করেন, তবে তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়! যায় সংসারে ওঁদাস্য আসে, ও 
শ্রীভগবানে মন আকুষ্টু হয়। নবীন-সন্ন্যাসীকে দেখিয়া জীব সকল 
কান্দিয়া আকুল হইলেন। সকলেই ভাবিলেন ষে, আর বাড়ী যাইবেন 
না। তখন পিতা আপনার পুত্র, স্ত্রী আপনার স্বামী, রুগ্ন আপনার 
রোগ, কুলবধু আপনার লজ্জা, বণিক আপনার ধন ভুলিলেন ! 


অষ্টাদশ অধ্যায় 


অমন করে যাস্‌ না, যাস্‌ নাঃ 
ধীরে ধীরে চল, গজগামিনী । প্র 
তুই, নয়ন মুদে চলে যাবি । 
প্রেমের দায়ে কি প্রাণ হারাবি ॥ (রাইউন্মাদিনী ) 
ভ্রীগৌরাঙ্গ জীবগণের নিকট কৃষ্ণ-ভজন ভিক্ষা! ও তাহাদের আশীর্বাদ 
ভিক্ষা করিয়াই পশ্চিমাভিমুখে দৌড় মারিলেন। পূর্বেবে রূপ একবার 
দৌড় মারিয়াছিলেন, কিন্তু দণ্ত-কমণু গ্রহণ করিতে প্রত্যাবর্তন করেন। 
এবারেও দৌড় মারিলেন। বার বার দৌড় মারিতেছেন কেন? মনের 
ভাব যে, এক নিশ্বাসে বৃন্দাবনে যাইবেন, আর বিলম্ব সহিতেছে না। 
যখন শ্রীগৌরাঙ্গ পশ্চিম দিকে দৌড় মারিলেন, তখন গদাধর, প্রভুর 
নিষেধ নিমিত্ত যাইতে পারিলেন না, এবং নরহরি, দামোদর, বক্রেশ্বর 
প্রভৃতি অচেতন হইয়া! পড়িলেন। কিন্তু নিতাই, চন্দ্রশেখব, মুকুন্দ ও 
গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িলেন। আর সেই লোক-সমুদ্র প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে 
দৌড়িল। হে ভক্ত! এই পদটি কি শ্রবণ করিয়াছেন ?-_- 
“উভ হাতে শঙ্কর*চ বলে । রথ রাখ যমুনার কুলে ॥৮ 
এই লক্ষ-লোকে “্শাড়াও* দাড়াও” বলিয়া প্রভুর পশ্চাতে “উভ 
হাতে” ডাকিতে ডাকিতে দৌড়িলেন। তাহারা বলিতেছেন, এপ্স 
দাড়াও) আমরাও তোমার সঙ্গে যাব। আমাদের কোথা ফেলিয়া 
যাও ? 
সকলেরই মনে বোধ হইল যে, তাহাদিগকে ফেলিয়া যাওয়া প্রভুর 


₹ পদকর্তার নাম “শহ্বর"। 


গৃহে যাইয়া কৃষ্ণ তজন কর ৩৭ 


নিতান্ত অস্বাভাবিক কার্ধা হইতেছে । নিমাইয়ের সঙ্গে তাহাদের তখন 
চিরদিনের নিমিত্ত বন্ধন হইয়। গিয়াছে । তখন তাহার! নিমাইয়ের, 
নিমাই তাহ।দের। কাজেই ত্াহার্দিগকে উপেক্ষা করিয়া নিমাইয়ের 
গমন তাহাদের নিকট যেন নির্মমতার কার্ধ্য বোধ হইতেছে । নিমাইকে 
বাখিবার চেষ্টা করিয়া রাখিতে পারিলেন না। নিমাই চলিলেন। তখন 
সকলে বলিতেছেন, “তুমি চলিলে ভাল, আমাদেরও নিয়া চল, আমাদের 
কার কাছে রাখিয়া যাও ?” 

বখন সেই লোক-সমুদ্র তাহার পশ্চাৎ্ড পশ্চাৎ দৌড়িল, তখন শ্রীগৌরাজ 
প্রথমে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিলেন না। কিন্তু অধিক দুরও যাইতে 
পারিলেন না। যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করেন, তখন গোপীর! রথের 
অগ্রে পথে শয়ন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “বন্ধু ! যর্দি নিতান্তই যাইবে, 
তবে তোমার রথ আমাদের হৃদয়ের উপর দিয়া গমন করুক ।” তখন 
শ্রীকৃষ্ণ কাজেই রথ হইতে নামিয়া, তাহার্দিগকে সান্ত্বনা করিয়া, 
তাহার রথের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ দেখিলেন যে, 
তাহার বৃন্দাবনের পথ লোকে বদ্ধ করিয়াছে। লোকের ভিড়ে তাহার 
যাইবার পথ ন।ই; সহম্র সহম্ লোক ত।হার গমন-পথ রোধ করিয়া 
ঈাড়াইয়া আছে। 

তখন তিনি অতি মধুর বাক্যে তাহাদিগকে সাস্বনা করিয়া, যাইবার 
পথ করিতে লাগিলেন । গৌরাঙ্গ বলিতেছেন, “বাবা! মা! তোমরা 
গৃহে কিধিয়া যাও। শ্রীকৃষ্ণ কৃপাময়, তোমাদের কৃপা করুন। তোমবা 
গৃহে যাইয়া আ্রাকুষ্চ ভজন কর। আমিও শ্রীকু্ণ ভজনের নিমিত্ত চলিলাম । 
আমি অল্প বয়সে সন্ন্যাস করিল]ম, তোমরা আশীর্বাদ কর, যেন আমি 

হান্তাস্পদ না হই, আর যেন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে পাই।” 
এই কথা বলিতে বলিতে, নিত্যানম্দ, চন্দ্রশেখর, ভারতী প্রস্ৃত 


৩৪৮ ভ্রীঅমিয়নিমাই-চবিত 


'আসিয়৷ শ্রীগৌরাঞঙ্গকে ঘিরিয়া ঈ্লাড়াইলেন। কেশবভারতী বলিতেছেন, 
“ভ্রীকষঞ্চ-চৈতন্ত ! আমি তোমার বিরহ সহা করিতে পারিতেছি না, 
আমি তোমার সঙ্গে যাইব, আমাকে তুমি অনুমতি কর।” শ্রীগৌরাঙ্গ 
বলিলেন, “গোসাঞ্জির যে আজ্ঞা |” 

তখন প্রভু চন্দ্রশেধরকে সুখে দেখিলেন । চন্দ্রশেখর শচীর ভগ্রীপতি, 
শচীর বাড়ীর নিকট বাস করেন, --প্রভৃর একমাত্র নিজ-জন । ভগ্নীপতি 
চন্দ্রশেখরকে শচী আপনি পাঠাইয়াছেন। কেন? না-_-আর কাহাকেও 
তাহার বিশ্বাস নাই । সকলে জুটিয়া তাহার নিমাইকে পাগল করেছে, 
পাগল করে ঘরের বাহির করেছে,_এই তাহার মনের সন্দেহ। সুতরাং 
নিমাইকে বাড়ীতে ফিরাইয়। আনিতে আর কাহাকেও পাঠাইতে বিশ্বাস 
হয় নাই। যদ্দি তাহার পতি জগন্নাথ মিশ্র বাচিয়৷ থাকিতেন, তবে 


তাহাকেই পাঠাইতেন। তিনি নাই, কাজেই তাহার ভগ্নীপতি চদ্তরশেখরকে 
পাঠাইয়াছেন। সেই চদ্তরশেখর কোথায় নিমাইকে ফিরাইয়া লইয়। 


য/ইবেন ; তাহা ত করিতে পারেনই নাই, অধিকন্ত নিমাইকে আপন হাতে 
সন্ন্যাসী করিয়াছেন! চন্ত্রশেখর আপনাকে শ্রীনন্দের* ন্যায় ছূর্ভাগা 
ভাবিতেছেন । যশোদ| নন্দের হাতে দিয়! শ্রীকুষ্ণকে মথুরায় পাঠা ইয়া দেন। 
নন্দ পুত্রকে মথুরায় হারাইয়া বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন | 
চন্দ্রশেখর ভাবিতেছিলেন, “আমার শুধু হাতে নবদ্বীপে ফিরিয়া যাইতে 
হইবে । শচী দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, “কৈ, 
খামার নিমাই কৈ? বধুমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া লজ্জা ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞান্থ 
হইয়া আমার মুখপানে চাহিবেন”"_তখন আমি কি বলিব?” একবার 
ভাবিতেছেন, গঙ্গায় প্রবেশ করিবেন ; আবার ভাবিতেছেন, নিমাইয়ের 
সঙ্গে যাইবেন । 

নিমাই ও চন্ত্রশেখরে চারি চক্ষে মিলন হইল । নিমাই এ পর্যয্ত 


আর ত ঘরেযাবন! ৩০৯ 


রাধাভাবে আপনাকে হারাইয়া বসিয়া আছেন। প্রাণেশ্বরের নিকট 
শ্রীবন্দ(বনে যাইবেন, এই আনন্দে উন্মত্ত হইয়া দেহ-ধন্্ পর্য্যস্ত বিস্বৃত 
হইয়াছেন। কিন্তু যে মাত্র চন্দ্রশেখরে ও তাহাতে নয়নে নয়নে মিলন 
হইল, তাহাতে কি হইল ?--“অমনি মনে পড়িল নদেভূম।” সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার জন্মভূমি, তাহার আরামের বাড়ী, তাহার বাড়ীর সুখের মালঞ্চ, 
তাহার গলার পুলিন, তাহার সমুদয় খেলার স্থান, তাহার প্রাণাধিক 
ভক্তগণ, তাহার পুত্র-বৎসলা মাতা, তাহার প্রাণ হইতে প্রিয়তমা নবীন! 
ভার্যা,_এ সমস্ত তাহার হৃদয়-আকাশে একেবারে উদয় হইল। 

মুক্ত-জীবের ন্যায় সুন্দর ও মনোহর বন্ত ব্রিজগতে আর নাই, কিন্ত 
মুক্ত-ভীব হইতে মুগ্ধ-ভগবান্‌ আরও মনোহর ও সুন্দর। অর্থৎ 
জীব মুক্ত হইয়া সুন্দর হয়েন, আর শ্রীভগবান্‌ মায়ামুগ্ধ হইয়া 
স্ন্দর হয়েন। 

তখন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-ধারার স্থানে নয়নাশ্রুর স্থষ্টি হইল। নিমাই 
আপনি বসিলেন ; আর ছই হস্তে চন্দ্রশেখরকে ধরিয়া আপনার সম্মুথে 
বসাইলেন ; এবং বানুদ্বার! তাহার গলাটী ধরিয়৷ গদ্দগদ্দ ভাবে বলিতে 
ল/গিলেন। “বাপ ! শিশুকালে যখন আমার পিতৃবিয়োগ হয়, তখন 
তুমি আমার পিতার কার্ধা করিয়াছিলে। এখন তুমি আমার বন্ধন 
মোচনের সহায়তা করিয়া নিঃস্বার্থ স্ুহদের কার্য করিলে । বাপ! 
তুমি বাড়ী যাও, যাইয়া আমার জননীকে সাম্্ন! করিও । দেখিও 
যেন তিনি আমার বিরহে প্রাণে না মরেন। আর যাহ।র! আমার 
নিমিত্ত ছুঃথ পাইবেন, তাহাদের সকলকে আমার মিনতি জানাইয়। 
বলিও যে, তাহাদের নিমাই এজন্মে কেবল তাহার নিজ-জনকে ছুঃখ 
দিতে জন্মিয়াছিল। তাহাদিগকে বলিবে, তাহাদের নিমাই আর ঘরে 
যাইবে না। তাহাদিগকে আরও বলবে যে, নিমাই যেদিন গদাধরের 


৩১০ ভ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


পাদপন্প দেখিয়াছে, সেইদ্দিনই তাহাতে তাহার প্রাণ মিশিয়া গিয়াছে, 
আর-_যার নিমাই তারই হয়েছে ।৮ যথা-_ 
“আর ত ঘরে যাবুই না। প্র 

তোমর] গৃহে যেয়ে ইহাই বলো । এত দিনে? যার রাধা তারি হলো ॥ 
যদি আমার কথ! বাড়ী পুছে। বলিও, পাদদ্বগ্প পেয়ে মিশায়েছে ॥৮ 

এই কথা বলিতে বলিতে নিমাইয়ের ক্রোধ হইয়া গেল। তিনি 
তখন বিহ্বল হইয়া চন্দ্রশেখরকে, এবং তিনি যাহা ও যাহ।দের, এ সমুদয় 
একেবারে ভুলিয়া! গেলেন। এমন কি, আপনাকেও ভূলিলেন। তখন; 
*প্র।ণবল্লভ ! আমি এই আইলাম” বলিয়। আব।র দৌড়িলেন। ইহাতে 
সেই সমুদয় লোক তাহার পশ্চাতে দৌড়িল, মনে হইল এই লোকসমূহকে 
যেন তিনি বান্ধিয়া লইয়া চলিয়াছেন। কাটোয়ার পশ্চিমে তখন বন 
ছিল। প্রভু সেই বনে প্রবেশ করিলেন, লোকেরাও প্রবেশ করিল । প্রভু 
ক্রমেই নিবিড় বনে প্রবেশ করিতে ল|গিলেন, তখন তাহাদের সংখ্যা 
ক্রমেই কমিতে লাগিল। কারণ তাহারা প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে 
পারিতেছিল না । 

প্রভু কটির ডোরে কমগুলু বাধিয়া আর হাতে দণ্ড লইয়া 
দৌড়িয়াছেন। প্রভু যেমন দৌড়িতেছেন, কটিতে তেমনি করঙ্গ ছলিতেছে। 
তিনি বিদ্যুতের ন্যায় দৌড়িতেছেন, আর লোকসকল পাছে পড়িয়। 
থাকিতেছে। শেষে তিনি- নিত্যানন্দ, চক্্রশেখর, মুকুন্দ ও গোবিন্দ 
ব্যতীত অপর সকলের আঁখির বাহির হইলেন । এই কয়েক জনের ভয় 
ষে, প্রভু একবার নয়নের অন্তরালে গেলে আর তাহাকে ধরিতে পারিবেন 
না। তাই তাহার! প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিলেন । 

নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত দৌড়িয়া না পারিয়া পশ্চাৎ হইতে 
ডাকিতেছেন *্প্রভু! ধীরে গমন করুন। আমরা আর দৌড়িতে 


প্রভু একমনে দৌড়াইতেছেন ৩১৯ 


পারিতেছি না । হে আম৷র প্রাণের ভাই! তোম।র অভাগা ভাইকে 
ফেলিয়া কোথায় যাইতেছ ? আবার জিত কাটিয়া ভাবিতেছেন, 
«আমার ভাই! আম|র ভাইকে? আমি কাহাকে ভাই বলিতেছি ? 
উনি না৷ শ্রীভগবান্‌? ভাই বলে আর ডাকিব না, প্রভূ বলে ডাকিব। 
আমাব ওভু দয়াময়, ভবসাগরের কাগারী, আমাকে ভবসাগর পার 
করিতে বলিব 1” ইহাই ভাবিয়া ডাকিতেছেন। “হে প্রভু! হে 
দ্রীননাথ ! হে কৃপাসাগর ! আমি দীন, আমি ভবসাগরে পড়িয়! 
হাবুডুবু খাইতেছি, আমাকে উদ্ধার না করিয়া কোথা যাঁইতেছ ?” 
পাঠক এখন বুবি তৈছেন [, নিতাইয়ের তখন সহজ জ্ঞান এক প্রকার 
লোপ পইয়ানে । নিতাই যে এত 'ডাকিতেছেন, ইহাতে প্রভু এ” 
কি “না” কিছুই বলিতেছেন না । এমন কি, তিনি যে সে ডাক শুনিতে 
পাইতেছেন, তাহাও বোধ হইদছে না। প্রডভ় একমনে দৌড়িতেছেন। 
ভক্তগণের মধ্যে কেবল নিতাই প্রভুর পশ্চাতে, অল্প দুরে; আর সকলে 
এত দুবে পড়িয়া গিয়ান্েন যে, কখন কখন নিমাই ও নিতাই উভয়েই 
তাহাদের নয়নে বাহির হইতেছেন । কিন্তু তবু নান! প্রকালে 
আবার তাহার! প্রভুর দর্শন প1ইতেছেন । যেহেতু, প্রভু সোজা পথে 
না যাইয়া, কখন পশ্চিম কখন বা! পূর্ব মুখো যাইতেছেন। তখন 
তাহার দিগ্বিদিক জ্ঞান কতক বহিত হইয়াছে! 

এদ্দিকে কাটোয়াবাসীগণ গভুকে হারাইয়া, যেমন দেবী-বিসঞ্ন 
দিয়া লোকে বিষগ্রচিত্তে বাড়ীতে প্রত্যাগমন করে, সেইরূপ শোকাকুল 
হইয়া গৃহে ফিরিলেন। বাড়ীতে আসিতে কাহারও ইচ্ছা! ছিল না, কিন্ত 
ক্রমে, ধীরে ধীরে, একে একে সকলেই গৃহে গুত্যাগমন করিলেন । 
সকলেরই মনে, কি দেখিলেন? তাহাই কেবল জাগিতেছে। সংসারের কিছু 
ভাল লাগিতেছে ন' | সকলেরই প্রাণ কান্দিয়া উঠিতেছে, কেহ বা নীরবে 
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বসিয়া রোদন করিতেছেন ৷ হারা প্রভুর সন্ন্য/স দর্শন করিলেন, 
তাহাদিগকে আবার ধাহারা দর্শন করিলেন, তাহাদেরও চিত্ত নির্মল 
হইল। কাটোয়ার ও কাটোয়ার চতুষ্পার্শস্থ স্থান এইরূপে পবিত্র হইল। 
সে তরঙ্গের লহরী অগ্যাপি সেখানে আছে, অগ্যাপি সেখানে পাষাণসদৃশ 
জীবও গমন করিলে ভ্রবীভূত হয়েন; কেহব! কিছুকালের নিমিত্ত 
একেবারে উন্মাদ হন। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য পাগল হইয়া, “চৈতন্য” 
:“টচতন্য” বলিতে বলিতে বাহির হইলেন। তাহ।র এক বুলি হইল 
“চৈতন্য”! কোন কথা কহিলেই, তিনি কেবল “চৈতন্য” এই কথা 
বলিতে লাগিলেন । সাত দিবস পরে তাহার নয়নে জল আসিল, আর 
তাহার ঘরণী ত|হাকে ছুটা অন্ন খাওয়াইলেন | কিন্তু তিনি তাহার নাম 
পন। আপনি সাধ করিয়া, “চৈতন্যদাস” ঝাঁথিলেন। 

পুরুষোভ্তম আচার্য্য প্রভুর সর্বাপেক্ষা মন্মী-ভক্ত। £ধানতঃ 
তাহাকে লইয়া প্রভু নবদ্বীপে ব্রজলীলা আস্বাদন করিয়াছিলেন । তিনি 
এক অপূর্ববভাবে অভিভূত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিঠুরতায় শ্রীমতী ক্রোধ 
করিয়া সঘীকে বলিয়াছিলেন, “সখি ! আর শ্রীকঞ্জকে ভজিব না। 
যাহাতে হদয়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্দীপ্ত হয়, তাহাও নিকটে রাখিব না। অমি 
সেই নিমিত্ত কেশ মুগ্ডন করিব, নীল সাটী ত্যাগ করিয়া গেরুয়া বসন 
পরিব।৮ সী বজিলেন *গ্রীমতি ! শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া তুম 
কাহাকে ভজিবে 1” তাহাতে শ্রীমতী বলিলেন, “মহেশকে ভজিব, 
গণেশকে ভজিব । তাহার! দয়াময়, ভক্তের ছুঃথ বুবেন। যাহ! চাহিব 
তাহাই পাইব। আমি শ্রীতির লাগি, সব ত্যাগ করিলাম। আমি 
সেই এক বিন্দু প্রীতির আশায়, চাতকিনীর ন্যায়, সব জলে ভাসাইয়া 
দিলাম । আমি মোমের বাতি জালাইয়! কুঞ্জে বসিয়া রহিলাম, আর 
'আমার নিঠুর-বন্ধু আমার উদ্দেশ না লইয়া, যাহার৷ প্রীতির মন্্ব জানে 


প্রীতিই সর্ধবাপেক্ষা শক্তির বস্তু ৩১৩ 


না, সেই সমুদ্নয় রমণীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন । অতএব 
প্রাতির ভজন বিড়ম্বনা মাত্র। আমি অদ্যাবধি সিদ্ধিদাতা গণেশের 
ভজনা করিব ।»ঞ্ক কিন্তু, শ্রীমতীর যে অন্তায় ক্রোধ, তাহ। সথারা 
তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন। আর সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে যে, 
শ্রীমতী অন্ঠায় কার্য্য করিয়াছিলেন। যেহেতু কাহার সাধ্য যে 
ভ্রীভগবান্‌কে “নিঠুর” বলে? কাহার সাধ্য যে তাহাকে বলে? “তোমাকে 
অমি চাহি না, তুমি দুর হও ।৮ প্রীতির ভজন করিয়াই ত ত্রিভুবনের 
মধ্যে শ্রীমতী এই অধিকার পাইয়াছিলেন। 

শ্রীবৈষ্ণবেরা ধন্ত ! অন্যে গেমময়, দয়াময় বলিয়। শ্রীভগবান্‌কে স্ততি 
করেন । অন্ঠে তাহাকে পাইবার নিমিস্ত বহু ছুঃখ করিয়া থাকেন। 
বৈষ্ঞবেবা শ্রীমতীর দ্বার! তাহ!কে «নিঠুর” “নিদয়” বলাইলেন, তাহাকে 
শ্রীমতীর পায়ে ধরাইলেন, গোপীর প্রীতিব নিমিত্ত তাহাকে পাগল 
করাইলেন। অন্টে শ্রীভগবানের তল্লা করিয়া বেড়ান, আর বৈষ্ণবেরা 
স্রীভগবানের দ্বারা বিষধচিত্তে শ্রীমতীকে তল্লাস করাইয়া থাকেন। 
প্রীভগবানের ক্রোধ হইবে এই ভয়ে অন্যের মুখ শুকাইয়! যায়, আর 
বৈষ্বগণের যে শ্রীভগবান্‌, তিনি, শ্রীমন্তীর ক্রোধ হইবে এই ভয়ে, 
তাহার সম্মুথে করজোড়ে থর থর করিয়া কাপিতে থাকেন। শ্রীতিযে 
সর্বাপেক্ষা শক্তিধর বন্ত, যাহার জন্ট শ্রীভগবান্‌ শ্রীমতীকে “দাসখত” 
লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহ] শ্রীগৌরাঙ্গ যখন নবদ্বীপে মানদণ্ড আস্বাদন 
করেন ও করান, তখন তাহা ভক্তগণকে দেখাইয়াছিলেন ৷ শ্রাকুষ্ের 
দূত ভাবিয়া তিনি কুষ্ণানন্দ আগমব!গীশকে বাড়ীর বাহির করেন, 
তাহাও পাঠক মহাশয়ের অবশ্তই ম্মরণ আছে। এখন প্রভুর ভক্ত 


ওরে নামে নাই মোর কাজ। (ওকে যেতে বল আমার কুঞ্জ হতে) 
আমি আলিয়া মোমের বাতি। জাগিয়। পোহানু রাতি ॥ 
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পুরুষোভম আচার্য্য দেখাইতেছেন যে, শ্রীমতীর মান কবির কল্পন। নয়; 
প্রকৃত পক্ষে+ জীব অতি-গ্রীতিতে শ্রীভগবানের প্রতি ক্রোধ করিব: 
কাহাকে ত্যাগ করিতে পারে । 

শ্রীনিমাই খন মস্তক মুণগ্ডুন করিলেন, তখন পুরুষোত্তম আচার্য 
ভাবিলেন যে, এরপ নির্দয় প্রভৃকে ভজন করিতে নাই। যিনি কাধ্য 
উদ্ধারের নিমিত্ত তাহার ভক্তগণকে এরূপ মর্দ্বে আঘাত করিতে পারেন, 
তাহাকে বুদ্ধিমান লোকের মন প্রাণ সমর্পণ করিতে নাই। ইহাই 
ভাবিয়া, পুরুষোত্তম ক্রোধ করিয়া, ষে দেশে নিমাইয়ের কথা নাই, ষে 
নগরের সাধুগণ ভক্তিধর্্রকে ঘ্বণা করেন, সেই বারাণসী নগরীতে 
দ্রুতবেগে গমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের বিরুদ্ধ-মত, অর্থাৎ “আমিই তিনি”, 
এই ধর অবলম্বন করিয়া সন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাহার নাম হইল 
“রূপ দ[মোদর |” 

ইহ!কে ভূমিষ্ট হইয়! প্রণাম করিতে পুর্বে একবার ভক্তগণকে 
অন্গরোধ করিয়াছিলাম। হে জীব! তাহ।র কার্য বিচার কর। 
শ্রীভগবানের উপর শ্রীমতী প্যারী ক্রোধ করিয়া, তাহাকে কুঞ্জ হইতে 
বাহির করিয়া দেন, একথা কে বিশ্বাস করিতে পারিত? জীবকি 
কখন ভগবানের উপর ক্রোধ করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে ? 

এই পুকুষোত্রম,_শ্রীগৌরাঙ্গ-তত, অর্থাৎ ঞ্ভ্রীগৌরাঙগ রাধাকৃঞ$ণ এক 
দেহে মিলিত”-_এই শাস্স গ্রচার করেন। ইহার শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি 
যেরূপ অটল বিশ্বাস, সেরূপ প্রভুর কোটি কোটি ভক্তের মধ্যে অপর 
কাহারও ছিল না। এই স্বরূপ দামোদর,-_যিনি গ্রভুকে সর্ববাস্তঃকরণে 
জানিতেন যে, তিনিই পূর্ণব্রক্ম ও সনাতন এবং ব্রিভ্বনব,সী সকলের 
উপরের কর্তা।_ক্রোধ করিয়া সেই প্রভৃকে ত্যাগ করিয়া গেলেন । 

হে জীব! স্বরূপ যাহ! করিলেন, এরূপ মনুষ্য কখন যে করিতে পারে, 
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তাহা কেহ বিশ্বাস করিতেন না। তাহার কার্য্টি মনে একবার অন্ুতব 
কর, তাহা হইলে শ্রীভগবানে ও তাহার ভক্তে কিরূপ প্রেমের খেলা 
তাহা বুঝিতে পারিবে । কলহ ও শ্রীতি এই ছুটি এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ । 
যে স্থলে বিশুদ্ধ প্রেম, সেখানেই কলহ। যেখানে কলহ নাই, 
সেখানে জানিবে ষে শ্রীতির সহিত একটু ভক্ত মিশান আছে। 
এমন হইতে পারে যে, পতি পত্বীতে অতিশয় প্রেম আছে, অথচ কলহ 
একেবারে নাই। সেখানে একজন অপরকে অতিশয় ভক্তি করেন, 
অর্থাৎ মনে মনে আপন অপেক্ষা বড় ভাবেন। শ্রীভগবানেণ উপর 
জীবের ক্রোধ অসম্ভব । কিন্তু অতি প্রেমে অন্ধ করে? তাই শ্রীভগবানের 
উপর জীবের ক্রোধ সম্ভব হয়। ৫প্রমে অন্ধ করে, করিয়া ক্রোধের 
সৃষ্টি হয়। এই প্রেমমকলহে প্রীতির বর্ধন হয়, তাহ। সকলে 
জানেন । 

নিত্যানন্দই শ্রীগৌর[ঙ্গের পশ্চাৎ যাইতে পারিতেছেন, অন্ত কোন 
ভক্ত পারিতেছেন না। প্রভূ মধ্যে মধ্যে বিপরীত পথে যাইতেছেন, আর 
মুচ্ছিত হইয়া নিশ্চল ভাবে পতিত হইতেছেন বলিয়া, তাহার! তাহার 
লাগ পাইতেছেন, নতুবা তাহাও পাইতেন না। আমার অভিন্র-কলেবর 
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নবীন যৌবন, গলিত কাঞ্চন, কটি বেড়া রাঙ্গা! বাস। 

সন্ন্যাস করিয়া, করঙ্গ বান্ধিয়া, ধায় গোরা উর্ধন্বাস ॥ 

কটির দড়িতে, করঙ্গ ঝুলিছে, হাতে দণ্ড করি ধায়। 

কে জানে তার মন, ভাবেতে বিভোরঃ কোথা যায় গোরারায় ॥ 
লক্ষ লক্ষ লোক; সকলি উন্মত্ত; ধূলায় পড়িয়া কান্দে । 

শুদ্ধ নিতাইর। চক্ষে নাহি পাণি, দৃষ্টি বাধ! গোরাচাদে ॥ 


৩১৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


গোর! ধেয়ে গেল, চকিত্তের মত, নিতাই দেখিল চখে ! 

গৌরাঙ্গ দৌড়িল, নিতাই ধাইল, সদা চোখে গোরা রেখে ॥ 

নিত্যানন্দ সনে, আর তিন জনে, পাগলের মত ধায় । 

নয়ন মুদিয়।) নিতাই দৌড়িছে, দিক্‌ বিদিকৃ জ্ঞান নাই। 

নিতাই কাতর, দৌড়িবারে ন|রে, কিন্তু বিশ্রামিতে নারে । 

মাত্র এক বার; আড়াল হইলে; ধরিতে নারিবে তারে ॥ 

নিমাই চলিছে, বিদ্যুতের মতঃ নিতাই চলিতে নারি । 

প্রভু প্রভু বলি, ডাকে উচ্চৈষ্বরে। দাড়া ভাই কৃপা করি ॥ 

আছাড়ে আছাড়ে, হাড় ভাঙ্গি গেল, আমি তোর বড় ভাই। 

তুহার সন্ন্যাসে; ভুবন আধার; চোখে না দেখিতে পাই ॥ 

তুমি ফেলে গেলে, আমি তো! ন। পারি, আর মোর নাহি কেহ । 

কৌপীন পরেছ, ভালই করেছ, আমা সঙ্গে করি লহ ॥ 

বিভোর নিমাই, আপনাতে নাই, কোথা! কি উত্তর দিবে। 

নাহি কিছু জ্ঞান, উত্তান নয়ন, নিমাই ভুলেছে সবে ॥ 

নিত।ই ভাবিছে, ভাই বলি মিছে, ভাই বলি না পাইব। 

পতিত পাবন, কাঙ্গালের ধন, বলি এবে সে ডাকিব ॥ 

«কোথা দীন-বন্ধু, অধম নিতাই, বড় দুঃখে ডাকে তোরে । 

দীন-বন্ধু নাম, সফল করহ, এ হেন কাঙ্গাল তরে ॥৮ 

এ হেন সময়, ভাবেতে গৌরাঙ্গ, মুরছিয়া পড়ে ধরা। 

পড়িতে পড়িতে, ধরিল বাহুতে, উত্তান নয়ন গোরা ॥ 
কোলে শোয়াইল, ফেন বহে মুখে । হতাশ নিতাই, জল নাহি চোখে ॥ 
জল বিন্দু নাই, বাচাই নিমাই । “এক বিন্দু জল, এনে দে রে ভাই 
দুরস্ত সে মাঠ, কোথা লোক জন। নিতাই চাহিছে, শুনে কোন জন ॥ 
ওষ্ঠাগত প্রাণ কথা নাহি সরে । নিতাইর হিয়া, যায় বিদরিয়ে ॥ 


প্রভুর বাহজ্ঞান নাই ৩১৭ 


বলে, “আয় আয়, আয় জীবগণ। তোদের কামনা, হইল পূরণ ॥ 
দীন দয়াময়, গোলক-আশ্রয় | সন্ন্যাস করিয়া, শোয়ালি ধরায় ॥ 
ধিক্‌ ধিক্‌ ধিকৃ, তু মানুষ জাতি । নিদয় নিষ্ঠুর, চির-বন্ধু-ঘাতী ॥ 
তোরা ত আনিলি, নদিয়৷ হইতে । তোরা সবে দিলি, দণ্ড প্রভু হাতে ॥” 
উঠিল গৌরাঙ্গ চাহে ইতি উতি । আবার ধাইল, বৃন্দাবন প্রতি ॥ 
যদি না গৌরাঙ্গ, সন্ন্যাসী হইত । তবে কি জীব, হরি নাম নিত? 

প্রভ মুচ্ছ! ভঙ্গ হইলে উঠিলেন, কিন্তু তাহার জ্ঞান লাভ হইল না। 
তাহার সঙ্গী ভক্তগণের উদ্দেশ লইলেন না, উঠিয়াই আবার দৌড়িতে 
লাগিলেন । প্রভুর ক্লান্তি নাই; ভক্তগণ কিন্তু ক্লান্ত হইতেছেন। 
সন্ধ্যার পুর্বে প্রভু এমনি দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন ষে, শ্রীনিত্যানন্দও 
তাহাকে হারাইলেন। সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। ভক্তগণ বিষণ্ন মনে 
্লাড়ইলেন ;__কিন্তু প্রভু নাই! 

তাহারা সম্মুখের গ্রামে প্রবেশ করিলেন, বাড়ী বাড়ী জিজ্ঞাসা 
করিলেন, কেহ কোন উদ্দেশ বলিতে পারিল্গ না। ভক্তগণ সে স্থান 
ছাড়িয়াও যাইণ্ে পারেন না, প্রভু যদি তাহার নিকট কোথাও থাকেন । 
ভ্রীনিত্যানন্দ ভক্তগণকে আশ্বাস দ্িতেছেন ; বলিতেছেন, “ইহা কি 
হইতে পারে? প্রভু আমাদিগকে ফেলে যাইবেন, ইহ! কিরূপে হইবে ?” 
সারানিশি সকলে বসিয়া, কাহারও আহার নিদ্রা নাই। রান্রি শেষ 
হইতেছে, সমস্ত জগৎ নীরব ; এমন সময় তাহারা কাতরধ্বনি শুনিতে 
পাইলেন, এবং উহা লক্ষ্য করিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রবর্ভী হইলেন। 
তখন শুনিলেন, কেহ যেন ককুণস্বরে রোদন করিতেছেন । তখনি 
বুকিলেন যে আর কেহ নয়, প্রভুই রোদন করিতেছেন। কারণ ওরূপ 
করুণ-স্বরে রোদন করে ব্রিজগতে আর কাহার সাধ্য? যেমন স্ত্রীলোক 
বিনাইয়া বিনাইয়! কান্দে, সেইরূপ অতি করুণ স্বরে,_যে স্বরে সমস্ত 


৩৯৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ব্রিভুবন কারুণ্যরসে পরিধুত করে, প্রভু অনেক দূরে কান্দিতেছেন। 
ভক্তগণ ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া দৌড়িয়া দৌড়িয়া মাঠের মধ্যে গমন করিলেন ; 
তখন শুনিলেন একটি অশ্বথবৃক্ষতল হইতে ধ্বনি আসিতেছে । তাহারা 
আরও দৌড়িলেন ; নিকটে গমন করিয়া দেখেন যে, তাহাদের জীবনের 
জীবন প্রভু, শূন্য গায়ে একখানা কৌপিন মাত্র পরিধান করিয়া, বাম হস্তে 
গণ রাখিয়া, আত্মহারা! হইয়।, চীৎকার করিয়! রোদন করিতেছেন । 
আর রোদন করিতে কণিতে বলিতেছেন, “কৃষ্ণ ! আমাকে কি দর্শন 
দিবে না ?৮ আবার বলিতেছেন, “আমি যে আর সহিতে পারিতেছি না! 
আমি কোথা যাবো? কোথা গেলে তোমাকে পাবো? কৃপাময় ! 
আমাকে কি তুমি আর দেখা দিবে না? তুমি ত আমার মন 
জানো? আমার মন যে আমার কথা শুনে না! আমার মন যে 
তোম|র এতি ধায়! আমি ত কত করিয়াও মনকে নিবারণ করিতে 
পারিলাম ন!” 

ভক্তগণ প্রভুর দশ! দেখিয়া, রোদন শুনিয়া, ও কি বলিয়া রোদন 
করিতেছেন তাহ! শুনিয়া, চিত্রপুক্তলিকার স্টায় স্তস্তিত হইয়া দাড়াইয়া 
রহিলেন এবং ভাবিতে ল[গিলেন, প্রভু করেন কি? এরূপ করিতে 
থাকিলে কি করিয়া জীব উদ্ধার হইবে? সমস্ত জগৎ যে বিগলিত 
হইয়া যাইবে 1% 

একটু পরে প্রভু আবার উঠিলেন, উঠিয়া আবার পশ্চিম মুখে 
চলিলেন। ভক্তগণ যে তাহার নিকট আছেন, তাহা তিনি জানিতেও 

*এই স্থানটিকে “বিশ্রামতল।" বলিয়। বোধ হর়। লোচনের বাদস্থানের অর্থ।ৎ 
কো-গ্রামের নিকট বিশ্রামতলসা বলিয়। যে প্রাচীন বটবৃ্ষ আছে, তাহার তলায় প্রভু 
বমিকাছিলেন। এই প্রাচীন বৃক্ষের তলঙ্গেশ পবিত্র স্থান বলিয়। ভক্তগ্নণ অন্ভাপিও 
সেখানে গঙাগড়ি দি! খাফেন। সেখানে গৌ॥-মন্দিরও স্থাপিত হইয়াছে। 


কাটোয়ায় কীর্ডনের তরঙ্গ ৩১৯ 


পারিলেন না। কারণ বাহা-জগতের সঙ্গে তথন তাহার সম্বন্ধ অতি 
'অল্পমাত্র ছিল এবং যেটুকু ছিল, ক্রমে তাহাও গেল । পুর্বে কথন নয়ন 
মেলিয়াঃ কখন বা মুদ্িয়া, গমন করিতেছিলেন। কিন্তু যখন বাহাজ্ঞান 
একেবারে লোপ পাইল, তখন স্থির-নয়ন হইল; তারা উর্ধে উঠিল, আর 
উহ! অল্লমাত্র দেখা য'ইতে লাগিল । প্রভু তখন যে বাহিরের আর কিছু 
দেখিতে পাইতেছেন না, তাহ। তাহার পদচালনাতে বুঝ| যাইতেছিল। 
চক্ষু যুদিয়া যদি কেহ হাটিতে থাকে, কি নিদ্রিতাবস্থায় যদি কেহ 
পদ্দবিক্ষেপ করে, তাহাতে তাহার যেরূপ পদে পদে পদ্ত্থলন হয়, প্রভুরও 
তাহাই হইতে লাগিল । প্রভুর পরিধানে কৌপীন ও বহির্বাস, অঙ্গে বস্ত্র 
নাই, তবে কি আছে, না ধুলা-মাথ! | ধুলা কোথা হইতে আসিল ? 
'পদ্দস্বলন হওয়ায় প্রভু কখন মৃত্তিকায় পড়িয়া যাইতেছেন, কখন না| 
একেবারে জ্ঞানহারা হইয়া! ধুলায় পড়িতেছেন। পশ্চাতে নিত্যানন্দ 
প্রভৃতি বাহু প্রসারিয়া তাহাকে রক্ষা করিতেছেন। কখন করিতে 
পারিতেছেন, কখন বা পারিতেছেন না। প্রভুর স্থির-চক্ষু উদ্ধে স্থাপিত, 
কটিতে করঙ্গ খুলিতেছে, আর উহা! শ্রীঅঙ্গে বার বার আঘাত করিতেছে 
দেখিয়া ভক্তগণ ছঃধ পাইতেছেন। প্রভু যুচ্ছিত অবস্থায় উহা খুলিয়! 
লইতেও সাহস হইতেছে না।* 

প্রভু চক্ষে দেখিতেছেন না, কর্ণে শুনিতেছেন না ; এই যে তাহার 
শরীরে ব্যথা বোধ নাই, এই যে ক্ষুধা কি তৃষ্চ। বোধ নাই, নিদ্র! কি 


এ স্পা শপ আস পিল পাশ শত শিস লি শাশিগ ৮ পপি সিপপা্পিকপাপশ 
শী শশী 
সপ পালিশ পিপিপি শোপিস 


ক্ষ অগ্রে পশ্চাতে কিছু ন। করে বিচার । 
সকল ইন্জ্রির বৃত্তি হীন কলেবর। কোথা বান ইতি উতি নাছ ত:ঠাওর॥ 
পথ ব। বিপথ কিছু নাহিক ভ্ঞের়ান। পখ পানে নাহি চান ঘৃণিত নয়ন ॥ 
কখন উন্মত্ত প্রায় উঠেন উদ্ধস্থানে। কখন ব1গর্তে পড়ে তাহ! নাহি জানে ॥ 


চলি চলি কখন পড়েন যাই জলে । কথন প্রবেশে বনে চক্ষু নাহি মিলে ॥ 
( শীচেতন্ষচন্রোদয় নাটক ) 
২২ 


৩২৭ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ক্লাস্তি বোধ নাই, কিন্তু তত্রাচ ভিতরটি যে সম্পূর্ণরূপে সজীব রহিয়াছে, 
তাহা তাহার অপরূপ প্রলাপ দ্বারা জান! যাইতেছে । 

ষাহারা যোগী, তাহার! নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ প্রভৃতি নানা উপায় দ্বার 
ক্রমে ঈশ্বরেতে মন নিযুক্ত করেন। ধাহারা ভক্ত, ত্াহারাও এই 
যোগাভ্যাস অর্থ/ৎ মন সংযম করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহারা যোগীগণের 
উপায় অবলম্বন করেন না। জীবাত্মা দেহকে সজীব করেন, আব 
পরমাত্বা জীবাত্মাকে সজীব করেন। জীবাত্মার প্রীতি দেহের সঙ্গে; 
আর পরমাত্বার প্রতি জীবাত্মার সঙ্গে । এই জীবাত্মাকে লইয়! দেহ ও 
পরমাত্ব! টানাটানি করেন । জীবাত্া স্ত্রীলোক, দেহ তাহার উপ-পতি 
আর পরম।জ্বা পতি । জীবাত্বাকে দেহের সহিত অল্পে অলে বিচ্ছেদ 
ঘটাইয়া পরমাত্মার সহিত মিলন করাকেই “যোগ” বলে । জ্ঞানী-লোকের 
পরমাস্্া তেজোময় আকাশ, আর ভক্তের পরমাত্মা পরমসুম্দরী নবীন- 
পুরুষ । জ্ঞানী-লোক মরিয়া ধরিয়া ধমক|ইয়া ও জোর করিয়া, 
কুলটারূপ জীবাত্মাকে দেহরূপ উপ-পতি হইতে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া, 
তাহাকে (জীবাত্বাকে) পতির (পরমাত্মার) সহিত মিলাইতে 
চাহেন। 

জীবাত্মারূপ কুলটা, দেহরূপ উপ-পতির সঙ্গস্থখে এত মোহিত হইয়' 
থাকেন যে, সেই দ্বেহরূপ উপ-পতি যে অল্পদিনের বই নয়, ও পরিণামে 
ছুঃখের কারণ হয়ঃ তাহ! ভুলিয়া যান। এই নিমিত্ত জ্ঞানীলোকে 
জীবাত্মাকে শাসন করেন । কিন্তু ভক্তগণ জীবাত্মাকে শাসন না করিয়া 
তাহাকে পরমা্বার রূপে গুণে মোহিত করেন, এবং এইরূপে দেহের 
সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়া, ভ্ভগবানের সহিত তাহার মিলন করাইয়: 
দেন। আরো একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। জ্ঞানী জনে, জীবাস্ত' 
কুলটাকে দ্বেহরূপ উপ-পতি হইতে কোন সুখ ভোগ করিতে না দিয়া, 


যোগ কাহাকে বলে? ৩২৯ 


পরমাত্মারূপ পতির সহিত ত্বাহার “যোগ” ঘটান। কিন্ত ভক্তগণ, 
পরমাত্মারূপ তাহার পতি যে দেহরূপ উপ-পতি হইতে অধিক স্থুখকর, 
ইহা দেখাইয়া পতির সহিত তাহার মিলন করান। জ্ঞানী লোকে সেই 
নিমিত্ত দেহরূপ উপ-পতিকে উপবাস প্রভৃতি বহুপ্রকারে দুঃখ দিয়া, 
উহাকে জীবঝাত্মা-কুলটার নিকট সুখকর ন| করিয়া দুঃখকর করেন। 
কিন্তু তক্তগণ জীবাত্মা-কুলটাকে দেখাইয়া! দেন যে, পরমাত্মরূপ পতি 
হইতে যে বিমলানন্দ উৎপত্তি হয়, তাহ! দেহ-সম্ভোগের সুখ হইতে অনন্ত 
গুণে শ্রেষ্ঠ। জ্ঞনীরা সেই নিমিত্ত ইন্জিয়গুলি ধ্বংস করেন, যাহাতে 
জীবাত্বা আর দেহ হইতে কোন সুখ নাপায়। আর ভক্তগণ ইন্্রিয় 
সজীব বাখিয়। উহা! দ্বারা পরমাত্মাকে আস্বাদদ করাইয়া, জীবাত্মার 
উহাতে লোভ জন্মায় দেন। জ্ঞানী-জন, কুপ্রবৃত্তি না হয়, সেই 
নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে একেবারে নষ্ট করেন। কিন্তু ভক্তেরা ইন্জ্িষগুলি 
ধ্বংস না করিয়া তাহাদিগকে সৎপথে লইয়া যান, ও উহাদের দ্বারা অতি 
পবিত্র আনন্দ উপভোগ করেন। 

জ্ঞানী লোকে তেজ অর্থাৎ শক্তির উপাসন৷ করেন, এবং তাহাতে যে 
শক্তি পান, তাহ দ্বারা তাহার' স্ষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে পারেন। কিন্তু 
ভক্তগণ পরম-সুন্দর নবীন-পুরুষকে ভজনা করিয়া, চিরদিনের একটি-___ 
“তুমি আমার, আমি তে।মার৮”-_সঙ্গী লাভ করেন। সেই সঙ্গী কিরূপ, 
না__পঞ্চ-ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর। ও তাহার রূপে নয়ন শীতল, ও অঙগ-গ্ধে 
নাসিক উন্মস্ত করে। আর তিনি কিরূপ, না-_-সরল; জিষ্ক, স্থবোধ, 
রসিক ও নিঃস্বার্থ প্রেমের প্রত্রবণ। এখন গীতার শ্লোক শ্মরণ করুন। 
ষথা, আমাকে যে যেরূপে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেইরূপে তজন৷ 
করি। অর্থাৎ শ্রীভগধান্‌কে যিনি যেরূপে ভজনা করেন, তিনি তাহার 
নিকট সেইরূপে উদয় হন। যিনি জানী তিনি তেজরূপ ভগবান্‌। আর 


ওই২ জ্বীঅমিয়নিমাই-চবিত 


ধিনি ভক্ত তিনি নবীন-নাগররূপ ভগবান্‌ পাইয়া থাকেন। ষোগীগণ 
শক্তিসম্পরন হয়েন। কারণ তাহার! শক্তি প্রার্থনা করেন। কিন্তু ভক্তগণ 
শক্তি প্রার্থনা করেন না,--তাহারা এশ্বর্য্কে অতি হেয় মনে করেন। 
কেন? যেহেতু এঁখবর্য্ে স্থখ নাই, বরং ছুঃখ ও বিপদ আছে । খঞ্জুর- 
বৃক্ষ সকল দেশেই আছে । এখানে খঙ্ভর-বৃক্ষ হইতে রসের স্থষ্টি হয়, 
অন্ঠ দেশে লোকে রস না লইয়া, উহার ফল লইয়া থাকেন। ধাঁহারা 
যোগী, তাহারা দেহরূপ বৃক্ষ হইতে ফল লয়েন, ধীহার! ভক্ত তাহারা রস 
লয়েন। 

ভূঙ্গ গুণ গুণ করিয়া অতি চঞ্চল ভাবে এদিকে ওদিকে উড়িয়া 
বেড়ায়, কিন্তু যখন মধুপান করিতে ফুলের উপর উপবেশন করে, তখন 
নিশ্চল ও নীরব হইয়া থাকে । সেইরূপ ভক্তগণের চিত্ত-তৃঙ্গ ষখন 
ভগবানের শ্রীপাদপদ্মধূ পান করিতে উপবেশন করেন, তখন তাহার 
বাহৃ-জগতের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না। তখনই তাহার যোগ-সিদ্ধ 
হয়। অতএব ভক্তগণও পরম যোগী, অথচ তাহাদ্দের যোগাভ্যাস করিতে 
বনে গমন, কি নানাবিধ কঠোর সাধনের প্রয়োজন করে না। শ্রীগৌরাঙ্গ 
আপনি আচরিয়া, তাহার জীবগণকে দেখাইতেছিলেন যে, ভক্তগণ পরম 
যোগ্ী। শ্রীগৌবাঞ্গ এই ঘষে গমন করিতেছেন, বাহ জগতের সহিত 
তাহার সম্পর্কমান্ত্র নাই ; এমন কি, ভক্তগণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়াও 
তাহার সেই অদ্ভূত নিত্রা ভঙ্গ করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু তাহার 
প্রাথ বসে টলমল করিতেছে । আশ্চর্য্য এই যে, তখন তাহার রাধাভাব 
একেবারে গিয়াছে, যাইয়া দ্বাম্তভাব আসিয়৷ উপস্থিত হইয়াছে । তাহা 
তাহার জ্রীমুখের অর্ধন্ফুটিত গোটাকয়েক বাক্যে প্রকাশ পাইতেছে। 
বীভাগবতে লেখা আছে ফে, অবস্তিনগরে একজন গৃহস্থ ব্রাহ্ষণ অনুতপ্ত 
হুইয়। পরিশেষে একটি সাধু সঙ্কল্প করিয়াছিলেন । তিনি ভাবিলেন ষে, 


শ্ীমুকুন্দ-চরণ ভজন ৩২৩ 


ভব-সাগর তরিবার একমাত্র উপায় ভজন করা। ইহাই ভাবিয়া তিনি 
সক্কল্প করিলেন যে, শ্রীমুকুন্দ-চর* ভজন করিবেন। শ্ত্রীমত্তাগবতে একামশ 
স্কন্ধে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকুষ্টোক্ত ভিক্ষুকের বচনটি এই £__ 
এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামুপাসিতাং পুর্ববতমৈর্মহত্তিঃ | 
অহং তরিষ্যামি ছুরস্তপারং তমো মুকুন্দাজ্ঘি.নিষেবয়ৈব ॥ 

প্রভু যাইতে যাইতে হঠাৎ এই গ্লোকটি আপনি আপনি উচ্চারণ 
করিলেন। ভক্তগণ তাহাকে ঘিরিয়া যাইতেছেন, সুতরাং তাহার! 
শুনিলেন। এই স্লোকটি উচ্চারণ করিয়া আবার আপনি আপনি কথ। 
কহিতে ল।গিলেন। বলিতেছেন, “সাধু! সাধু! হেত্রাহ্ষণ! তুমিই 
সাধু! তে।মার সন্কল্প অতি উত্তম। আমিও তোমার অনুবর্তী হইব । 
আমি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীমুকুন্দের সেবা করিব ।” 
পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নিমাই দেহ-ধর্ঘ্দ সমুদয় ভুলিয় গিয়াছেন, হৃদয়ের 
তরঙ্গ তাহার দেহ-ধর্ম্নকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে । এখন দৌখতেছি যে, 
সেই প্রবল তরঙ্গে তাহার হৃদয়ের অন্ান্ঠ “ভাব”, ও সমুদয় পস্মরণ” ধৌত 
করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি সমুদ্রয় ভুলিয়াছেন”-নবন্বীপ তুলিচাছেন» 
কি ছিলেন তাহ! ভুলিয়াছেন, তাহার কে কে আছেন তাহ! ভুলিয়াছেন, 
তাহার নিমিত্ত যে সহম্র সহম্র লোক বিষাদ-সাগরে- ডুবিয়' আছেন 
তাহার কণা মাত্রও তাহার মনে নাই। তিনি যে জগতের সমুদয় সুখ 
ত্যাগ করিয়! বৃক্ষতলবাসী হইয়াছেন তাহাও তাহার মনে নাই। তাহার 
পরে তিনি ষে রাধাভাবে কৃষ্ণের অন্বেষণে যাইতেছিলেন তাহাও 
ভুলিয়াছেন। তাহার মনে কেবল এঁ একটি ভাব রহিয়াছে, অর্থাৎ 
তিনি বৃন্দাবনে যাইবেন, যাইয়া মুকুন্দ ভজন করিয়া ভব-সাগর পার 
হইবেন। মনের ভাব এত প্রবল হইয়াছে যে, উহা! স্বদয়ে স্থান না 
পাইয়া কথা ছ্বারা মুখ দিয়া বাহির হইয়! পড়িতেছে। 
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: ইহার পূর্ধব্দিন সমুদয় ত্যাগ করিয়া, নয়ন যুদিয়া মৃত্তিকায় আছাড় 
খাইতে খাইতে; বন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণের নিমিত্ত গমন করিয়াছেন । 


উনবিংশ অধ্যায় 


গেল গৌর না গেল বলিয়া। হাম অভাগিনী ন৷রী অকুলে ভাসাইয়া ॥ফকা 
হায় রে দারুণ বিধি নিদয় নিঠুর | জন্মিতে না দ্রিলি তরু ভাঙ্গিলি অঙ্কুর ॥ 
হায় দারুণ বিধি কি কাজ সাধিলি। সোণার গৌরাঙ্গ মোর কারে বা দিলি ॥ 
আর কে সহিবে মোর যৌবনের ভার। বিরহ-অনলে পুড়ে হব ছারখার ॥ 
বাস্থুঘোষ কহে কারে ছুঃখ কব। গোরা্টাদ বিনা প্রাণ আর না রাখিব ॥ 


এ দিকে নবদ্ধীপের অবস্থা বাস্থঘোষের উপরের পদে কিছু জানা 
ষাইবে। পদটি শ্রীমতী বিষুপ্রিয়ার উক্তি । 

প্রীগৌরাঙ্গ কাটোয়ায় যে যে কাণ্ড করিয়াছেন, তাহার বিন্দু বিসর্গও 
নবনীপবাসী শুনেন নাই। কাটোয়ায় যে কাণ্ড হইতেছে তাহ। যিনি 
দর্শন করিলেন, তিনি সেখানে আবদ্ধ হইয়া গেলেন। সেই কারণে 
হউক, বা বড় দুঃখের কথা বলিয়৷ কেহ ইহ প্রকাশ করিতে নবদ্বীপে 
দৌড়িলেন না বলিয়াই হউক; প্রভুর বাড়ীর নিজ-জনে, কি ভক্তগণে, 
কেহই এ কথার কিছু শুনিলেন না। শ্রীনিত্যানন্দের আগমন প্রত্যাশায় 
সকলে পথপানে চেয়ে রহিলেন । 

ক্রমে সমস্ত দিন গেল, নিত্যানন্দ কি অপর কেহ নবন্বীপে ফিরিলেন 
না। আবার কেহ কেহ রহিতে না পারিয়া তল্লাসে কাটোয়া ভিমুখে 
ছুটিলেন। কেহ বা চলিতে অপারগ হুইয়া পড়িয়া 'রহিলেন, অথবা 
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প্রভুর বাড়ি আগলিয়া রহিলেন। ক্রমে রজনী হইল, কোন সংবাদ 
আসিল না। শচী বিষুপ্রিয়া মুখে জল বিন্ুও দিলেন না। আর 
ভক্তমাত্রেই উপবাসী রহিলেন। শচী মৃত্তিকায় পড়িয়া আছেন, আর 
উঠেন নাই, উঠিবার শক্তিও নাই! বিষুণপ্রিয়া অবগুগ্ঠনারৃতা, পার্শ্ব 
অবলম্বন করিয়া শুইয়া আছেন । ভক্তগণেরও এ দশা, তাহারা শচী 
বিঞুপ্রিয়াকে ফেলিয়া কোথাও যাইতে পারিতেছেন না। মাঝে 
মাঝে শচী ও বিষুপ্রিয়া অভিভূতা হইতেছেন, একটু তন্দ্রা আসিতেছে, 
আবার চমকিয়৷ উঠিতেছেন। শচী বলিতেছেন, “ও নিমাই ! নিম|ই ! 
তুই বাড়ী ফিরে আয়, তোর সঙ্কীর্ভনে মানা করব না।” নিমাইয়ের 
অপরাধ শচী আপনার ঘাড়ে লইতেছেন। কিন্তু নিমাইয়ের সমুষয় 
অপরাধ, শচী তল্লাস করিয়া নিজের অপরাধ কিছুমাত্র পাইতেছেন 
'না। তবে এ এক অপরাধ, যে তিনি সন্কীর্তনের বিরোধী ছিলেন । 
তাই এ কথা বারংবার বলিয়া, আপনার নিমাই যে নির্দোষ তাহাই 
সাব্যস্ত করিতেছেন। বিষ্ুপ্রিয়ার বড় গৌরব যে তাহার পতি 
“মদনমোহন” । সে কথা পরে বলিতেছি। তিনি মাঝে মাবে' পার 
পরিবর্তন করিতেছেন, আর বলিতেছেন “যা ছিল কপালে 1৮ যথা-: 
সবে এক বোল বলে “ঘা! ছিল কপালে ।” ( চৈতন্যমঙ্গল) 

যখন নবদ্বীপে বড় আনন্দ, যখন নিমাই আপনি রাধা ভাবে 
প্রকাশিত হইয়া ভক্তগণকে ব্রজলীলা আস্বাদন করাইত্ে লাগিলেন, 
তথন শ্রীমতী বিষ্ুপ্রিয়াও সেই লীলারসে অভিভূত হইয়া সেই সমুদয় 
রসাম্বা্দন করিতেন। তাহার সাক্ষী শ্রীব্ন্দাবন দ্াস। শ্রীমতি বিঞুতপ্রিয়া 
পতির আগমন প্রতীক্ষায় বেশভূষা ও নানাবিধ সজ্জা, অর্থ বাসক- 
সঙ্জা করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু শ্রীগৌরাজ শ্ীবাস-আঙ্গিনায় 
ভক্তগণ লইয়া কীর্তন করিতেছেন। ক্রমে নিশি শেষ হইতেছে; 
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আর বিষুরপ্রিয়। প্রাণনাথ আসিতেছেন না৷ বলিয়া অধীর 'হইতেছেন। 
নিশি অবসানে নিমাই আসিলেন। তখন বিষুঃপ্রিয়া রাধাভাবে 
নিমাইয়ের প্রতি ক্রোধ করিয়া বলিতেছেন । যথা__ 


অলসে অকুণ আঁখি, কহ গৌরাঙ্গ একি দেখি, রজনী বঞ্চিলে কোন স্থানে । 
( তোমার ) বদন-সরসীরুহ, মলিন যে হৈয়াছে, সারানিশি করি জাগরণে ॥ 
(যাও গৌর) তুয়া সনে মোর কিসের পিরীতি । গ্র। 
এমন সোনার দ্বেহ। পরশ করিলে কেহ, না জানি সে কেমন রসবতী ॥ 
নদীয়া-নাগরী সনে, রসিক হয়েছ ওহে, অবহু কি পার ছাড়িবারে। 
সুরধূনী তীরে যেয়ে, মাজ্জন করগে হিয়ে, তবে সে আসিতে দিব ঘরে ॥ 
গৌরাঙ্গ করুণ-ভাষী, কহে সৃছু মৃদু হাসি, কাহে প্রিয়ে কহ কটু ভাষ। 
হরিনামে জাগি নিশি। অমিয়-সাগরে ভাসি, গুণ গায় বৃন্দাবন দাস ॥ 
চৈতন্তমঙ্গল _গীতে গুনিতে পাই যে, এক দিবস শ্রীমতী বিষুপ্রিয়া 

শয়ন-বরে আগিয়া দেখেন ষে, তাহার বল্লভ ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। 
তাহাতে তিনি হাহাকার করিয়া পার্খে বসিয়া আপন জীবিতেশ্বরকে 
ইহ!ই বলিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । যথা_ 

হরি বলে হরি বলে, প্রাণনাথ আমার গো, 

কেন দাও ধুলায় গড়াগড়ি, একবার উঠ গো নাথ । 

সোণার অঙ্গে ধুলা লেগেছে । ইত্যাদি । 


এখন যদি গৌরাঙ্গ বাড়ী থাকিতেন, কি যদি বাড়ী ফিবিয়। 
আসিতেন, আসিয়া দেখিতেন বিষ্তপ্রিয়া ধুলায় তাহার নাম লইয়া এ-পাশ 
ও-পাশ করিতেছেন, তবে তিনিও বলিতে পাবিতেন-_ 


গৌর বলে গৌর বলে, প্রাণপ্রিয়া আমার গো_ইত্যাদি | 
শ্রীতত্ৈত করজোড়ে অতি কাতর স্বরে বিতেছেন, «হে বিশ্বস্তর ! 
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হে গুণনিধে! হে দীনবন্ধো! তুমি কি অপরাধে আমাকে ত্যাগ 
করিলে? আমি ভুবন অন্ধকার দেখিতেছি 1” যথা চক্দ্রোদয় নাটকে- 
হে বিশ্বস্তরদেব হে শুণনিধে হে প্রেমবারাংনিধে 
হে দীনোদ্ধারণাবতার ভগবন হে ভক্তচিস্তামণে । 
অন্ধীকুতা দুশো দিশোহন্ধতমসীকৃত্যাখিল প্রাণিনাং: 
শৃন্তীরুত্য মনাংসি মুঞ্চতি ভবান্‌ কেনাপরাধেন নঃ ॥ 
সকলেই মনে ভাবেন ষে, তাহাতে ও প্রভুতে হত তি এবূপ আর 
কাহারও সঙ্গে নাই। সকলেই ভাবেন যে প্রভু যাহা করেন তাহা প্রায় 
তাহারই জন্য । সকলেই ভাবিতেছেন, প্রভু তাহাকে ত্যাগ করিয়া' 
গিয়াছেন, আর প্রভু তাহারই অপরাধের নিমিত্ত তাহাকে ও অন্তান্সকে 
ত্যাগ করিয়াছেন । যিনি সকল চিত্ত আকর্ষণ করেন তিনিই, -ভ্ীকৃষ্ণ | 
শ্রীবাস বলিতেছেন, “প্রভু! তুমি কি এই জন্ঠই আমাকে বাচাইয়া 
বাখিয়াভিলে যে এই অপরাধে ভাল করিয়া দণ্ড দিবে ?” 
হরিদাস বলিতেছেন, “মনে বিশ্বাস ছিল যে, এ্ভুকে আমি তিলে 
হারাই, আর ক্ষণমাত্র তিনি অদর্শন হইলে আমার হ্থাদয় ফাটিয়া যাইবে ! 
প্রভুকে বছুক্ষণ দর্শন করি নাই, কই তবু ত হৃদয় ফাটিতেছে না? তাই 
বুক্লাম প্রাণ বড় কঠিন! তাই বুঝলাম প্রভুর উপর যে, আমার গ্রীতি 
উহা! বাহ, আর সেই নিমিত্ত আমি গ্ভূকে হারাইলাম ! আমার কপট- 
প্রেমে ডাহাকে কিরূপে বাধ্য করিব ?” 
কিন্তু নিমাইচন্দ্রের শচী, বিষ্ুপ্রিয়া, শ্রীবাস প্রসূতি কাহারও কথা 
মনে নাই। তাহার ষে কেহ ছিলেন, কি আছেন; তাহারা ষে শোকে 
পুড়িতেছেন, আর সেই নিমিত্ত তাহারা যে মৃতবৎ পড়িয়। আছেন, 
তাহাতে নিমাইচক্দ্রের কি? তিনি মহানন্দে মুকুন্দ-ভজন করিতে 
বৃন্দাবনে চলিয়াছেন; আর সমুদয় ভুলিয়াছেন । 
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মুরারি বড় গম্ভীর । আপনি ধে্ধ্য ধরিয়া কাহাকেও বা! সাস্তবনা 
করিতেছেন। ইহাও বলিতেছেন, “তোমর! এরূপ অদুরদর্শা কেন? 
তোমর! এরূপ চঞ্চল হইলে প্রভুর জননী ও ঘরণীকে কি বলিয়! বুঝাইবে ? 
কিন্ত মুরারি অধিকক্ষণ বুঝাইতে পারিলেন না। কারণ তাহার যে 
শান্তভাব ও গা্ভীধধ্য সে সমুদয় বাহ । তিনি কথা কহিতে কহিতে “হা 
নাথ !” বলিয়া মৃচ্ছিত হইয়৷ পড়িলেন ! 

কিন্তু নিমাইয়ের তাহ|তে কি? তিনি বৃন্দাবনে মুকুন্দ-ভজন করিতে 
চলিয়াছেন। ধাঁহারা তাহার নিমিত্ত নিরাশা-সাগরে হাবু ডুবু থাইতেছেন 
তাহাদের জন্য কিছু দুঃথ---সে ত অনেক কথা, তাহার্দের কথা পর্য্যন্ত 
তাহার মনে নাই। এখন চৈতন্তমঙ্গল গীতের একটি কাহিনী বলি। 

শ্রীবিষুতপ্রিয়া অন্তঃপুরে এক পার্থ ধুলায় পড়িয়া আছেন। এমন 
সময়ে উঠিয়া বসিলেন এবং অতি প্রবল বিরহ-তরঙ্গে অভিভূত হইয়া, 
করজোড়ে শ্রীগৌরাঙ্গকৈ ইহ।ই বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন, 
“হে নাথ! হে হরি! কৃপা করিয়া এই বেল! দর্শন দাও! যেহেতু 
আমার প্রাণ বুবি, যায়। হে মদ্দনমোহণ ! তুমি একটিবার দর্শন দাও 
আমি জন্বের মত তে|মাকে দেখিয়া মরি 1৮৬ 

ভ্ীনিমাই চলিয়াছেন। শ্রীরন্দাবনে যাইয়া মুকুন্দ-ভজন করিবেন। 
এই বাসনায় সর্ববন্দ্রিয় এরূপ অধিকৃত হইয়াছে যে, তিনি য ব্রজধামে 
চলিয়াছেন; ইহা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি অনিদ্রা ইত্যাদি কিছুতেই তাহাকে 
কিছুমাজ্জ বাধ! দ্বিতে পারিতেছে না। কিন্তু যাইতে যাইতে হঠাৎ 


* হরি এই বেল। দাও দরশন | ধ্রু। 
ভূবনমোহন গৌরাজ। 
দাও দরশন, মদনমোহন, 
বিদার হই জদমের মত ।।--চৈতন্তমঙ্গল গীত। 


প্রড়ু রঙ্ছু ছিড়িলেন ৩২৯ 


তিমি দীড়াইলেন। ফীড়াইয়া কাপিতে লাগিলেন। তখন নিতাই 
দেখিলেন, প্রভু পড়িয়। যাইতেছেন । তথনই তিনি বাহু প্রসারিয়া তাহাকে 
ধরিলেন। প্রভুও নিতাইয়ের অঙ্গে এলাইয়া পড়িয়া, অবোর নয়নে 
রোদন করিতে লাগিলেন। আর যাইতে পারেন না _শ্রীপদ আবদ্ধ 
হইল; আর ধৈর্য ধরিতে পারেন না ধৈর্য্যের বাধ ভাঙ্গিয়া গেল । 
যে মাত্র বিষুপ্রিয়া “হে মদনমোহন হরি ! দর্শন দাও?” বলিয়া কাতর- 
ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, অমনি সেই ধ্বনি, প্রেম-রজ্জু-স্বরূপ হইয়া গৌরাঙ্গের 
ছুটি পদ বন্ধন করিল | পু 
সূর্য গ্রহগণকে, ও গ্রহগণ হূর্যাকে, পরস্পরে আকর্ষণ করিয়া থাকে । 
আকর্ষণ জীবন্ত হইলে তাহাকে প্রীতি বলে। সেইরূপে শ্রীভগবান্‌ 
জীবগণকে। জীবগণ ভগবানকে, ও জীবগণ পরম্পরে আকর্ষণ করিয়া 
থাকেন। তবে জড় পদার্থের আকর্ষণের হাস বৃদ্ধি নাই, যেহেতু ইহা 
নিজশব শক্তি । জীবগণ যে আকর্ষণ করেন, সে জীবস্ত শক্তি, উহা! 
পরিবদ্ধনশীল ও উহা! তাহাদের করায়ত্তে আছে। শ্রীমতী ঝিঞ্চুপ্রিয়ার 
এইরূপ আকর্ষণে যে প্রভু আবদ্ধ হইবেন, তাহার বিচিত্র কি? বাসুদেব 
নামা একজন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এইরূপে প্রভৃকে আকর্ষণ করিয়! নিকটে 
আনিয়াছিলেন, কিন্তু সে অনেক পরের কথ! । 
আপনারা সকলেই জানেন, শ্রীভগবান্‌ সর্ববশক্তিসম্পরর ও সকলের 

উপরের কর্তা । আর ইহাও জানেন যে, তিনি স্বেচ্ছাময় । কিন্তু তিনিও 
আপনার একটী কর্তী করিয়াছেন, সেটি জীতি। অতএব জীবগণ যেমন 

* প্রেম-ফাসে বাদ্ধিল গৌরাঙ্গ মস্তসিংহ | 

চলিতে ন। পারে প্রভূ গতি হইল তল ॥। 

নিজ্যানন অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়। রাহুল ( 

অঝোর নক্নে প্রডু কাঙ্দিতে লাগিল $-চৈতন্তমঙল । 


৩৩০ ভ্রীঅমিয়নিমাই-চবিত 


তাহার অধীন, কর্তব্যে তিনিও জীবগণের অধীন । শ্রীভগবান্‌ বড় জিদ- 
করিয়া, সমুদয় উপেক্ষা করিয়া, “মত্ত সিংহের” স্ায় যাইতেছিলেন । নিতাই 
যে পশ্চাৎ হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিতেছেন, তাহা কর্ণেও যাইতেছে 
না। কিন্তু বিষুঃপ্রিয়ার জীতির অতিন্থক্্-রজ্জুতে প্রভু বান্ধা গেলেন; 
আর নিতাইয়ের অঙ্গে এল।ইয়া পড়িলেন। প্রভু সেই রচ্ছু ছি'ড়িবার 
নিমি লপ্টালপ্টি করিতে লাগিলেন, করিতে করিতে বজ্জু ছিড়িলেন”__ 
যেহেতু তিনি অসীম শক্তিধর ? শেষে নয়ন-জল মুছিলেন, আবার গতি 
পাইলেন, আবার পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ! 

প্রভূ এবার আরো দৃঢসক্কল্প করিয়া! চলিলেন। কিন্তু শচী নিমাই 1” 
বলিয়৷ কাদিতেছেন, বিষ্প্রিয়া “মদনমোহন” বলিয়া ডাকিতেছেন, 
ভক্তগণ “প্রভূ” বলিয়া চীৎকার করিতেছেন । এই সমস্ত আকর্ষণ 
ও রোদন সুক্মরজ্জুরূপে সৃষ্টি হইয়া প্রেমফাসরূপে পরিণত হইতেছে । 
এই সমস্ত প্রেমঞ্কাস প্রভুকে চারিদিকে ঘিরিতেছে। তিনি অসীম 
শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া এ সমুদ্বায় রজ্ছু ছি*ড়িতেছেন। কিন্তু ইহা খু 
খণ্ড করিতে সময় লাগিতেছে, পরিশ্রম হইতেছে । ইহাতে শচীর 
“বাছা” আর বড় অগ্রগামী হইতে পারিতেছেন না,_কেবল ঘুরিযা 
বেড়াইতেছেন। 

এইরূপে নিমাই তিন দিবস রাট়ে ঘুরিয়াই বেড়াইতেছেন, 
বৃন্দাবনের দিকে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। একবার 
স্বল্প করিয়। প্রভু নিজ শক্তিতে ছুই ক্রোশ পশ্চিম-উত্তর যুখো গমন 
করিলেন । এদিকে নবদ্বীপবাসীগণ পশ্চাতে টানিতে লাগিলেন তাহারা 
টানিয়! টানিয়া৷ আবার তাহাকে দুই ক্রোশ পশ্চাতে হটাইলেন। প্রভূ 
প্রথম দিন যেখানে ছিলেন, তিন দ্বিনের দিনও প্রায়ই সেখানে । অথচ 
এই তিন দিবস রজনী কেবল হাটিয়াছেন, আর প্রথম দিবস কেবল 


রাখালগণের নৃত্য ৩৩১ 


দৌড়াইয়াছেন। প্রভু অনবরত চলিয়াছেন, পিপাসা শাস্তি নিমিত্ত 
একবার বিশ্রামও করেন নাই, অথচ তিন দ্বিনের দ্বিন বাড়ীর নিকটেই 
আছেন ! 

এইরূপে তিন দিবস-রজনী গেল। প্রড়ু জলম্পর্শও করেন নাই, 
ভক্তগণও করেন নাই। প্রভু জলম্পর্শ করেন নাহ, ভক্তগণের উহা স্পর্শ 
করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? কিরূপে তাহারা বাচিয়াছিলেন, তাহা 
তাহারাই জানেন ॥ ভু যখন ঘোর অচেতন দশা প্রাপ্ত হইলেন, তখন 
তক্তগণ ভাবিন্েন যে, তাহাকে কোনগতিকে শাস্তিপুরে শ্রীঅদৈতের 
বাড়ী লইয়া যাইবেন। প্রভুকে শাস্তিপুরে লইতে পারিলেও তাহাকে 
শ্রীনবদ্ধীপে লওয়! হইবে না, যেহেতু সন্্যাসীর নিজগ্রামে যাওয়া নিয়ম- 
-বিরুদ্ধ। প্রসুকে কিরূপে শাস্তিপুরে লইবেন, দিবানিশি তাহারই চেষ্টা 
করিতেছেন । শেষে, কতক কৃতকাধ্যও হইয়াছেন1 প্রভু কাটোয়া 
হইতে পশ্চিমদিকে গমন করিয়া বছুদুর গিয়াভিলেনঃ এখন সেই প্রভু 
শান্তিপুরের অপর পারে ছুই চ।রি ক্রোশ দুরে । ভক্তগণ নানা উপায়ে 
প্রভুকে শাস্তিপুরের এত নিকটে আনিয়াছেন। 

নিমাই নয়ন অর্ধ-মুত্রিত করিনা চলিয়াছেন, নিতাইয়ের হৃদয়ে 
ক্রমেই আশালতা বাড়িতেছে,_প্রভুকে ফিরাইতে পারিবেন, এ ভরসা 
ক্রমেই বসবতী হহতেছে । সেখানে মাঠে রাখালগণ গরু চরাইতেছে। 
প্রভু অন্ধের ন্ায় গমন করিতেছেন, এমন সময়ে প্রভু, নিত্যানন্দ 
প্রভৃতি পঞ্চ বিগ্রহের প্রতি চাহিলেন। তাহাদের নয়ন-ভূঙ্গ কাজেই 
পরিণামে প্রভুর মুখ-পন্মে আক্ুষ্ট হইল। প্রভুর বদন দেখিয়াই তাহাদের 
হৃদয় বিলোডিত হইল । ক্রমে তাহাদের হৃদয়ে অপরূপ ভাবের উদয় 
হইতে লাগিল । তাহাদের নিকট বোধ হইল যেন জগতে কেবল শীতল 
বায়ু বহিতেছে, জগতে কেহ ছুঃখী নাই? তাহাদেরও ছুঃখ নাই। জগতে 


৩৩২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চবিত 


আছে কেবল আনন্দ, এবং সেই অ'নন্দের প্রশ্রবণ শ্রীহরি, আর সেই- 
শ্রীহরি কপট-সন্ন্যাসী বেশ ধরিয়া তাহাদের সম্ুথ দিয়া গমন করিতেছেন । 
তখন রাখালগণের জিহ্বায় শ্রীহরিনাম উদয় হইল তাহার। আনন্দে 
হরিধবনি করিতে লাগিল। শেষে আনন্দে অচেতন হইয়া “হরিবোল” 
“হরিবোল” বলিয়! সকলেই নৃত্য করিতে লগিল । 

প্রভুর এই একটি অচিস্তনীয় শক্তি ছিল। এমন কি তাহাকে দুর 
হইতে দর্শন করিয়৷ও কখন কখন জীবের “হরি বলে, বাহু তুলে” নাচিতে 
হইত। রাখালগণ এই আনম্দমজনক হরিধ্বনি করিলে শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর অচিস্তনীয় শক্তি দর্শন করিয়! বিম্ময়াবি হইলেন । 
তাহার। ভাবিতেছিলেন, এর! না৷ রাখাল ? এরা হবি বলে কেন? এরা 
নাচেই বা কেন? প্রভু ত ইহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন নাই? 
ইহরা ত কখন সাধন ভজন করে নাই ? ভক্তগণ প্রভুকে শ্রাথা করিয়া 
ভাবিতেছেন, “সাবাস ! বুঝিলাম এ অবতারে তুমি রাখাল পর্য্যস্ত 
প্রেমে উন্মত্ত করিবে ।” কিন্তু তাহার্দের অধিকক্ষণ প্রভৃকে প্রশংসারূপ 
আনন্দভোগ করা হইল না, যেহেতু প্রভু হঠাৎ ফাড়াইলেন। 

প্রভু ঈ।ড়াইলেঃ তাহারাও ফ্লাড়াইলেন। ফাড়াইয়া অবাক হইয়া 
তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন, প্রভু দড়াইয়া নয়ন 
উন্মীলিত করিলেন, করিয়া মস্তক অবনত করিয়া যেন কি শুনিতে 
লাগিলেন। ভক্তগণ বুঝিলেন, হরিধ্বনী কর্ণে গবেশ করায় প্রভু 
ঈাড়াইয়াছেন। এখন সেই মধুর-ধ্বনি শুনিতেছেন। 

এইরূপে প্রভু নয়ন মেলিয়া, কান পাতিয়া। কোন্‌ দিক হইতে 
হরিধ্বনি আসিতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া, রাখালগণের দিকে মুখ 
কফিরাইলেন। দেখিলেনঃ রাখালগণ আনন্দে হরি বলিয়! নৃত্য করিতেছে । 
প্রভু তখন সই দ্বিকে চলিলেন। সে সময় নয়ন মেলিয়া ষাইতেছেন, 


প্রভু দাড়াইলেন ৩৩৩ 


আর পাস্থলন হইতেছে না। তবু ভক্তগণ যে নিকটে তাহা জানিতে 
পারিলেন না। 

রাখালগণ প্রভুকে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁস্থ হইয়া, ভক্তিতে 
গদগদ হইয়া, তাহার শ্রীচরণে প্রণাম করিল। প্রভু কথা কহিলেন,_ 
এই প্রথম। তিনি বলিতেছেম। «বাপগণ ! উঠ; উঠিয়া আমকে 
হরিনাম শুনাও। বাপ! আমি বছদদিন হরিনাম শুনি নাই। আমার কণ 
বহদ্দিন উপবাসী আছে, তাই আমি মরিয়া আছি, তোমরা আমাকে 
হরিনাম গুনাইয়। প্রাণদান কর ।” 

আমাদের নবদ্বীপচন্দ্র যে তিন দিবস পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠের সম্পত্তি ভোগ 
করিতেছিলেন, আর এখন বৃক্ষতলবাসী হইয়াছেন, তাহা তাহার মনে 
নাই। তিন দিবস পূর্বে যে, তাহার যত প্রিয়স্থান ও প্রিয়জন সমুষয় 
জনমের মত ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা তাহার মনে নাই। তাহার বৃদ্ধ 
জননী যে তাহার নিমিত্ত বিষাদসাগরে হাবুডুবু থাইতেছেন, তাহার 
ভ্রিজগতের মধ্যে ভাগ্যবতী নবীন ভাধ্য! ষে এখন ব্রিলোকের মধ্যে 
কাঙ্গালিনী হইয়াছেন, তাহা তাহার মনে নাই। প্রভূ যে তিন দিবস 
অনাহারে ও অনিন্ত্রা় আছেন, তাহার যে চঙ্সিয়। চলিয়া অঙ্গ অসাড় 
হইয়! গিয়াছে তাহার যে কণ্টকে শ্রীঅঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তাহার 
পদ্মপুষ্পের স্তায় কোমল পদে যে চলিয়া ব্রণ হইয়াছে, ত!হা তাহার বোধ 
নাই। বহুদিন হরিনাম শুনেন নাই, এই ছঃখে তিনি অন্ত সমুদয় ছুঃখ 
ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন রাখালগণের মুখে হরিনাম শুনিয়া সমুদয় ছু 
তুলিয়া আনন্দে তাহাদের নিকটে দৌড়িতেছেন । 

তিনি ঘোর অচেতন অবস্থায় ছিলেন । এ অচেতন অবস্থা কিছুতেই 
ভঙ্গ হয় নাই। অনিষ্্রায়। অনাহারে। পথের ক্লেশে, রৌত্রে শীতে কি 
পিপাসায় তাহার চেতন হয় নাই। নিত্যানন্দ তাহার পশ্চাতে চীৎকার 


৩৩৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


করিয়া কান্দিয়৷ কান্দিয়৷ শতবার ভাকিয়াছেন, তাহাতে তাহার চেতন 
হয় নাই। কিন্তু হরিনাম কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র অমনি স্থির হইলেন, 
চেতন পাইলেন ও নয়ন মেলিলেন। জীবগণ ক্ষুধ্যয় মরে, তৃষ্ণায় মরে, 
অনিভ্রায় মরে, দেহের ক্লেশে মরে, বন্ধু-বিরহে মরে । কিন্তু প্রভু ইহাতে 
মরেন নাই । প্রভু তিন দিন হরিনাম শুনেন নাই, তাহাতেই মরিয়াছিলেন। 
জীবগণ অনাহারে থাকিয়া! আহার করিয়া, কি অনিদ্রায় থাকিয়া নিদ্রা- 
আবম ভোগ করিয়া, বলিয়া থাকে যে, তাহারা মরিয়াছিল, এখন আহার 
করিয়৷ কি নিন্ত্রা গিয়া প্রাণ পাইল। 

প্রভু বলিতেছেন, “আমি মরিয়াছিলাম, হে রাখালগণ ! তোমরা 
আমাকে হরিনাম শুনাইয়া বাচাইলে।” প্রভু রাখালগণকে নিকটে 
আনিয়৷ তাহাদের মস্তকে শ্রীকর স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, “বাপু ! 
তোমর! আমার বড় উপকার করিলে । শ্রীভগবান্‌ তোমাদের মঙ্গল 
করুন। বাপ! তোমরা এ হরিনাম কোথায় শিখিলে? বুঝ্লাম; 
তোমর! ব্রজের রাখাল হইবে ।৮% 

তখন রাখালগণ বানু তুলিয়া হবি বলিয়া ক্ষণেক নৃত্য করিল। প্রভু 
যে বৃন্দাবনে গমন করিতেছেন, এ ভাব তাহার মনের মধ্যে ছিল । তাই 
ভাবিতেছেন যে, ব্রজের নিকটবস্তী হইয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই; আর 
এই বাখালগণ সেই বৃদ্দাবনের নিকটবর্তী স্থানে থাকে বলিয়া হরিনাম 
বলিতে শিখিয়াছে। প্রভূ বলিতেছেন, “বাপ ! তোমরা আমার বড় 
উপকার করিলে। আর একটু উপকার কর। বল দেখি, বৃন্দাবনে 


ঞ* ও ত্রজের রাখালগণ ! এ নাম কোথায় পেলি, কে শিখালে ॥ ঞ্র॥ 
আমি বৃজ্দাবনে যেতে ছিলাম । নাম গুনে ধেয়ে এলাম ॥ 
এই যে আমি মরে ছিলাম! নাম গুনে প্রাণ পেলাম ॥ 


আমার কর্ণ উপবাসী ছিল। হরিনামে আধার প্রাণ এল ॥ (প্রাভীন পদ) 


বন্দাবনের কোন্‌ পথ ? ৩৩৪ 


কোন্‌ পথে যাব? অতি ছুঃখে হাসি পায়। প্রভুর প্রশ্নে একটি হাসি 
পাওয়ার কথা। বৃন্দাবন পশ্চিম-উত্তরে | প্রভু নয়ন যুদিয় পুর্বব-দক্ষিণে 
আসিতেছেন । এখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? “বাপ! বন্দাবন কোন্‌ 
পথে যাব 1” শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি কাছে দীড়াইয়া, তাহাদের প্রতি 
কেন্তু প্রভুর লক্ষা নাই। যে মাত্র রাখালগণের কাছে বুন্দাবনের পথের 
কথা জিজ্ঞাস! করিলেন, অমনি শ্রীনিতাযানন্দ দেখিলেন বড় সুযোগ 
উপস্থিত। তিনি পশ্চাৎ হইতে তাহাদিগকে হস্ত দ্বারা সঞ্ষেত করিয়া 
শ'স্তিপুরেব পথ দেখাইতে বলিলেন । রাখালগণ সন্কেত বুখ্ষ্বা প্রভৃকে 
শাস্তিপুরে যাইবার পথ দেখাইয়া দিল। প্রভু তখন সেই পথ ধরিলেন। 
রাখালগণ শাহাব পশ্চাতে আসিতেছিল, কিন্তু নিত্যানন্দ তাহা দিগকে 
নিষেধ করিলেন । 

সেই সময় শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, তুমি দ্রুতগতিতে 
শান্তিপুবে যাও। “সথানে যদ্দি শ্রীঅদ্বৈত প্রন থাকেন, তবে তাহাকে 
বলিবে যে, তিনি যেন একখানি নৌকা লইয়া! এই পারে অপেক্ষা করেন। 
আমি 'কোনক্রমে প্রভুকে সেই ঘাটে লইয়া যাইব । যদি তিনি শাস্তিপুরে 
না থাকেন, তবে তুমি তাহাকে শ্রীনবন্বীপে পাইবে, তাহাকে শীত নৌকা 
লইয়া আসিতে বলিবে। বাড়ী যাইয়া সকল্পকে প্রভুর সন্ন্যাসের কথা 
বলিবে আর বলিও যে, আমি প্রভুকে শাস্তিপুর লইয়া গেলে তাহাদিগকে 
সংবাদ দিব, তখন তাহার! আসিয়া তাহার সহিত মিলিতে পারিবেন ॥ 
্গননীকে এখন এ কথা বলিও না।” কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের আজ্ঞা) আর 
সে আজ্ঞা বিবেচনাসঙ্গত, কাজেই চন্দ্রশেখর অতি কষ্টে প্রদ্ভুকে ছাড়িয়া 
দ্রুতগতিতে চলিলেন। শ্রীঅছৈত-প্রভৃকে ষে নিতান্ত প্রয়োজন তাহা 
সকলে বুবিলেন। 


নত 


বিংশ অধ্যায় 


“নবীন সন্ন্যাসী দেখি। রূপে ঝুরে আখি সথি।” 

প্রীনিত্যানন্দের কথা কি বলিব? প্রভু নিতাই! তোমাকে কি. 
ধন্যবাদ দিব? আহা! ধন্যবাদ ত অনেককেই দিয়া থাকি, হৃদয়ে 
কি তোমার পাদপদ্নে প্রণাম করিব? তাঁহাও ত সকলে করিয়। থাকে । 
অতএব হে নিত্যানন্দ! হে বিশ্বরূপের অভিক্ন-কলেবর ! হে জীবের 
বন্ধু! আমি তোমার ধার শুধিতে পারিলাম না তোমার নিকট 
চিরঞণী রহিলাম ! 

প্রভু শাস্তিপুরের প্রশস্ত পথে চলিলেন, পশ্চাতে নিত্যানন্দ, তাহার 
পশ্চাতে একটু দুরে মুকুন্দ ও গোবিন্দ। প্রভুর তখন অদ্ধীবাহ্‌ অবস্থী ৷ 
চিত্ত একটি ভাবে বিভোর, সুতরাং বাহাজগতের সহিত তাহার প্রায় 
সন্বন্ধ নাই। চন্ফু উন্মীলিত, পথ দেখিতেছেন, বাহিরের অন্তান্ঠ 
ভ্রবাও দেখিতেছেন, কিন্তু তাহাতেও ধ্যান ভঙ্গ হইতেছে না। মনে 
ইহাই ভাবিতেছেন ষে, অবস্তিনগরের বিপ্রের স্টায় শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়' 
একমনে গোবিন্দ-ভজন করিবেন। আবার «এতাং সমাস্থায়” শ্লোকটা 
পড়িলেন। আবার শ্নোকের তাৎপর্য বলিলেন । আবার বলিতেছেন, 
“সাধু ধিপ্র! তোমার সন্কল্প জীব মাত্রের অন্নুকরণ করা উচিত।” 
ইহাই বলিতেছেন, আর গমন করিতেছেন। এমন সময় বুঝিলেন যেন 
তাহার পশ্চাতে আর কেহ আসিতেছেন। 

প্রভু স্থির-নয়ন পথ-পানে রহিয়াছে, চিত্ত উপরি-উক্ত ভাবে 
বিভোর রহিয়াছে । যদিও পশ্চাতে কেহ আসিতেছে জানিতে 
পারিলেন, তবু নয়ন-তারা স্থান-ত্রষ্ট করিলেন না। পথের দিকে চাহিয়া 
কতক মনে মনে, কতক যেন পশ্চাতে লোকের নিকট জিজ্ঞান্থ হইয়: 


তোমাকে যেন চেন চেন করি? ৩৩৭ 


বলিতেছেন, “বৃন্দাবন আর কত দূর ?” নিত্যানন্দ দেখিলেন ষে, প্রভুর 
স্বর প্রশ্নাত্মক । তখন ভাবিলেন এ সুযোগ ছাড়া নয়। তাই অমনি 
প্রভুর কথার উত্তর করিয়া বলিতেছেন, “বন্দাবন আর অধিক দুরে নয়।” 
প্রভু এই কথা শুনিলেন, কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। যেমন 
যাইতেছিলেন সেইরূপ পথ-পানে নয়ন রাখিয়া চলিলেন। মনের মধ্যে 
আনন্দ বহিয়াছে যে, বৃন্দাবনে যাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মুকুন্দ-ভজন 
করিবেন। সে ভাবের একটি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন “বৃন্দাবন কতদৃর” 
জিজ্ঞাসা করিলেন। সে প্রশ্নের উত্তর পাইলেন, তবু মনে যে আনন্দ- 
তরঙ্গ থেলিতেছে উহ1 ভঙ্গ করিয়া, কোন্‌ ব্যক্তি যে তাহার প্রশ্নের উত্তর 
করিল, তাহা কিছুমাত্র জানিবার চেষ্টা করিলেন না, পূর্বের মত মস্তক 
অবনত করিয়া চলিলেন। নিত্যানম্দ ইহাতে ঠকিলেন। ভাবিয়াছিলেন 
তিনি প্রভুর কথায় উত্তর দিলে, আর তাহার গলার স্বর শুনিলে, প্রভূ. 
তাহার দিকে চাহিবেন। কিন্তু প্রভূ চাহিলেন না। তখন ভাবিলেন, 
প্রভূকে শান্তিপুরে লইয়া যাইবার এই সুযোগ, এখন উহার বিশেষ চেষ্টা 
করিতে হইবে । প্রভুর ভাবগতিক নিতাই যেক্ূপ জানেন এরূপ আর 
কেহ জানেন না। তিনি বুঝিলেন ষে, প্রস্ুর যতদুর চেতন! হইয়াছে 
এখন তাহাকে চিনিলেও চিনিতে পারেন। অতএব এখন পরিচয় 
দেওয়াই উচিত। ইহাই বলিয়া দ্রুতপদে প্রভুর অগ্রে গমন করিলেন» 
এবং পথ আগুলিয়া৷ তাহাব সন্মুখে দাড়াইলেন.। দীড়াইয়৷ বলিতেছেন, 
“আমি নিত্যানন্দ |” 

এইরূপ “আমি নিত্যানন্দ”" কত বার, কত প্রকারে, কত চেঁচাইয়া, 
প্রভুকে জানাইয়াছেন; কিন্তু প্রভূকে চেতন করিতে পাত্রন নাই । এখন 
অগ্রে দদীড়াইয়া নিতাই যখন আপনার পরিচয় দিলেন, তখন প্রদধ মুখ 
উঠাইলেন। মুখ উঠাইয়া কমল-নয়নে নিতাইয়ের পানে চাহিলেন ॥ 


৩৩৮ জ্বীঅমিয়নিমাই-চবিত 


হুই ভাইয়ের চারি চক্ষে মিলন হইল ! মনে ভাবুন, সন্ন্যাসের পরে এই 
প্রথম দেখা । মনে ভাবুন, নিতাই হারাধন পাইলেন। ইহাতে তাহার 
চতুদ্দিক অন্ধকারময় হইয়! আসিল, নয়নে শতধারায় জল, আর কে 
'অতি বেগের সহিত ক্রন্দনের রব আসিতে উদ্ভত হইল। কিন্তু তাহা 
হইলে প্রভু হয়ত নিপট্র-বাহা হইবে, আর নিপট্র-বাহা হইলে তাহার ষে 
মনস্কাম, তাহার ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা । ইহাই ভাবিয় নিতাই, 
স্বয়ং ঈশ্বর সুতরাং বড় শক্তিধর বলিরা,__মনকে বশীভূত করিলেন। 
বদনে চিত্তবিচলিতের কোনরূপ চিহ্ৃও দেখাইলেন না । 

প্রভু মুখ উঠাইয়! শ্রীনিত্যানন্দের পানে চাহিলেন। চাহিবামান্র 
চিনিতে পারিলেন না। বুঝিলেন ষে, লোকটি পরিচিত বটে। অন্ততঃ 
ইহাকে পূর্বেবে দেখিয়াছেন। কিন্তু কোথায় দেখিয়াছেন, আর এ ব্যক্তি 
কে, তাহা ঠিক নিরাকরণ করিতে পারিতেছেন না। সেই নিমিত্ত 
নিতাইয়ের মুখে ছুই পরিসর নয়ন রাখিয়া, তাহাকে চিনিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন । এমন সময় নিতাই, প্রভুর ভাব বুদ্ধি আবার 
বলিলেন, প্প্রভু! চিনিতে পারিতেছ না, আমি তোমার নিত্যানন্দ 1” 
প্র তখন একটু চিনিতে পারিলেন ; বলিতেছেন, “তোমাকে যেন 
চেন চেন করি ? যেন শ্রীপাদ্ ?” 

তখন নিতাই করজোড়ে বলিলেন, “সেই অধমই বটে। আমি 
তোমার নিত্যানন্দই বটে।” প্রভু ইহাতে আশ্চ্য্যান্বিত ও আনন্দিত 
হইয়া! বলিতেছেন, “তুমি শ্রীপাদ ? তুমি.বল কি? তাও তবটে! 
শ্রীপাদই ত বটে! তুমি এখানে কিরূপে আইলে 1 আমি বৃন্দাবনে 
যাইতেছি। তুমি ক্কিরূপে আমাকে ধরিলে? আমি ষে কিছু বুঝতে 
পারিতেছি না1।৮ পাছে প্রন্ত নিপট্ট বাহ হয়, এই ভয়ে বেশী কথা না 
বলিয়া কেবল বলিলেন, “আপনি চলুন বলিতেছি। লোকমুখে শুনিলাম 


বৃন্দাবন আর কতদুর ? ৩৩৯, 


আপনি বৃন্দাবনে যাইতেছেন, তাই আমিও আপনার পাছে পাছে 
আসিলাম। দৌড়িতে দৌড়িতে প্রাণ গিয়াছে । এই আপনার লাগ 
পাইলাম । এখন চলুন কথা কহিতে কহিতে যাই।” 

প্রভু তখন অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিতেছেন “বড়ই সুদ্দর ! বড়ই 
বুদ্ধির কাজ করিয়্াছ। চল এখন ছুইজনে বৃন্দাবনে যাইয়া নিষ্জনে এক 
মনে শ্রীমুকুন্দের ভজন করিব ।” প্রত্তু অধিক কথা বলেন, ইহা নিতা ইয়ের 
ইচ্ছ| নয়। তাই বলিতেছেন, “এই উত্তম যুক্তি। আপনি চলুন, কথ। 
কহিতে কহিতে যাইব। প্রত চলিলেন। নিতাই অগ্রে, প্রভূ পাছে। 
নিতাই পথ দেখাইয়া যাইতেছেন। নিতাই ভাবিতেছেন এইরপে প্রড়ুকে 
ভূলাইয়া একেবারে গঙ্গার ধারে লইয়া যাইবেন। ছুই চারি পাযাইয়! 
গ্ুভু জিজ্ঞ/সা করিতেছেন, ক্রীপাদ।, কৃষ্ণ ত আমায় দর্শন দিবেন ?” 
নিতাই ভাবিলেন, এই আবার কপাল পুড়িল। আবার শ্রীকৃষ্ণের কথ' 
উঠাইলে, হয়ত সেই পুর্বকার মত ঘোর বিহ্বলতা আসিয়৷ পড়িবে, তাই 
প্রভুর কথায় সহানুভূতি না দেখ।ইয়া বলিতেছেন, “এখন ওসব থাক, চল 
অগ্রে রন্দাবনে যাই, তাহার পরে সেখানে যাইয়৷ কিরূপে কৃষ্ণের দর্শন 
পই তাহাপযুক্তি করিব।” শ্রীনিতাই গ্ভুকে কখন “আপনি”, কখন, 
“তুমি” বলিতেন। 

প্রভু মস্তক অবনত করিয়া ও পথপানে চাহিয়! চলিতেছেন। একটু 
যাইঘ্বা আবার বলিতেছেন, *গ্রাপাদ্দ ! প্রীবৃন্দাবনে যাইয়া আমি কি করিখ 
বলিতেছি। মাধুকরী করিব, করিয়া জীবন যাপন করিব । আবার কি করিব 
বলিতেছি। ক্রয় রাধে শ্রীরাধে বলিয়া রাধাকুগ্ডের ধুলায় গড়াগড়ি দিব ।৮% 


* নিতাই বলরে কতদুর বৃন্দাষন | আমায় দিষেন কি কুফ দয়শন । ঞ ॥ 
কবে বৃন্দাবনে বাব, মাধুকরী করে খাব, রাধাকুঙে গড় দিষ। 
( জর রাধে প্রীরাধে বলে ) 


৩৪, জ্রীঅমিয়নিমাই-চবরিত 


প্রচ শ্রীবৃক্দাবনে যাইয়া কি কি করিলেন এই সমুদয় মনের খেয়াল 
বলিতে আধন্ত করা মাত্র গদ্দগদ হুইয়ােন। নিতাই দেখিলেন যে? 
ভাব বড় ভাল নয়, আবার কপাল পুঁড়িবার উপক্রম । তখন প্রভু" 
উিত ভাব-তরঙ্গকে রে।ধ করিবর আশায় বলিতেছেন, “প্রভু! তোমার 
এ সমুদয় কথা এখন আমার ভাল লাগিতেছে না । ক্ষুধায় পিপাসায় 
তুমিও ক!তর, আমিও কাতর । আগে বন্দাবনে যাই, ক্ষুৎপিপাস৷ শাস্তি 
করি, পরে মুকুদ্দ-ভজনের যুক্তি করিব 1” 

নিত্যানম্দ ভাবিলেন যে, তিনি ক্ষুধায় তৃষ্চায় ছুঃখ পাইতেছেন। এ 
কথা শুনিলে প্রভু একটু দয়ার্ঘ হইবেন। হয়ত তাহার নিজেরও ক্ষুধা- 
পিপাসা বোধ হইবে, ও বাহা ইন্দিয়গণ সজীব হইবে। তাহা হইলে 
অস্তরিন্দ্িযগণের শক্তি হাস হইবে । একৃতই নিতাইয়ের তাড়া খাইয়া 
প্রভু একটু চুপ করিলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে 
পারিলেন না। খানিক গমন করিয়া ধীরে-ধীরে ভয়ে-ভয়েঃ আবার 
'নিত্যানম্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, *ভ্রীপাদ ! বৃন্দাবন, আর কতদূর 
আছে 1” এই কথা গুনিবামাত্র তাহার কি করা কর্তবা এই সিদ্ধান্ত 
মধ্যাহ-সথ্যের স্ঠায় শ্রীনিত্যানন্দের সম্মুথে প্রকাশ হইল। নিতাই 
চিন্তার বোব1 ঘাড়ে করিয়া প্রভুর অগ্রে চলিয়াছেন, সে চিন্তায় একেবারে 
অভিভূত, সংজ্ঞাশৃন্ঠ। ভাবিতেছেন, “প্রভুকে ত শাংস্তিপুর মুখে লইয়া 
যাইতেছি, ওডুও বৃন্দাবন পথ-ভ্রমে শাস্তিপুরের পথে চলিয়াছেন, 
তাহার বাহও ক্রমে হইতেছে । যদ্দি একবার প্রভু মন্তক তুলিয়া 
হুর্য্যের পানে চাহিয়া দেখেন। তখনই জানিতে পারিবেন যে, তিনি 
ূর্ব-ৃক্ষিণে গমন করিতেছেন। যছি প্রভু জানিতে পারেন যে, আমি 
ভাহাকে ভুলাইয়া শাস্তিপুরাভিযুখে লইয়া যাইতেছি তবে স্বেচ্ছাময় 
হয়ত রাগ করিয়া বৃন্দাবনের ফিকে এমনি দৌড় মারিবেন ষে, আমি 


রন্দাবন অতি নিকট ৩৪১ 


আর ধরিতে পারিব ন।।” এই চিন্তায় নিত।ই অভিভূত । এমন সময় 
প্রভু জিজ্ঞাসা কারলেন, “্রদ্দাবন “আর' কততুর %% 

এই যে প্রভূ “আর" শবটী ব্যবহার করিলেন, ইহাতে নিতাই বুঝিলেন 
ষে বৃক্দাবনের খুব নিকটে আসিয়াছি, প্রভুর এই ভ্রম হইয়াছে । তথন 
তাহার কি কর্তবা এই সিদ্ধান্ত বিদ্যুতৎ্গতির ন্যায় তাহার হৃদয়ে প্রবেশ 
করিল। তিনি বুবিলেন যে, প্রভুর এই ভ্রমই তাহার সহায় হইবে। 
নিতাই বলিতেছেন, আর কতদ্বর ? শ্রীবদ্দাবন অতি নিকট ।” 
£নমাই আবার চলিলেন। একটু যাইয়া আবার ভয়ে ভয়ে বলিলেন; 
“ভ্রীপাদ ! শ্রীরন্দ/বন খুব নিকটে বঙ্গিলে, কিন্তু কত নিকটে তা ত 
বলিলে না ?” 

তখন স্ুুরধুনী তীরস্থিত গ্রামের বৃক্ষাদি দেখ। যাইতেছে । এমন “কি 
অতিদুরে একটী বটবুক্ষও দেখা যাইতেছে । এটি শাস্তিপুরের অপব. 
পারে। নিতাই বলিতেছেন, “প্রত, ভূমি একটু হাটিয়া চল, বদ্দাবনে 
ত এলাম।” প্রভি আর ভাল মন্দ ন। বলিয়া মস্তক অবনত করিয়। 
চলিলেন। “সথান হইতে বটবৃক্ষটি পরিষ্কাররূপে দেখা যায়। নিতাই 
আপনি আপনি বলিতেছেন, পরদ্দাবনে ত এলাম। অগ্যই বন্দাবনে 
যাইব।"" 

এই কথ! শুণিবামাত্র প্রভু দীাড়াইলেন ও নিত্যানন্দের দি;ক 
ফিরিলেন | তাহার বনের ৩ কথার ভাবে নিতাই বুঝিলেন যে, 
বৃশ্দাবন যে এত নিকটে তাহা প্রভু সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেছেন ন:। 
প্রভু বলিতেছেন, বুন্দাবন অগ্যই যাইব? সেকি? আমি যে তোমার 
কথা কিছুই বুখিতেছি না.।” নিতাই বঙগিলেন, “আমার কথা বুবা কষ্ট 
কি? আমি তবু তোমারে ভাল করিয়া বুধাইয়া দিতেছি। এ একটি 
বড় বৃক্ষ দেখিতেছ ?” প্রভু একটু ঠাহরিয়া দেখিয়৷ বলিতেছেন, “হা । 
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এ ত, বোধ হয় বটবৃক্ষ 1” নিতাই বলিতেছেন, “তাই বটে। আবাধ 
উহ্থার ধারে একটী নদী দেখিতেছ ?” প্রকৃত সেখান হইতে স্ুরধুনীপ' 
গর্ভ কিঞ্চিৎ দেখা য।/ইতেছিল। প্রভু আবার মনোনিবেশ করিয়' 
দেখিয়া বলিলেন, “& ত একটী নদী বটে । এ বৃক্ষটি ও নদীটি কি?” 
তখন নিতা!নম্দ একটু হাসিয়া বলিতেছেন, “ওটি শ্রীবন্দাবনের বংশীবট, 
উহার আঙ্গিনায় যাইয়া বিশ্রাম করিব । আর এ নদীটি যমুন|।” 

এই কথ শুনিয়া প্রভূ এত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ষে, প্রথমে তিনি 
একেবারে নিতাইয়ের কথা বুবি তে পারিলেন না, ক্রমে নিতাইয়ের কথান' 
তাবার্থ ভাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তখন প্রকৃতই অবাক হইয়' 
“নিতাই রহস্য করিতেছেন কি না তাহা বুবিবার নিমিত্ত” তাহার" 
যুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নিতাই অবিচলিত নহিলেন। 
.প্রড়রও কথা ফুটিল। বলিতেছেন, “আমি তোমার কথা বুবিতে 
পলিতেছি না। এ বন্দাবন? আমার কোন মতে প্রতায় হয় না। 
আমার ভাগো বন্দাবন দশন কি আছে? আর এত শীপ্রই ব; বন্দাবনে, 
কিরূপে আইলাম ?” 

নিতাই বলিলেন, প্রভু তুমি এখন চল । বংশীবট আঙ্গিনায় 
বিশ্রাম কন্যা, যমুনার জলে স্নান করিব । একটু দ্রুত চল, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় 
শলীব অবসন্ন বোধ হইতেছে ।” 

ধাহ।রা মহাপুরুষ, তাহাদেক একুতি কেবল বিপবীত ভ্রব্য গ্বব' 
গঠিত । তাহাদের হৃদয় কুসুম হইতে কোমল, এবং বস্তু হইতেও কঠিন । 
তাহার্দের বুদ্ধি বৃহস্পতি হইতে তীক্ষু, আর সারলা দশম বসবে বালিক, 
হইতেও অধিক। শ্্রীনিমাইটাদ শ্রীনিতাইয়ের সামান্ত প্রবঞ্চনায় 4: 
ভুলিলেন। তখন বলিতেছেন, “তুমি আগমন কর, আমি অগ্রে যাইয়' 
যমুনায় অঙ্গ মাঞ্জন করি।” ইহাই বলিয়া এমনি ক্রুতবেগে চজিলেন' 
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ষে, প্রভূ খানিক অগ্রবর্তী হইলে নিতাই জানিতে পারিলেন। নিতাইও 
দৌড়াইয়া চলিলেন। নিতাইও দৌড়িতে খুব মজবুত। ছুইজনকেই 
ধরা কঠিন, তবে নিতাইকে ধরা কিছু সহজ, তাহা ভক্তগণ জানেন। 

নিতাইয়ের ইচ্ছা ছিল ষে প্রভূকে লইয়া গঙ্গার ধারে বৃক্ষতলে বিশ্রাম 
করিবেন । যেহেতু শ্রীঅদ্বৈত আসিয়াছেন কি না ইহা তিনি জ।নিতেন 
না। নিতাইয়ের মনের ভাব যে, ষর্ষি তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে পান, তবে ছুই 
জনে প্রভৃকে অব্য শাস্তিপুরে লইয়া যাইতে পাবিবেন | বিশেষতঃ 
প্রীনিমাই অছৈতকে বড় মান্য করেন, তাহাশ কথা প্রায় লঙ্ঘন 
করেন না। কিন্তু নিমাই আনন্দে উন্তত্ত হইয়। ছুটিলেন, নিতাইও 
অমনি পশ্চাতে ছুটিলেন! প্রভু তীরে পৌঁছিলেন এবং বিশ্রাম না 
করিয়াই গঙ্গাকে যমুন। ভাবিয়। বম্প প্রদান করিলেন । ধম্প দ্িবাৰ' 
সময়ে এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন, যথা চক্জোদয় নাটকে £__ 

চিদ্দানন্দভানোঃ সদানন্দস্থনোঃ পর-প্রেম-পাত্রী ভ্রবব্রহ্ষ-গাত্রী | 

অঘানাং নবিত্রী, জগৎক্ষেম ধাত্রী পবিত্রী ক্রিয়াক্্লো বপুমিত্র পৃত্রী ॥ 

ভাগ্যক্রমে শ্রীঅদ্বৈতির নৌকাও সেই সময়ে সেই ঘাটে লাগিল, 
নৌকায় তিনি ও আরো কেহ কেহ ছিলেন। 

প্রভু স্নান করিয়া তীরে উঠিলেন, উঠিয়। স্থির হইয়। দীড়াইলেন। 
নয়ন যুদিত, ছুই হস্ত মন্তকে, নয়নে আনন্দ ধারা বহিতেছে ৷ স্্রীঅপ্বৈত 
তাহ।কে দেখিয়া চিনিতে পাবিতেছেন ন1। মন্তক মুগ্ডিতি হওয়ায় 
প্রভুর আকুতি পরিবর্তন হইয়। গিয়াছে । তবু দেখিতেছেন যেন একটি, 
সোণার বিগ্রহ সম্ভথে দাড়াইয়। ৷ দেখিতেছেন, স্থবলিত ও প্রকাণ্ড দেহ, 
পরিসর বুক ও “মুঠে পাই কটিখানি”। আর দেখিলেন, শরীর দিয় 
অমানুষিক তেজ বাহির হইতেছে | তখন বুঝিলেন, গ্রভূই বটে । 

কিন্তু তাহার দশা দেখিয়া ভ্রিঅন্ধৈতৈর ভ্বঘয় বিদীর্ণ হুইয়া যাইতে, 
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লাগিল । ধাহার শ্রীপদদে বেদনা লাগিবে বলিয়া নদীয়ার পথে লোকে 
ফুল ছড়াইতেন, ধাহকে স্বদ্য়েকি নয়নের উপর রাখিয়াও মনের বেগ 
মিটিত না, আজ তাহার একি দশা! তিনি আজ প্রায় উলঙ্গ, স্নান 
করিয়াছেন তাহাতে আরো! উলঙ্গ দেখা যাইতেছে, সে জ্ঞান নাই । শীত- 
কালে স্নান কবিয়াছেন, গাত্র দিয়া জল পড়িতেছে, কিন্তু গাত্রমাজ্জনী 
নাই ; আদ্র কৌগীন পরিয়া আছেন, উহ! ত্যাগ করেন এরপ দ্বিতীয় বস্ম 
নাই। শ্রীনবদ্বীপে প্রভু যদি কোনখানে ফীড়াইতেন, তবে শত শত 
লোকে তাহার শ্রীমুখের দিকে চাহিয়া করজোড়ে আজ্ঞা প্রতীক্ষা! করিত। 
এখন তিনি একাকী, তাহাকে ছুটী কথা বলে এমন লোক নাই। 
জীঅদৈত ভাবিতেছেন, “হে বসুন্ধরে ! তুমি দ্বিধা হও, আমি উহাতে 
প্রবেশ করি।৮ শ্রীঅছ্ৈত অতি কষ্টে প্রভুর নিকট গমন করিলেন, কিন্ত 
ধৈর্যের বাধ ভাঙ্গিয়া গেল । তিনি চীৎকার করিয়া ক।দিয়। উঠিলেন। 
প্রভুর যে তখন গঙ্গাকে যমুনা বলিয়া ভ্রম হইয়াছে, ইহা জানিলে হয়ত 
ধৈর্যা ধরিয়া থাকিতেন, কান্দিয়। তাহার ভ্রমের অবস্থা হঠাৎ ভঙ্গ 
করিতেন না। 

প্রভু যমুনায় স্নান করিয়াছেন--এই আনন্দ-সাগরে ভামিতেছেন। 
'্রীঅদৈতের অতি কাতর ক্রন্দন রবে তাহার রস-ভঙ্গ ও কাজেই ধ্যান- 
ভঙ্গ হইল। তখন তিনি নয়ন মেলিলেন। দেখেন, সম্মুখে শ্রীঅদ্বৈত। 

ভ্রীঅহ্বৈতকে দেখিয়। প্রভু বিশ্বয়াপন্ন হইলেন । শ্রীনিত্যানন্দও সম্মুখে 
দাড়াইয়া। তাহার দিকে চাহিয়া প্রভূ চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 
“ভ্রীপাদ ! ইনি অছৈত আচার্য না?” নিতাইয়ের এখন অনেক সাহস 
হইয়াছে । ওপারে শাস্তিপুর, ঘাটে নৌকা, আর অদ্বৈত উপস্থিত । প্র 
আর যাইবেন কোথা? তখন আর প্রতারণা করিবার প্রয়োজন বোধ 
করিতেছেন না। সুতরাং স্পষ্টভাবে বলিলেন, প্প্রভু । তিনিই বটে।” 


উ্রীনিত্যানন্দে মধুব ৬২ সন: "৩৪৫ 


শ্রীঞতকে পাইয়া, নিমাই অতি আনন্দিত হইলেন। তখন 
আন্রগাত্রে তাহাকে হয়ে ধবিয়! গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। করিয়া 
বলিতেছেন, “তুমিও 'আসিয়াছু ? বেশ করিয়াছ। এখন আমবা পুথে 
মুকুন্দভজন করিব 1” 

একটু পরেই মনে সন্দেহের উদয় হওয়ায় বলিতেছেন, “আমি 
রম্দাবনে তুমি কিরূপে জানিলে ? শ্রীমছৈত তখন বুঝ্লেন যে, প্রভু 
বন্দাবূন অ:সিয়াছেন, তাহার এই ভ্রম হইয়াছে। ইহাতে হৃদয় আবাব 
দ্রব হইল, কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। উত্তর করিতে গিয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন। 

প্রভু উত্তর না পাইয়া এবং শ্রীঅদ্বৈতকে রোদন করিতে দেখিয়॥ 
প্রকৃত ব্যাপার কি *বুব্বার নিমিত্ত; একব'প নিতাইয়ের আর একবাব 
অদ্বৈতির মুখপানে চাহিতে লাগিলেন। নিতাইকে বলিতেছেন, 
ভ্ঈপাদ। আমি ত কিছু বুবিতে পারিতেছি না? আমি বঙ্গবনে 
আইলাম, আপিতে পথে দেখি তুমি অগ্রে দড়াইয়া। আবার খানিক 
আসিয়৷ দেখি যে, শ্রীঅদ্বৈত আচাধা উপস্থিত । ইহ] কিরূপে সম্ভবে ? 
সত্য কি আমি বন্দাবন না কোথায়? আমি কিস্বপ্র দেখিতেছি, না 
জাগ্রত আছি?” নিতাই কি উত্তর করিবেন ভাবিতেছেন। কিন্ত 
তাহার আব উত্তর করিতে হইল না। প্রভুর একেবারে নিপষ্ট, বাহ 
হইল । তখন ব্যাপার কি সমুদয় একেবারে পরিফাররূপে বুখি লেন । 
বুবিলেন ওপারে শাস্তিপুর। বুঝলেন নিতাই তাহাকে ফাকি দিয়া 
ন্দবনের নাম করিয়! শাস্তিপুরে ওপারে লইয়। আসিয়াছেন। 

প্রভু মনে বড় ব্যথা পাইলেন। বন্দাবনে যাইয়া মুকুন্দ-ভজন করিবেন 
এই আনন্দে বাহেন্ত্িয় সমুদয় এক প্রকার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে । সেই 
রক্মাবনে আসিয়াছেন, সেই যমুনায় স্থান করিলেন, এত পথ হাটিলেন ও 


৩৪৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


দেহের ক্লেশ এত লইলেন এখন শুনিলেন যে, তিনি বৃন্দাবনে যাইতে 
পারেন নাই, বরং ষে স্থান হইতে বৃন্দাবনমুখেো গমন করিপ্কাছিলেন, 
প্রায় সেইখানেই আছেন । তখন হৃদয়ে অতিশয় ব্যথা! পাইয়' অতান্তু 
ক্রোধ প্রকাশ করিলেন । 

কিন্তু ভগবানের ক্রোধ তাহার প্রীতির ভ্ায় কেবল মধুর । শ্রীনিমাই 
ক্রোধে ও দুঃখে নিতাইকে ভৎসন। কবিয়। বলিতেছেন, প্জ্রীপা্দ ! তুমি 
আমাকে প্রতারণা করিলে? এত বংশীবট নয়, এ ত যমুন| নয়+__এ যে 
গঙ্গা! তুমি আমাকে ভুলাইয়া নিয়া আসিলে? শ্রীপাদদ! তুমি 
আমাকে কৃপা করিয়া ভাই বন্গিয়া থাক, এই কি ভাইয়ের উপযুক্ত কাজ 
হইয়াছে? আমার সঙ্গীর। একে একে বৃন্দাবন গেলেন, কেব্প আমারই 
যাওয়া হইল না। শ্রীপাদদ! আমি যার লাগি হলেম। তবে শত 
আর পেলেম না ।৮ 

প্রভুর ক্ষোভ বাকো নিত্যানন্দ ধর! পড়িয়াছেন জানিয়া, একটু 
লজ্জিত হইয়া! মস্তক অরনত করিলেন । শ্রীঅপবৈত সমুদয় অবস্থা 
বুঝিলেন। বুঝিলেন যে সুরধুনীকে যমুনা বলিয়। ভূলাইয়৷ নিতাই প্রড়কে 
আনিয়াছেন। নিতাই ধন মস্তক অবনত করিলেন, তখন ভ্রীঅছৈত 
বলিতেছেন, «তোমারে জীব প্রতারণা করিতে পারে না। শ্রীপাদ সতা 
কথাই বলিয়াছেন । গঙ্গার পশ্চিম ধারে যমুনা বহিয়! থাকেন--ইহা' 


৯ নিতাই এত নয় বংশীবট আঙ্গিনা। ফ্রু। 
তুমি জাঙ্কবী দেখায়ে বল উই দেখ! যায় ঘমুন।। 
তুমি ভাই হয়ে ভাই এই করিলে, শ্রজে যেতে দিলে না। 
আমার খেলার সাথী সব গিয়াছে, জামার বাগুয়। হল না । 
আমি যার লাগি সন্ত্রাসী হলেম, ভারে বুঝি পেলাম না। 
(প্রাচীন পদ ) 


ভ্মঅতৈতের গৃহে ৩৪৭ 


শাস্ত্রের কথা । প্রভু করুণা কর; তোমার ভক্তগণ প্রতি একবার নয়ন 
মেল। এই শুষ্ক কৌপীন পরিধান কর।” অদ্বৈত অতিশয় বিবেচনার 
সহিত সমভিব্যাহারে কৌপীন ও বহির্ববাস আনিয়াছিলেন। 

“আমার যাওয়া হইল না” ইহা বলিতে বলিতে প্রভু আদ্রকৌপীন 
ত্যাগ করিয়া শুষ্ককৌপীন পরিলেন | তখন ভ্রাীঅদ্বৈত বলিতেছেন, “বহুদিন 
উপবাসী আছেন, দ্বাসের গৃছে পদ।পণ করুন, করিয়া এক মুষ্টি অন্ন গ্রহণ 
করুন, নৌকা' প্রত্তত 1” ও্ভু এ কথার উত্তধ করিলেন না। নিতাইয়ের 
দিকে কুক্ষভাবে চাহিয়া বলিলেন, “এই নিমিত্ত ধুখি, তুমি আমাকে 
ভুলাইয়৷ আনিয়াহ ? শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তোমাকে 
ভুলায়েন নাই, অন্য তিনি ভ্র্িভুবনে দেখাইলেন যে, তুমি কিরুপ 
ভক্তবংসল।৮। প্রভু বলিলেন, “তাহা নয়। শ্রীপাদ দেখাইলেন যে, 
আমি পুত্তলি, আর আমাকে সুত্রে বাধিয়া তিনি নাচাইয়৷ থাকেন।” 

নিতাই অপরাধীর স্ায় মস্তক অবনত করিলেন । কিন্তু সে কিছুক্ষণের 
নিমিস্ত। শেষে বলিতেছেন, “প্রভু! তোমার যে এই সমুদয় নিজজন, 
ইহাদ্দের প্রতি কি একটু করুণা করিবে না? জীবে তোমার ককুণ। 
পাইল, কিন্তু ইহারাও ত জীব 1” শ্রীমহ্বৈত বলিলেন, “প্রভু ! আমাদের 
প্রতি সদয় হও। কেহ যে প্রাণে মরে নাই সে কেবল তোমার ইচ্ছায় । 
এখন নৌকায় উঠ। ছুটা অন্ন মুখে দাও, দিয়া প্রাণধারণ কর।” ইহ! 
বলিয়া শ্রীঅত্বৈত নিমাইয়ের হস্ত ধরিলেন। 

নিমাই অদ্ধৈতৈর কথা ফেলিতেন না। তখনও তিনি কোন কথা 
বলিলেন না, আস্তে আস্তে নৌকায় উঠিলেন। তখন মুকুদ্দ ও গোবিষ্দ 
আসিয়াছেন, প্রভুর! উঠিলে তাহারাও উঠিলেন। নৌকা যখন ভাসিল 
তখন নিতাইয়ের নয়নে জল, আর দেহে ক্ষুধা পিপাসার উদয় হইল। 
,নিত্যানন্দের পূর্ববাশ্রমের নাম কুবের পণ্ডিত। তাহার আনন্দ নিত্য 


৩৪৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চবিত 


বলিয়া নিত্যানন্দ নাম প্রাপ্ত হয়েন। তাহার কার্য্য নৃত্য করা ও অন্থকে 
নৃত্য করান। তাহার কার্য্য আপনি আনন্দ ভোগ করা ও অন্যকে আনন্দ 
দেওয়া। তাহার এ ভোগ কেন? এখন গ্রভুকে নৌকায় উঠাইয়া গঙ্গার 
মাঝখানে আসিয়া, তিনি আর অদ্বৈত, নিমাইয়ের ছুই পার্থ প্রহরী 
স্বরূপ বসিয়া, সুতরাং আবার তিনি স্বাভাবিক অবস্থা পাইলেন, অর্থাৎ 
নিত্যানন্দ হইলেন। তখন একটু কোন্দল করিবার ইচ্ছ,য় শ্রীঅদ্বৈতকে 
সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন। “ওগো ঠাকুর! বাড়ীতে ত নিয়ে যাচ্ছ, 
দুটো! পেটভরে খেতে দিতে পারিবে ত?” অন্য সময় হইলে শ্রীঅদ্ধৈত 
ইহার উপযুক্ত উত্তর দিতেন, কিন্তু তখন তাহার প্রনুর সন্ন্যাস-জনিত 
ছঃথ জাগরিত রহিয়াছে, ক।জেই তিনি এইমাত্র বলিলেন, “তাই হবে ।% 
কিন্তু নিতাইয়ের ওরূপ কথা ভাল লাগিতেছে না, তাই বলিতেছেন, 
*ওরূপ নয়) স্পষ্ট করিয়া! বল। প্রভু লইলেন দণ্ড কিন্তু দণ্ড পাইলাম 
আমি। অগ্ত চারি দিবস জল-বিন্ু মুখে দেই নাই। আমিও দেই নাই, 
প্রভুও দেন নাই। কিন্তু উহার কি? উনিঢোকে ঢোকে প্রেমানন্দ 
পান করিতেছেন, আমাদের হুতাশে কোথাকার প্রেম কোথা 
পলাইয়াছে। একে হুতাশ, তাহ।র পরে দৌড়িয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে । 
অনাহারে কতদিন দৌড়ান যায়? তাই বলিতেছি, বাড়ী নিয়! যাইতেছ 
ভ|ল, যত চাইব, তত অন্্ কিন্তু দিতে হইবে ।৮ 

কিন্তু অধৈতের কোন্দলে কুচি হইতেছে না । তিনি নিত্যানন্দের 
কথা শুনিয়া সক্ততজ্ঞ-চক্ষে তাহার প্রতি চাহিলেন। গ্দগ্দ হইয়া 
বলিতেছেন; “তুমি ষে কাজ করিয়াছ তাহাতে আমি কেন, যাবৎ চন্দ্র 
হুর্য্য থাকিবে সকলেই পরিতৃপ্ত ক্রিয়া! তোমাকে অন্ন দ্বিবে। বাপরে 
বাপ! এ কয়েক দিবস মানুষ ত দুরের কথা পণ্ড পক্ষী পর্য্স্ত আহারাছি 
করে নাই।৮ নৌকা শান্তিপুরের ঘাটে লাগিলে দেখা গেল, ইহার মধ্যেই 


শ্রীঅত্বৈতৈর গৃহে ৩৪৯, 


তীরে বহু লোক জড় হইয়াছে । নৌকা দেখিবামান্র সকলে হরিধ্বনি 
করিয়া উঠিল । নিতাই বলিতেছেন, নৌকা হইতে শীদ্র নামিয়া চল, 
শ্রীভগবানের আকর্ষণে দেখিতে দেখিতে এত লোক হইবে ষে তখন 
যাইতে পাবিব না।” প্রভ় সকল গৃহা ভ্যন্তরে পবেশ করিলেন। পদধোৌতের 
জল অ'সিল। শ্রীঅদ্বৈত আপনি প্রভুর পদধৌত করিতে ইচ্ছ৷ করিলেন, 
'তাহাতে শ্রীনিমাই একটু বিরক্তি প্রকাশ করায় তাহ। হইতে ক্ষান্ত দিলেন। 
পদ্ধৌত করিয়! সকলে উত্তম আসনে বসিলেন। নিতাই বলিতেছেন; 
“আচার্য্য ! তুমি এক কাজ কর। দ্বারে কতকগুলি বলবান্‌ দ্বারী 
নিষুক্ত করিয়া দাও। এখনি এত লোক আসিবে যে তোমার বাড়ী চর্ণ 
হইয়া যাইবে 1” শ্রীঅপ্বৈত তাহ!ই করিলেন। নিতাই আরো বলিলেন, 
«কৃষ্ণের নৈবেছ্য প্রস্তত করিতে যেন বিলম্ব না হয়।” একটু তাড়াতাড়ি 
করিবার কথা বটে ; চারি দিবস মুখে জল পর্য্যন্ত ঘেওয়া হয় নাই। 

শ্রীঅছৈতের সম্পত্তি অবধি নাই, নানাবিধ ভ্রব্যে ভাণ্ডার পুর্ণ । 
অতি অল্প সময়ে মহ! আয়োজন হইল । ঠাকুর-ঘরে তিন পাত্রে ভোগ 
দেওয়া হইল। ভোগের কিরূপ আয়োজন হইল, তাহা শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতাম্বৃত গ্রন্থে বিবরিত আছে। ঠাকুরের আরত্রিক আরস্ত হইল, 
গৌর নিতাই ও ভক্তগণ উহা দর্শন করিলেন । তাহার পরে শ্রীকুঞ্ণকে 
ভোজন ও শয়ন কর|ইয়া নিতাই ও গৌরকে লইয়া অদ্বৈত ঘরের মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। দেখেন যে, সুত্র বস্ত্রাৃত ছুইখানি পীড়ি, আর তাহার 
সম্মুখে ক্দলী পত্রে নানাবিধ অন্নব্যপ্রন রহিয়াছে । গুডু অন্্কে নমস্কার 
করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, হরিদাস কোথা ? হরিদাস ও মুকুন্দ 1” 
জ্ভগব'নের নিকট জাতিবিচার নাই। 

যুকুন্দ যদিও বৈদ্য, কিন্তু হরিদাস প্রকৃত এ.স্তাবে যবন। প্রসু, 
হরিদাস বলিয়া ডাকিলে, হরিদসের মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি করজোড়ে 
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বলিলেন, প্প্রভু, ক্ষমা দিউন, আমি পিড়ায় থাকিয়া ভোজন দশন 
করিব।” মুকুদ্দও এ কথা বলিলেন। ছুইজনেরই তাহাদের সহিত 
ভোজন করিতে নিতান্ত আপত্তি দেখিয়। প্রভু ক্ষান্ত দিলেন। দিয়া 
ভ্ীঅছতকে বলিতেছেন, “একখানি পাত। দাও, আর অল্প ছুটি অন্ন 
'দাও। আীঅদ্বৈত বলিতেছেন, “আবার পাত। দিব কি 1” পীড়ির উপর 
উপবেশন কর।” প্রভু বলিতেছেন, “সে কি ? শ্রাকৃষ্ণের আসনে কিরুপে 
ধসিব 1৮ শ্রীঅদ্বিত বলিলেন, “ও একই কথ!। তুমি উপবেশন কর” 
ইহা! বলিয়। প্রভুর হাত ধরিয়া পীড়ির উপরে বসাইলেন | 

শ্রীনিমাই অক্ের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, এত অন্ন কি হইবে, সমুদ্র 
উঠাইয়া লও, অল্প কিছু রাখ ।৮ অদ্বৈত বলিলেন; “উঠাইয়া আর লইব 
'না। পাতে থাকে থাকিবে, তুমি আহার কর।” নিমাই তখন 
বাঁজজতেছেন), “এত অন্ন খাইতে পারিব না; আর সমন্গ্যাসীর উচ্ছিষ্ট 
রাখিতে নাই।” অদ্বৈত তথন বলিলেন, “তুমি প্রভু, তোমাকে মিনতি 
করি; ভোজন কর।৮ 

অদ্বৈতের কথ প্রভু অমান্তড করিতে পারিলেন না? কাজেই বসিতে 
হইল। তখন বলিলেন, “এ সমুদয় উপকরণ লইয়া যাও। সন্ন্য।সীর 
উপকরণ ব্যবহার করিতে নাই ।” ইহাতে অদ্বৈত বলিলেন, “প্রভূ ক্ষমা 
্বাও। সমুদয় ভোজন করিতে হইবে, না করিলে আমি আত্মহত্যা 
হইব ।% 

তখন নিমাই বলিতেছেন; “আচাধ্য ! আমার কর্তব্য ছটী মাত্র অন্ন 
গ্রহণ করিয়া! জীবন যাপন করা । গুরুতর আহার করিলে ইন্দ্রিয় কিরূপে 
দমনে রাখিব? নিমাই এই কথা মনে মনে ষে ভাবেই বলুন, বাহিরে 
দ্বেখাইলেন ষেন সরল ভাবে বজিতেছেন। তখন আ্রঅধৈত হাসিয়া 
বলিলেন; “নীলাচলে প্রত্যহ পর্ববত-প্রমাণ অন্ন আহার কিরপে কর ? 
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ঠাকুর, সন্ধ্যাসী হয়েছ, ভাল, আমরা ত জানি তুমি কেমন ? এ সমুদয় রঙ্গ 
বাহিরের লোকের সহিত করিও, আমাদের সঙ্গে কেন? ওভু, ক্ষমা দাও, 
অগ্ভ চারি দিবস মুখে জল মাত্র দেও নাই, আমি যাহা রন্ধন করিয়াছি 
সমুদয় ভোজন করিতে হইবে। তাহা না কর, তোমার সাক্ষাতে 
প্রাণত্যাগ করিব।” ইহা বলিয়া প্রভুর দক্ষিণ হস্তথানি অপনি ধবিয়। 
হল দ্বার৷ ধৌত করিলেন । তাহার পর নিতাইয়েরও এরূপ করিলেন। 

শ্রীনিমাই বড় স্বাধীন প্রকৃতির লোক, কাহারও হাতের পুতুল হইতে 
বড় নারাজ। একটু পূর্বে নিতাই তাহাকে হাতের পুতুল করিয়াছেন 
বলিয়৷ ধমকাইযঘ্াছিলেন। কিন্তু তবু॥নিমাই ন্গেহের বশ, ভক্ষের দুঃখ 
দেখিতে পারেন না। সন্গ্যাস-আশ্রমের প্রতি নিমইয়ের কিঞ্চিৎ মাত্র 
শন্ধা নাই, এবং সন্্যাস-ধর্মকে অত্যন্ত ঘ্বণ। করেন । যখন শ্রীঅদ্বৈত জিদ 
করিয়া,_যেন হাতে ছুরি করিয়। সন্গুথে বসিয়া-__বলিতে লাগিলেন, 
“তুমি যদি ভোজন না কর আমি তোমার সাক্ষাতে মরিবঃ” তখন প্র 
অল্পে অল্লে ভোজন করিতে লাগিলেন আর কথা কহিলেন না। 

নানাবিধ ব্যপ্রন প্রস্তুত কর! হইয়াছে । প্রচ একটি আস্বাদ করিয়া 
আর একটিতে হাত দিতে ধাইতেছেন, অমনি অদ্বৈত বলিতেছেন, “ওটা 
বুঝি ভাল হয় নাই, যদি ভাল হইয়! থকে আমার মাথার দিব্য আর একটু 
খাও।” প্রভূ করেন কি; দস্থ্যহস্তে পতিত, কাজেই আর একটু থাইলেন। 
এইরূপে অগ্রে বপিয়৷ শ্রীঅ্বৈত আ্ীনিমাইকে ভোজন করাইতে লাগিলেন । 
সীতাদেবী দ্বারের আড়ালে ফ্াড়াইয়। এই কার্যের সহায়তা করিতেছেন । 
গুরুতর ভোব্রন হইতেছে আর বলিতেছেন, *আর কত খা'ব 1” অমনি 
অদ্বৈত বলিতেছেন, «আমার মাথা খাও) এই ব্যঞ্জন আর একটু 
আহার কর।” 


কিন্ত শ্রনিতাইকে ভোক্ধন করাইতে কোন ছখে পাইতে হইতেছে 
২৪ 
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না। ভাইকে হারায়েছিলেন, ভাইকে পেয়েছেন, ভাইয়ের সঙ্গে আহার: 
করিতেছেন, কাজেই নিতাই সঙ্ক্যাসের কথা সব ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি 
এক মনে ভোজন করিতেছেন। যখন আর ভোজন করিতে পারেন 
না,-উদর আর কিছু গ্রহণ করিতে নিতাত্তই অনিচ্ছা 'গ্রকাশ করিতে 
লাগিল, তখন শ্রীঅপ্বৈতৈর সঙ্গে কোন্দদ করিবার শক্তি ও সেই সঙ্গে 
ইচ্ছা হইল। বলিতেছেন, «আমি তখন জানি পেট ভরিবে না। চারি 
দিনের উপবাসঃ এই ক'টা অস্ত্রে কি আমার পেট ভরে? আমার অনুষ্টে 
অদ্য উপবাস আছে তাহা মনে ,মনে জ]নিতাম, তাই গঙ্গার গর্ভে 
আচার্য্যকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লই যে, আমাকে পেট ভরিয়া! দুটা ভাত 
দিতে হইবে; তা পেট ভঝিল না __পেট ভরিল না” ইহা! বলিয়া মাথ: 
নাড়িতে লাগিলেন । 

আচার্য্য উত্তরে বলিতেছেন; “আমি জানি ফেঃ তোমার সন্ন্যাস সমুদয় 
মিথ্যা, কেবল ব্রাহ্মণ বধ করা তোমার উদ্দেপ্ত ! তুমি এখন পর্ববত- 
প্রমাণ অন্প খাইতে পার। সব যদ্দি তুমি খাও তবে আমরা খাব কি? 
গুদ্ধ তাও নয়, আমরা অত অন্তর পাইবই বা কোথায় ? তুমি সন্ধ্যাসী, 
তীর্থ করিয়া বেড়াও ফল মুল ভোজন করিয়া জীবন যাপন কর, অদ্য ছটা 
অয় পাইলে, কুতার্থ হও। এখন উঠ, আর লোভ করিও না, স্র্যাসীর 
লোভ করিতে নাই ।” 

তখন শ্রীনিতাই, “এই নেঃ তোর ভাত নে” ইহাই * শুক 
ক্রোধ করিয়া, হুন্ডে এক দল! ভ।ত লইয়া প্রীঅদ্বৈতের গায়ে দিলেন । 
জ্রীঅতৈতের অঙ্গে অন্ন পড়িলে তিনি ইহাই বঙ্গিয়া নৃত্য করিতে 
লাগিলেন, “আজ অবধূতের ঝুটো আমর অঙ্গে লাগিল, অগ্ধ আমি, 
পবিত্র হইলাম!” ইহাতে নিতাই বলিতেছেন, “ইহা শ্রীকফের প্রসাদ, 
ইহাকে তুমি কুট বলিলে, তুমি অতিশয় অপরাধ করিলে । আমার 


শ্রীঅদ্বৈতের পূর্ণ আনম্দ ৩৫৩ 


মত এক শত সন্ন্যাসীকে তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করাইলে, তবে এই 
অপরাধের দণ্ড হয় ।” 

শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, “আবার সন্ন্যাসী ! আবার সঙ্নযাসীকে নিমন্ত্রণ ? 
উহ! আম! দ্বারা আর হবে না। সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ করিয়া এই ফল।.- 
স্ন্যাসীর সঙ্গ করিয়া আমার কুল, ধর্ম, পদ? বিধি সমুদয় গেল।” 

তখন ছুই প্রভু আচমন করিলেন । শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিমাইকে যন্ত 
করিয়া উত্তম শয্যায় ₹সাইলেন, গলায় ফুলের মালা দিলেন, প্রীঅঙ্ষে চশন 
লেপিলেন, যত্ব করিয়া! শোয়াইলেন, আর আপনি পদতলে বসিয়া পদসেবা 
করিতে গেলেন। ইহাতে নিমাই একটু বিরঞ্ত হইয়া বলিলেন, দতুমি 
আমাকে ঢের নাচাইয়াছ, আর কাজ নাই। এখন যাও মুকুম্দ, গোবিদদ, 
হরিদাস প্রভৃতিকে, আর নিজের মুখে, ছুটা অন্ন দাও গিয়া ।% 

শ্রীঅদ্বিত তাহাই করিলেন? প্রভু একটু শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ 
পরে প্রীঅদ্বৈতৈর গণ খোল করতাল লইয়া উপস্থিত হইলেন ও বাস্য 
আরম্ত করিলেন। প্রভু উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া কীর্তন শুনিতে 
লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী, প্রভু তাহার অতিথি তাহাকে ভোজন, 
করাইলেন, এখন কীর্তন শুনাইতে লাগিলেন। ভ্রীঅত্দৈত বিগ্যাপতির 
এই পদ গাওয়াইতে লাগিলেন, যথা-_ 
“কি ধ আনন্দ ওর। চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥ 
আর হাম পরী দুর দেশে না পাঠাউ। আঁচল শরিয়া যদি ধন পাউ ।৮ 

্রক্ুতই শ্রীঘদ্বৈতের আনন্দের ওর নাই। মাধবকে হারাইাছিলেন, 
এখন পাইয়াছেন। “মাধব” ষে সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাহা তখন ভুলিয়া 
 দ্বিয়াছেন। মনের আনন্দে বলিতেছেন, আঁচল ভরিয়া বদি টাকা পাই 
তবুও প্রিয়কে আর ছ্ুরদেশে যাইতে দিব না। শ্রীঅঘৈতের গণ 


গাইতেছেন, আর তিনি স্বয়ং নৃত্য করিতেছেন । নৃত্য করিতে করিতে+ 


৩৫৪ জ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


আপিয়া প্রভুকে প্রণাম করিতেছেন, আর প্রভু অমনি উঠিয়া তাহাকে 
আলিঙ্গন করিতেছেন। প্রভুর সন্্য/স করায় ভক্তগণের এই একটা লাভ 
হইয়াছে । অগ্রে গব্বিত লোকে কেহ তাহাকে প্রণাম করিলে তিনিও 
ফিরিয়া প্রণাম করিতেন, কাজেই ভয়ে তাহারা কেহ প্রভুকে প্রণাম 
করিতেন না । সঙ্স্যাসীর সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্যকে প্রণাম করিতে নাই, 
কাজেই শ্রীঅদ্বৈত প্রাণ ভরিয়া! প্রভুকে প্রণাম করিতেছেন, আর প্রড় 
উঠিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন ফিরিয়া আর প্রণাম করিতে 
পারিতেছেন ন।। কিন্তু প্রভুর কিছু ভাল লাগিতেছে না। তাহার 
হয়ে রুঞ্চ-বিরহ ভাব সেই রূপেই জলস্ত রহিয়াছে । তবে এখন 
ঘাস্তভাব যাইয়া গোপী-বিরহভাব উপস্থিত হইয়াছে । অর্থাৎ এখন সাধু- 
বিপ্রের ম্যায় বৃন্দাবন যাইয়া মুকুন্দ-ভজন করিবেন, সে ভাব আর নাই, 
শ্ীকৃষ। মধুরায় গমন করিলে গোপীগণ যে বিরহ-দুঃখ পাইয়াছিলেন, 
তাহাই এখন তাহার হদয় দগ্ধ করিতেছে । অতএব শ্রীঅদ্ধৈত যে মনের 
আনন্দে গাইতেছেন, “মাধবকে পাইয়াছি আর যাইতে দিব ন"» কি 
কখন গ্রভূর চরণ ধরিয়া বলিতেছেন, “প্রেমডোর দিয়া এই ছুইখানি 
চরণ বাধিয়া! রাখিব আর ছাড়িয়া দিব না,” ইহা প্রভুর ভাল লাগিতেছে 
ন'। শ্রীমুকুন্দও পিড়ায় প্রভুর নিকট বসিয়া, কিন্তু তিনি কীর্তন 
গুনিতেছেন না, এক চিত্তে প্রভুর কাতর বদন দেখিতেছেন। মুকুন্ধ 
ঝ্রীনিমাইয়ের বদন দেখিয়া বুঝেন, ভ্রীঅছৈত যে রসে গাইতেছেন, 
তাহা গ্রভূর তাল লাগিতেছে না, আর তাহার মনে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহরূপ-রসে 
“পীড়া দিতেছে । তখন তিনি সুস্বরে এই গীতটি ধরিলেন__“আহা প্রাণ- 
প্রিয়া সখি কি না হৈল মোরে । কানু-প্রেম-বিষে মোর তন্থু মন জরে॥ 
রাত্রি দিন পোড়ে মন সোয়ান্তি না পাই। কাহা গেলে কানু পাই তাহ! 
উড়ে যাই।” 


নবদ্ধীপে সংবাদ পাঠ।ন ৩৫৫ 


এই গীত শুনিবামাত্র প্রভুর ধৈর্য্য-বাধ ভাঙিয়া গেল, অমনি নয়ন, 
বহিয়া শত শত ধারা পড়িতে লাগিল । ক্রমে ভাবের তরঙ্গ এত প্রবল্গ 
হইল যে, তিনি একেবারে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন সকলে 
হাহাকার করিয়া কীর্তন রাখিয়া প্রভৃকে সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। 
একটু প্ররে প্রভূ হরি হরি বলিয়া উঠিলেন, উঠিয়া মহানন্দে নৃত্য আরম্ত 
করিলেন । তখন আবার সকলে মৃদক্গ করতাল বাজাইতে লাগিলেন, 
আর মুখে তালে তালে “হরিবোল৮ “হরিবোল” বলিতে লাগিলেন । 
প্রভু যেমন নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ অমনি, (পাছে 
প্রভূ মৃত্তিকায় পড়িয়া যান এই ভয়ে) ঝানু প্রসারিয়া ত'হার পশ্চাতে 
দ্াড়াইলেন। প্রভু বহুর্দিন উপবাসে ও অনিভ্রায় আছেন, সকলের 
ইচ্ছা যে, তিনি নৃত্য না করেন, সেই নিমিত্ত পরামর্শ করিয়া সকলে বাছ্য 
রাখিলেন, আর চুপ করিলেন । যখন সমস্ত শব্দ রহিত হইল, তখন প্রড় 
বাস পাইলেন । আর নিতাই ও অদ্বৈত তাহাকে ধরিয়। বাধ্য করিয়া 
অতি উত্তম শষায় শয়ন করাইলেন। আ্রীনিতাই কাছে শুইলেন, 
ভ্রীঅদ্বৈত নিজস্থানে শয়ন করিতে গমন করিলেন । 

ছুই ভাই শয়ন করিলে নিতাই বলিতেছেন, “প্রস্থ! একটা কথা 
বলিব।” প্রভু বলিলেন, «বল 1” বলিতে গিয়| নিতাইয়ের হৃদয়ে তবঙ্গ- 
উঠিতে লাগিল, কিন্তু কষ্টে শ্রপ্টে উহ! নিবারণ করিয়া বঙ্সিতেছেন, 
«প্রভু ! তুমি কি সমুদ্রয় ভুলিয়া গিয়াছ ? তোমার জন্য যে, তে,মার 
নিজজন প্রাণে মরিতেছে, তাহাদ্দের কথ! কি তে।মার মনে আছে % 

নিমাই নীবুব রহিলেন। নিতাই বলিতেছেন, “মা বাচিয়া আছেন 
না আছেন জানি ন|। শ্রীবাস মুরারী প্রস্ৃতি তোমার ভক্তগণের 
কি দশা হয়েছে তাহার কোন সংবাদ পাই নাই। আমরা অদ্য বুখে 
তয় জল দিয়াছি, তাহাদের সম্ভবতঃ অগ্যাবধি তাহাও হয় নাই.। তুমি. 


৩৪৬ ভ্রঅমিয়নিমাই-চরিত 


যদ্দি অনুমতি কর, আমি কল্য নবদ্বীপে গমন করি, করিয়া সকলকে 
এখানে লইয়। আসি ।” 

ভ্রীনিমাইয়ের ৩খন নবদ্বীপ 'মনে পড়িতে লাগিল। একটু চিন্তা 
করিয়া বলিতেছেন, “আমি যে সন্ন্যাস করিয়াছি এ সংবাদ কি নবদীপ- 
বাসীরা গুনিয়াছেন ?” নিতাই বলিলেন, “আমি আচার্যযরত্বকে সে' 
সংবাদ লইয়া পাঠাইয়াছি।৮ আচার্যরত্বের ন|ম শুনিয়া! প্রভু আশ্চর্য 
হইলেন। বলিতেছেন, “তাহাকে কোথা পাইলে 1” নিতাই তখন 
সংক্ষেপে সমুদয় কথ! বলিলেন। তারপর বলিতেছেন, “সম্ভবতঃ 
আচাধ্যরদ্ব নদদীয়ায় তোমার সন্গ্যাসের কথা বলিয়াছেন। এখানে তুমি 
ষে আসিয়াছ তাহার ঠিক সংবাদ তাহারা কেহ পান নাই। অতএব 
আমাকে আজ! কর, আমি নদে যাই, যাইয়া সকলকে এখানে আনি।” 
প্রভূ বলিলেন, “তা বটে । আমি যদ্দি তাহাদিগকে দেখা না দিয়ে যাই 
তবে তাহার! প্রাণে মরিবেন । তুমি যাও, তাহাদের সকলকে লইয়া 
আইস।” প্রভুর এই অনুমতি পাইয়। নিতাইয়ের মনস্কামনা সিদ্ধি 
হইল, তিনি অতিশয় সুখী হইলেন। তাহার পরে আর একটু ভাবিতে 
লাগিলেন, ত:ংবিয়া বলিতেছেন, “প্রভু! এ সংবাদ শুনিলে সকলেই 
আসিতে চাহিবেন, একেবারে নবদ্বীপ ভাঙ্গিবে। আমার কাজেই 
সকঙ্গকে আনিতে হইবে, ষিনি আসিতে চান তাহাকেই ত আনিব ?* 
নিমাই বলিলেন, “তাহার সন্দেহ কি? ধিনি আসিতে চান তাহাকেই 
আনিবে। আমি সকলের নিকট মহানন্দে বিদায় লইয়া যাইব ।” 

এ কথা শুনিয়৷ নিত্যানন্দ “যে আজ্ঞা” বলিলেন। নিতাই “যে 
'আক্ঞ/” বলিলেন, ইহাতে একটু আনন্দ প্রকাশ পাইল। নিতাই 
বরাবর জীমত্বী বিষ্ুঃপ্রিয়ার কথা ভাবিতেছিলেন, তাই তাহাকে 
জঘিবার নিমিন্ত প্রভুর নিকট প্রকারান্তরে জন্গুমত্তি চাহিতে ছিলেন, 


দর্শকগণের মনের ভাব ৩৫৭ 


তাই ছুই বার জিজ্ঞাসা করিলেন, “সকলকেই ত আনিব 1 প্রতুও 
বলিলেন, “হা, সকলকেই আনে]।” ইহাতে নিতাই শ্রীমতী 
বিষ্ুপ্রিয়াকে ও আনিতে পারিবেন, এরূপ অনুমতি পাইলেন বুকিয়া, 
বড়ই আনন্দিত হইলেন । আর সেই আনন্দ, “যে আজ্ঞা” কথায় প্রকাশ 
পাইল। প্র নিতাইয়ের আনন্দ দেখিয়৷ একটু সন্দিপ্ধ হইলেন। আর 
তখন তাহার মনে পড়িল যে, তিনি সন্ত্রাসী হইয়াছেন শাস্ত্রমতে আর 
শ্রীমতী বিষুপ্রিয়াকে দেখিতে পারিবেন না। তখন ধীরে ধারে 
বলিতেছেন, এক্রীপাদ্ ! সকলকেই আনিবেন, যে অ।সিতে চায় তাহাকেই 
আনিবেন,-কেবল একজন ছাড়া" নিতাই তখন কপালে ঘা দিলেন, 
উহার মান। করিবার সাধ্য হইল না। 

অতি প্রত্যুষে উঠিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীপ্রভূ গঙ্গাক্সান করিতে 
পারিলেন। নিতাই ঠিক অনুভব করিয়াছিলেন, নিমাইঠার্দ সন্গ্যাস 
করিয়া শ্রীঅন্বৈতের বাড়ী আপিয়াছেন। এ সংবাদ দাবানলের স্ায় 
চতুদ্দিকে ব্যাপ্ত হইল, তখনি দলে দলে লোক আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী 
'ঘরিয়! ফে্গিল। শত শত লোক 'প্রড়ূ' প্রভু" বলিয়৷ চেঁচাইতে লাগিল। 
অদ্বৈতৈর বাড়ী প্রবেশ করিতে ন! পারিয়া, দ্বারীগণের মিকট “পথ ছেড়ে 
দে ওরে দ্বারী"" বলিয়া মিনতি করিতে লাগিল । দ্বারীগণ তখন তাহাদের 
ইহাই বলিয়া নিরস্ত করিল যে, প্রভু অগ্য চারি দিবস জলমাত্র মুখে দেন 
নাই, স্বাহাকে সেবা করিতে দাও, একটু নিদ্রা যাইতে দাও, কল্য 
আসিও, প্রভুকে দেখাইব।” ক।জেই পূর্ব দিন প্রভুকে কেহ দর্শন, 
করিতে পারেন নাই। প্রাতঃকাল হইতেই ভিড় আরম্ভ হইয়াছে। 
প্রভু অতি প্রত্যুষে ন্নান করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, আর ক্রমে 
লোকের ভিড় বাড়িতে লাগিল। লোকে প্প্রভু দর্শন ফাও” বঙ্গিযা! 
2চীথকার আরম্ভ করিল। দ্বারীগণ আর ম্বার নিবারণ করিতে পাসে 


৩৫৮. জ্বীঅমিরনিমাই-চবিত 


না। তখন ভ্রৌঅদ্বৈত এক উপায় করিলেন? প্রভুকে লইয়৷ ছাদের উপল 
উঠিলেন। প্রভূ ছাদের উপর ফাড়াইলেন, তখন সকলে তাহাকে দোখতে 
পাইলেন । 

উপস্থিত বাক্তিগণের মধ্যে কেহ প্রভূকে পুর্বেবে দেখিয়/ছিলেন, 'কেহ 
দেখেন নাই ৷ সকলেই নাম শুনিয়াছেন, সকলেরই মনে বিশ্বাস যে, 
তিনি পূর্ণবন্ম সনাতন, কি এরূপ একজন । দর্শকগণ প্রকে দর্শন করিয় 
কেহ ক্ষু্ হইলেন না। সকলেরই প্রভুকে দশন একটি মহাভাগা বলিয়। 
বোধ হইল । সকলেই বড় আশা করিয়। প্রভুকে দর্শন করিতে 
আপিয়াছেন, এমত স্থানে নিরাশ হওয়ারই কথা, যেহেতু যেখানে অধিক 
আশা] সেখানেই নিরু।শা । কিন্তু তাহা না হইয়া, সকলে আশার অতিবিক্ত 
ফল পাইলেন। প্রভূুকে দশন করিয়া সকলে “ইনিই সেই বটে, সর্ব 
জীবের গতি ও কাগারী” এইরূপ বুখিলেন। ভব-সাগর পার হইবেন 
বলিয়া প্রথমে প্রভুকে দশন করিতে আসিয়াছেন, প্রভুকে দর্শন করিয়া 
স্বার্থের কথা ভুলিয়! গিয়া আনন্দে সহত্্র সহম্্মর লোকে হরিধবনি করিয়। 
উঠিলেন। সহশ্র সহস্র লোক ভূমিতে লুন্টিত হইয়া প্রণাম করিলেন, 
আর যাহার যেরূপ ম্ফুরিত হইতেছিল, তিনি সেইরূপ ভাবে স্ততি কি 
প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের এক অস্তুত শক্তি ছিল যে, যখন 
বছতর লোকে তাহার শ্রীবদ্দন নিরীক্ষণ করিতেন, তখন প্রত্যেক দর্শকের 
বোধ হইত ষে, প্রভু তাহারই পানে চাহিয়! রহিয়াছেন। সুতরাং 
প্রতোক দর্শকের বোধ হইতে লাগিল ষে, নিমাই যেন তাহার কথ 
শুনিবার নিমিত্ত তাহার পানে চাহিয়া আছেন। সেই সঙ্গে আবার 
সকলেরই আর এক ভাব হইল। তাহারা ষে লোক-মাঝে ্ীড়াইয়া,, 
ইছা! সকলে ভূলিয়া গেলেন, এবং প্রত্যেকের মনে এই ভাব হুইল যে. 
তিনি আর প্রততু দাড়াইয়া, উভয় উভষের পানে চাহিয়! রহিয়াছেন ; আর: 


পরশ কগণের মনের ভাব ৩৫৯ 


তাহার কথা শুনিবার নিমিত্ত প্রভূ কাপ পাতিয়া দীড়াইয়া আছেন। 
কাজেই যাহার যেরূপ মনের ভাবে তিনি সেইরূপ মন উদাড়িয়া ।বলিতে 
লাগিলেন । কেহ বলিতেছেন, “আমি পাপী, আমাকে উদ্ধার কর।” 
কেহ বলিতেছেন, “আমর নিমিত্ত আমি কিছু চাহি না, যেহেতু আমি 
তোমার দর্শনে নির্শল হইয়াছি। আমার পুত্রটিকে ভাল কর।” কেহ 
বলিতেছেন, «প্রভু, আমি ভবকুপে পড়িষা॥ আমাকে উঠাও।” কেহ 
বলিতেছেন, আমি অস্পৃগ্ত, আমাকে স্পর্শ করিলে পাপ হয়, আমার 
উপায় কি হবে ?৮* শ্রীগৌর অবতারে এই সময়ে, জীবের হৃদয় হইতে 
ষে সমুদয় প্রার্থনা উদিত হইয়াছিল, এরূপ কোন কালে কি কোন দেশে 
হয় নাই। 

প্রভূ ছাদের উপর বপিলেন । চতুষ্পাশ হইতে বহুতর লোক তাহ।কে 
সতৃষ্ণ নয়নে দশন করিতে লাগিলেন । সেই দর্শন-সুখ ছাড়িয়া গৃহে 
গমন করেন এরূপ কাহারও ইচ্ছা! হইতেছে না। প্রড়ু বসিয়া, আর 
ভক্তগণ চতুষ্পার্শে বসিয়া । শ্রীঅ্বৈত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “ভাল প্র, 
আম৷র একটি কথার উত্তর দিতে হইবে ॥ সন্ন্যাসীগণ “সোহংবাদী।” 


স্পা শা গ্রাম? বা 


অনেকে এই প্রাচীন গীতটি শুনিয়। থাকিবেন। প্রভূর দর্পনে লোকের মনে কি 
ভাব হইল তা€! এই গীত ছ্বার। কতক প্রকাশিত হইবে । দুতরাং গীতটি এখানে দিলাম --- 


“প্রভু দয়াল আমি সাধু যুখে শুনেচি। অকুল পাথারে পড়ে ডাকৃতেছি ॥ ৬ 
তুমি দিয়া চরণ তরি, উঠাও কফেশে ধরি, আমি ভবার্ণযেতে ডুবে রয়েছি ৪ 
অন্পৃষ্ক পামর আমি, দয়ার ঠাকুর তৃমি, গতির গতি প্রভূ মনে জেনেছি ॥- 


তুমি করিয়া! অথম তারণ, নাম ধর পতিতপাধন, জামি অধম জন হতে গুনেছি। 
কয়িতে পতিত উদ্ধার প্রকাশ হয়েছ এবার 
মোর সমান পতিত প্রভূ কোখ! পাবে জার। 
প্রত, যে তোষার শরণ লয়, তাঁর দশ কি এমনি হর, 
আমি জাশ। করিয়ে চেয়ে রয়েছি ৪” 


৩৬৭ ্ীনা্িয়নিমাই-চরিত 

অর্থাৎ ভগবানের সহিত তাহারা আপনার্দিগকে অভেদ মনে করেন। 
তাহারঃ ভগবানকে অদ্বৈতভাবে ভজন করেন, তুমি জীবকে ভক্তি পথ 
অর্থাৎ দ্বৈতভাব শিক্ষা দাও, তুমি তাহাদের পথ কেন অবলম্বন 
করিলে ?” শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়! বঙ্তিলেন, “আমিও শ্রীঅদ্বৈতকে ভজনা 
করি। সন্ন্যাসীদিগের ষে অদ্বৈত তিনি শক্তিরূপ ও নিরাকার । এখন 
সেই অদ্বৈত রূপ ধারণ করিয়া শাস্তিপুরে জন্ম লইয়াছেন।” ইহাতে 
অদ্বৈত বলিলেন, “তুমি লরন্বতী পতি, তোমার সহিত কথায় পারিব 
“কেন ?% 


একবিংশ অধ্যায় 


“চলে নল-রাজ-রমণী বলে কোথায় নীলমাঁণ একবার দেখা দে আমার |” ধ্ 


চন্ত্রশেখরকে নিত্যানন্দ পথ হইতে বিদায় করিলে তিনি দ্রুতপদে 
আসিয়া ভ্রীঅহ্বৈতকে সমুদয় কথ বলিলেন । ভ্রীঅদ্বৈত অমনি কয়েক 
ব্যক্তি সঙ্গে করিয়া নৌকাসহ শাস্তিপুরের অপর পারে গমন করিলেন । 
' চজ্জশেখর শ্রীঅঙ্ৈতকে পাঠাইয়৷ দিয়া, নবত্বীপে আপন গৃছে গমন 
করিলেন । আপন বাড়ী আইলেন বটে, কিন্তু ষে কারণেই হউক প্রভুর 
বাড়ী যাইতে পারিলেন না? হয় ভাবিলেন ঠিক সংবাদ কিছু তাহার 
নিকট নাই, যেহেতু তিনি গৌরাঙ্জকে মাঠের মাঝখানে রাখিয়া 
আসিম়াছেন তাই শচীর কাছে আর গমন করিলেন না। না হয় 
ভাবিলেন। নিমাইকে বাড়ী আনিতে গিয়া বিদায় করিয়া দির 
'আসিয়ান্েন। তিনি আর শচীক্বেবীকে কি বলিয়! 'সুখ দ্েখাইবেন ? শচী 


শটী মৃচ্ছিতা টি 


বিষুপ্রিয়ার নিকট কাজেই তিনি কিছু বলিতে গেলেন না। কিন্ত 
ভক্তগণ অনেকে তাহার মুখে সন্ন্যাসের বস্তান্ত শুনিলেন। 

আচার্ধারত্র নবদ্বীপে আসিবামাত্র এ সংবাদ অনেকে জানিতে 
'পারিলেন। কাজেই প্রভুর সংবাদ শুনিতে অমনি তাহারা তাহার 
নিকট দৌড়িলেন। আচার্ধ্যরত্ব প্রথমতঃ তাহার্দিগকে কিছু বলিতে 
পাবিলেন না। কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার কারণ-_ 
কি বলিবেন ? সকলে “কোথা প্রভুকে রাখিয়া আসিলে বল বল বল” 
বলিয়৷ দ্লাপাদাপি করিতে থাকিলে--যথ ( চৈতন্টচন্দ্রোদয় নাটক )-- 

“আচার্য রতন কান্দি কহেন সবারে । কি জিজ্ঞাস আর বন্রপাত 
হল শিরে ॥ সমাপ্ত হইল সংকীর্তন নৃতা খেলা। সেই সব প্রেমের 
বিলাস বাক্য ধারা ॥ দৃষ্টি ছাড়ি মো সবার হৃদয়ে রহিল। দৃষ্টি-স্ুখ 
নবদ্বীপবাসীর ফুরাইল ॥ প্রভুর সেই প্রীতি সেই সকল করুণ। | স্ববতি 
মাত্র করিতে তা রহিল ঘোষণা ॥ হাহ! ভু গৌরচন্জ্র তোমার সন্ন্যাস। 
সামা সকলের করিলেক সর্বনাশ ॥ হ€ভূর সন্ন্যাস শুনি আচাধ্যের মুখে। 
সব ভক্তগণ শূন্য দেখে তিন লোকে ॥ মুচ্ছিত হইয়া কেহ ভুমেতে 
পড়িল।” কিন্তু প্রড়ুর বাড়ীর কেহ কিছু শুনিলেন না। 

এদিকে শ্তীনিত্যানন্দ অতি প্রত্যুষে শাস্তিপুর ত্যাগ করিয়া নবন্বীপ 
চলিলেন। শাস্তিপুর হইতে নবদ্বীপ চার পাঁচ ক্রোশ ব্যবধান। অর্ধ 
পথ খুব হাঁটিয়া আইলেন। নবধীপ দেখ! যাইতেছে, জরীনবন্ধীপে দেবীকে 
যাইয়! কি বলিবেন ? শচীদেবা কি বীাচিয়া আছেন? বিষুপ্রিয়ার কি 
অবস্থা? এই সমস্ত চিন্তা একেবারে তাহার মনে উদ্নয় হইল। কাজেই 
নিত্যানদ্দের আনন্দ ফুরাইল ও তখন ক্লেশে ধুলায় গড়াগড়ি দিতে 
লাগিলেন। নিত্যানন্দ উঠিলেন। আবার চললেন, আবার ধুলায় 
“পড়িলেন। আবার ভাবিতেছেন তাহার এখন শোকের সময় নয়। প্রতু 


৩৬২ ভ্ অমিয়নিমাই-চরিত 


শান্তিপুরে আছেন, এই শুভসংব।দ যত শীঘ্র পারেন দিতে হইবে 
ক।জেই আবার দৌড়িতে লাগিলেন । নদীয়ায় প্রবেশ করিয়৷ নিত্যানন্দের 
বোধ হইল যেন সুখের নদীয়া ছারে খারে গিয়াছে । যেন প্রত্যেক 
বাড়ী, গলি, বৃক্ষ, লতা, পণ্ড, পক্ষী রোদন করিতেছে । প্রকৃত কথা, 
বাহিরের জগৎ জীবের ইচ্ছামত কান্দিয়। কি হাসিয়া থাকে । নিত্যানন্দ 
হাদয়ে রোদন করিতেছেন, তাহ।র বোধ হইল ভ্রিজগণ ক্রন্দন করিতেছে ; 
নিত্যানন্দ প্রভুর বাড়ী গেলেন, তখনও প্রত্যুষ। বাড়ী নীরব । নিতাই 
ভাবিতেছেন, এরা কি বেচে আছেন ? প্রভুর আঙ্গিনায় গমন করিলেন, 
সেটি গৌরপ্রিয়গণের নৃত্য করিবার স্থান। পতিসোহাগিনী রমণী 
অকম্মাৎ বিধবা হইলে যেরূপ দেখায় সেই আঙ্গিনা তখন সেইরূপ বোধ 
হইতেছে । নিত্য।নন্দ আঙ্গিনায় দাড়াইয়া, “মা “মা বলিয়া ভঙ্গস্বকে 
ডাকিলেন। শচী ঘরে ছিলেন, নিতাইয়ের গলার সাড়া পাইয়: 
বলিতেছেন, “কেও নিতাই, আমার নিমাইকে এমেছ 1৮ ইহ] বলিয়' 
বাহিরে আইলেন। বিষ্ুপ্রিয়াও উঠিয়া দ্বারে ফধাড়াইলেন আর প্রভুর 
বাড়ী ধাহার! ছিলেন, তাহার! নিতাইকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। নিতাই 
আসিয়াছেন, এ সংব।দ্দ বাড়ী বাড়ী গেল, দেখিতে দেখিতে প্রভুর বাড়ী 
লোকারণ্য হইল। যখন নিতাই ও শচীর মিলন হইল, তখন মুরারি 
গুপ্ত সেখানে দাড়াইয়া। তিনি সেই মিলন কিরুপ বর্ণনা করিয়াছেন 
তাহ! শ্রবণ করুন-_ 

«প্রেমাবেশে প্রভুরে রাখিয়া শাস্তিপুরে। নিত্যানন্দ আইলেন নদীয়া 
নগরে ॥ ভাবিয়া শচীর ছুঃখ নিত্যানন্দরায়। পথ মাঝে অবনীতে 
গড়াগড়ি যায় ॥ ক্ষণেক সম্বরি নিতাই আইলেন ঘরে। গুনি শচী 
ঠাকুরাণী আইলা বাহিরে ॥ দীড়াইয়া মায়ের আগে ছাড়য়ে নিশ্বস। 
প্রাণ বিদরয়ে .স্তাম্মের কহিতে সন্ন্যাস ॥ কাতরে পড়িয়। শচী দ্েখিয় 


শত্রু পরাস্ত হইলেন ৩৬৩ 


নিতাই। কাছ্ি বলে কোথা আছে আমার নিমাই ॥ না কান্দি 
, শচীমাতা শুন মোর বাণী। সন্ত্যাস করিল্গা প্রভূ গৌরগুণমশি ॥ সন্গ্যাস 
করিয়া প্রভু আইলা শাস্তিপুরে । আমারে পাঠা"য়া দিল তোমা লইবারে ॥ 
শুনিয়৷ নিতাই মুখে সন্ন্যাসের কথা । অচৈতন্ত হে ভূমে পড়ে শচীমাতা ॥ 
উঠাইলা নিত্যানন্দ, চল শ্াস্তিপুরে। তোমার নিমাই আছে অদ্বৈতের 
ঘরে ॥ শচী কান্দে নিতাই কান্দে কান্দে নদীয়া-নিবাসী | সবারে ছাড়িয়া 
নিমাই হইল সন্ন্যাসী । কহয়ে মুবারি গোর।চাদ না দ্েখিলে। নিশ্চয় 
.মবরিব প্রবেশিয়া গঙ্গাজলে ॥” 

ম[লিনী প্রভৃতি প্রবীণ রমণীগণ প্রভুর বাড়ীতে শচীকে ঘিবিষ্না 
ছিলেন । আবার অল্পবয়স্ক! কয়েকজন রমণী শ্রীবিষ্ুপ্রিঘার সেবার 
নিমিত্ত ছিলেন । শচী যখন বাহিরে অ।সিলেন, পাছে পাছে মালিনীও 
আসিলেন। শচী নিমাইয়ের সঞ্জ্যাসের কথা শুনিয়া মুচ্ছিত হইয়' 
পড়িলেন। অনেক সন্তভপণে শচী চেতন পাহলেন। মালিনীকে 
অবলম্বন করিয়া! উঠিয়। বসিলেন, বসিয়া বলিতেছেন, “মাঙ্গিনি ! নিমাই 
.নাকি অদ্বৈতের ঘরে আমাকে নিতে পাঠাইয়াছে, চল যাই”, বলিয়া চুপ 
করিলেন । আবার বলিতেছেন, “নিমাই এখন কাঙ্গাল বেশ ধরিয়াছে।--- 
না, আর তাহাকে দেখিব না, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়! মরিব।” আবার চুপ 
করিলেন। একটু পরে উঠিয়া॥ “নিমাই” “নিমাই” বলিয়া ছুটিলেন।ঞ 
তখন সকলে তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন। শ্রীবাস বলিলেন, “মা! একটু 
অপেক্ষা কর্‌, দোলা আসিতেছে, তাহাতে উঠিয়া যাইবে । আমরাও 


কচ হেদে গে। মা,লনী সই চল দেখি হাই। শিমাই অন্ৈতের ঘরে কিল নিতাই ॥ 
সে চাচর কেশ হীন কেমন দেখিবে।  ন!হাৰ অন্বৈতের ঘরে গঙ্গায় পশিব ॥ 
এত বলি শচীম্গাত। কাতর হই | শাস্িপুর মুখে। ধায় নিমাই বলিয়। ॥ 
খাইন সকল লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে । বাহদেব সঙ্গে বার ঝান্িতে কান্দিতে ॥ 


৩৬৪ জবীঅমিয়নিমাই-চরিত 


যাইব। আর সকলে মিলিয়া তোমার নিমাইকে ধরিয়া নদীয়ায় 
আনিব।৮ প্রস্থকে দর্শন করিবার নিমিত্ত যিনি শুনিলেন তিনিই 
চলিলেন। স্ত্রীলোকেরাও চলিলেন। সকলেই প্রভুর বাড়ীতে আসিয়া 
জুটিতেছেন। শুধু ভক্তগণ নহে, ধাহারা পুর্বেব শত্রু ছিলেন, তাহ।র' 
পর্য্যস্ত চলিলেন। 

পূর্বে বলিয়াছি শ্রীনবন্ধীপে তিন শ্রেণীর লোক ছিলেন । এক শ্রেণী 
প্রভুর ভক্ত, এক "শ্রেণী পরম শক্র, আর এক শ্রেণী-ইহাও নয় উহা 
নয়। প্রভূ সন্ন্যাস লওয়ায় এই তিন শ্রেণী আর থাকিল না, সকলেই প্রভুর 
জন্য রোদন করিতে লাগিলেন। আদবে শ্রীনিমাইয়ের প্রতি কাহারও 
ক্রোধ হওয়া আশ্চর্যা ! যখন তিনি বালক ছিলেন, তখন বাহিরের 
লোকে তাহার দুর্ধ্ব ত্ুপনায় আমোদ্দিত হওয়া ব্যতীত বিরক্ত হইবার 
কারণ পাইতেন না। যখন বিদ্যাভাস করিতেন, তখন তিনি কাহাকেও 
মরে আঘাত করিতেন না। যাহা কিছু কোন্দল করিতেন, সে কেবল 
নিজজনের সহিত । যখন সংসারী ছিলেন, তখন পরম পণ্ডিত, স্রেহশীল, 
উদ্ধার, বদধান্বর, নির্মবল-চরিত্র, মধুরভাষী, কৌতুক-প্রিয়। যখন ভক্ত 
হইলেন, তখন তাহার দর্শনে লোকের হদয় দ্রব হইত। তবে তাহার 
শত্রু হয় কেন? কিন্ত জগতের নিয়মই এই যে, সব স্থ'নে সব অবস্থায় 
বিপরীত দেখিবে, বিপরীত ব্যতীত সংসারের কার্ধ্যই চলে না। 
অমাবন্তা ও পৃাণমা যেরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, সেইরূপ ভাল মন্দ, সুখ ছঃখ 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আছে। যিনি লোকের প্রিয় হয়েন, তিনি শুধু 
সেই কারণে অন্তের অপ্রিয় হয়েন। এই সমুদয় দেখিয়া গ্রীষ্টিয়ান ও 
মুসলমানগণ সম্মানের এবং হিন্দুরা দেবতা ও অসুবগণের অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন। এমন কি, ভ্রীভগবানের শক্র আছেন, ইহা সকল ধর্মই বলি! 
থাকের। 


শাশুড়ী ও বধু ৩৬৫ 


এই নবদ্বীপে শ্রীনিমাই শক্রদলকে বশীভূত করিবেন, ভীহার সঙ্স্যাসী 
হইবার সেই এক কারণ। শ্ত্রীুষ্ণ কংসকে বধ করিয়া বশীভূত করেন, 
আর এ অবতারে জ্রীতগবান্‌ কঠিন জীবগণকে কাকুণ্যরসে ভ্ত্রব করাইয়া 
নিশ্বল এবং বশীভূত করিলেন । 

যখন সকলে শুনিলেন ষে, নিমাইপগ্ডিত সন্্যাস-ধর্মা আশ্রয় করিয়। 
গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাহার পূর্বষকার পদ মর্যাদা, ধন, গাহস্থ্য 
স্থখ, রূপ, বয়স, আর এখনকার দীনাবস্থা অবলোকন করিয়া, সকলেই 
হাহাকার করিয়া উঠিলেন। নিমাইয়ের পরম শক্র যিনি তিনিও বলিতে, 
লাগিলেন নিম।ই পণ্ডিত সত্যই মহাপুরুষ । আমরা ভাবিতাম, বুদ্ধিবলে 
তিনি তাহ।র পার্ষদগণকে স্তম্ভিত করিয়! তাহার্দিগের সর্ধবনাশ করিতেছেন 
__তাহা নয়, তাহা নয়। এমন মহাজনকে আমরা চিনিতে না পারিয়া 
নিন্দা করিয়া অতি গহিত কার্য্য করিয়াছি । এখন যদি তাহাকে পাই, 
তবে তাহার চরণে পড়িয়া ক্ষম! প্রার্থনা করি।” তাহারা যখন গুনিঙ্গেন। 
যে নিমাই পণ্ডিত শান্তিপুরে অদ্বৈতৈর ঘরে আছেন, তখন তাহার! 
তাহাকে দর্শন করিতে ছুটিলেন। 
_ আর এক দল, নিমাই পণ্ডিতের অবস্থার দঙ্গে সঙ্গে তাহার জননীর 
ও ঘরণীর অবস্থা ভাবিতে লাগিলেন । তাহার] কাদতে লাশিলেন। 
তাহারা প্রভুর বাড়ী, শচী ও বিষুপ্রিয়কে যথাসাধ্য সাস্বনা করিতে 
দৌড়িলেন। ভক্তগণের তখন কান্দিবার অবস্থা হয় নাই, কিন্তু তাহাদের 
দশা দেখিয়াও অনেকে কান্দিতে লাগিলেন । সেই যে “কি হোল” এক 
হোল” বলিয়া! ক্রন্দন রোল উঠিল, তখন ইহ! দ্াবানলের স্তায় সমস্ত 
গোৌঁড়দেশে বিস্তার হইয়া পড়িল। 

তক্ত ও অভক্তগণ একজে শান্তিপুর যাইবার নিমিত্ত প্রস্ভুর বাড়ীতে 
সমবেত হইয়াছেন । ফোলা আনিয়া আঙিনায় রাখ! হইয়াছে । শচীকে 


৩৬৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চবিত 


মালিনী প্রভৃতি ধরিয়া দৌলার নিকট লইয়া গেলেন, শচী দোলা ধরিয়া 
দাড়াইয়াছেন। ভিতরে যাইবেন উদ্যোগ করিতেছেন,_এমন সময় সকলে 
স্ত্রীলোকের ভূষণধবনি শুনিলেন। ধ্বনি শুনিয়া সকলে মুখ তুলিয়া 
দেখেন, আপাদমস্তক অবগু্নে আবৃত, কোন অল্পবয়স্কা বলা, তাহার 
সম-বযস্কা অন্ত আর এক জনের আশ্রয় লইয়া আসিতেছেন। সকলে 
ভাবিতেছেন, ইনি কে? কিন্তু তাহাদের অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল ন1। 
যেহেতু সেই অবগুঠনাৰৃত। নব-বালা, প্রতি পদবিক্ষেপে মনোহর ভূষণধ্বনি 
করিতে করিতে আগমন করিয়। শচীদেবীর অঞ্চল ধরিয়া দাড়াইলেন। 
শচী বধূর দিকে ফিরিয়া তাহার মুখপানে চাহিলেন। তখন সকলে 
বুঝ্লেন,__ইনি শ্রীমতী বিষুণপ্রিয়া। ইহাতে কা'রুণ্যরসে জগৎ প্লাবিত 
হইল। এও কি প্রভুর লীল|খেলা? এহ যে সহম্র ভক্তগণের মধ্যে 
প্রভুর ঘরণী ও জননী দ্লীড়াইলেন।, তাহা কারণ কি এই ?-_-যে জীবগণ 
এই দৃশ্ত ধ্যান করিবে, করিয়৷ তাহাদের হৃদয় কষিত ও পরে কারুণ্যরসে 
সিঞ্চিত করিবে ? শচী পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইলেন, আপনাব ছুঃথ ভুলিয়। 
গেলেন, অন্ঠের কি কথা । 

তখন শ্রীনিত্যানন্দ বড় বিপন্ন হইলেন। বিষুপ্রিয়াকে লইতে প্রনুর, 
আজ্ঞা নাই, আর তখন তিনি বুক্লেন যে, প্রসু উত্তম আজ্ঞাই করিয়া- 
ছিলেন। শ্রীমতী সেখ|নে যাইয়া কি করিবেন? প্রভু ভাহার সুখ 
ফ্বেখিবেন না তাই সঙ্গ্যাস লইয়াছেন। প্রভু যদ্দি শুনিতে পান ষে, 
বিষ্ণুপ্রিয়া আমিতেছেন, তবে একেবারে দৌড় মারিবেন। আর 
বিষুপ্রিয়া গমন করিলে যদি দৌড় মারেন, তবে শ্রীমতীর অবস্থা কি 
হইবে? আর অন্তান্স লোকেও হয়ত বলিবে প্রভুর সন্ন্যাস একটি ভণ্ডামি 
'মাত্র। এই সমু্ক্; চিস্ত। নিত্যানক্ষের হৃদয়ে বিদ্যুতের স্তায় আসিয়া 
উপস্থিত হঈল। তখন নিতাই অনন্ঞোপায় হইয়া সর্ধজ্বনকে শুনাইয়। 


শান্ুড়ী ও বধূ ৩৬৭ 


অতি কাতরম্বরে অথচ দৃটরূপে বলিলেন,_জ্রীমতীকে লইয়া যাইতে 
প্রভুর আজ্ঞা! নাই।” 

যথন বিঝুপ্রিয়া আসিয়! শাশুড়ীর অঞ্চল ধরিয়া! দাড়াইলেন, তখন 
প্রথমে সকলে স্তম্ভিত হইলেন । তাহার পর, তাহ।রা সেই মর্্মভেদী 
আঘ।ত সামলাইয়া রোদন করিবার উপক্রম করিতেছিলেন ৷ কিন্তু 
নিতাইয়ের মুখে এই কথা শুনিয়া আবার সকলে স্তম্ভিত হইলেন। 
লোকের এই স্তস্তিত ভাব শচী ভঙ্গ করিলেন। তিনি তখনই বলিলেন, 
--“তবে আমিও যাইব না 1৮ র 

এই কথ! শুনিয়! লোকে স্তম্তিতেব উপর স্তম্তিত হইলেন । “ক নয 
কি বলিবেন, হ্থিণ করিতে না পারি! তাহার। ভুবন অন্ধকার দেখিতে 
লাগিলেন । তখন শ্রীমতী বিঞুপ্রিয়া লোকের স্তন্তিতভাব ভঙ্গ করিলেন । 
যখন শচী বলিলেন,তবে তিনিও যাইবেন না, তথন শ্রীমতী একটু 
ভাবিয়া, আর কোন কথা ন। বলিয়া-__-যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে, 
সেই -আপাদ-মস্তক বন্্রারত অবস্থঘ়, সেই সখীর অঙ্গে নির্ভর করিয়া, 
ভূষণ-ধ্বনি করিতে করিতে গৃহাতিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । 
এইরুূপে মহামায়াতনয়া*্* চকিতের ন্যায় জীবকে দর্শন দিয়া, সকলকে 
মহামায়ায় অভিভূত করিয়া তিলার্ধ মধ্যে গৃহাত্যন্তরে অদর্শন হইলেন । 
তিনি কি কাদ।ইতে আসিয়াছিলেন? তিনি না তাহার পতির মুখে 
শুনিরাছিলেন যে, জীবকে ক্রন্দন করাইবার নিমিত্ত তাহার পতির 
অবতার ? তাঁহার পতি বলিয়াছিলেন ষে; তাহার ও তাহার নিজ-জনের 
নয়নজল দরিয়া কলুষিত জীবকে ধৌত করিবেন। তাই কি তিনি পতির 
প্রির কাধ্য সাধন করিবার নিমিত্ত বাহিরের জীবকে এই অবস্থায় দশন 
দিলেন? প্রীনঙ্গ হইতে ভূষপ-ধ্বনির কথা আমি ছৃইবার উল্লেখ 


ক্ীমভীর জননীর নাম মহামায়া । 
চর 


৩৬৮ জীঅমিয়নিমাই-চরিত 


করিল'ম। তাহার কারণ, এই ভূষণ-ধ্বনি উপস্থিত সকলেরই কণে বস্তের 
যায় বেদনা দিতেছিল। ভ্রীমতীর ধীরে ধীরে গমন সকলে নীরব হইয়া 
দেখিতে লাগিলেন ;_কেহ কোন কথা বলিতে, এমন কি) কাব্দিতেও. 
পারিলেন না । তখন শচী বসিয়া পড়িলেন। 

একটু পরে তিনি বলিলেন, “আমাকে বৌমার নিকট লইয়! চল ।” 
তাহাকে সেখানে লইয়া যাওয়া হইল। তখন শচী বলিলেন, নিমাইকে 
দেখিবার নিমিত্ত তাহার যাইবার উদ্যোগ করা৷ অন্ঠায় হইয়াছে, 
তিনি যাইবেন না। ইহা শুনিয়! বিষুপ্রিয়৷ লঙ্জিত হইলেন; ভাবিলেন, 
তিনি জননীকে অহেতুক ছঃখ দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে যখন শ্রীনিতাই 
বলিলেন যে, প্রভুর শ্রীমতীকে লষ্টবার অনুমতি নাই, তখন প্রথমে 
ীপ্রিয়াজী এই সংবাদ বদ্রাধাতের ষ্টায় বোধ করিলেন । কিন্তু তখনি 
হৃদয়াকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল, ও উহাতে অ'নন্দচন্দ্রের উদয় হইল । 
প্রথমে শুনিয়! ভাবিলেন ষে, কি অন্ঠায়! কি অন্তায়! কেবল আমিই 
না? ভ্রিলোকের সকলে দেখিতে পাবে, কেবল আমিই না? যদি 
প্রভুর রনী না হইতাম, তবে আমিও যাইতে পারিতাম! আমার 
' কেবলমান্ত্রে অপরাধ যে, আমি তাহার ঘরণী! যথা ঠৈতগ্চন্্রোদয় 
নাটকে--“আম। লাশি প্রভূ মোর করিল সঙ্গ্যাস। ফিরিয়া ষগ্ঘপি আইলা 
অহ্বৈতৈর বাস ॥ স্ত্রী পুকুষ বাল-বৃদ্ধ যুবতী বুবক। দেখিতে অ.নন্দে 
ধাঞ্জা চলে সব লোক ॥ কোন্‌ অপরাধ ৫কন্থু মুখরিত অভাগিনী | 
দ্বেখিতেও অধিকার না ধরে পাপিনী ॥ প্রভুর রমণী যদি না করিত, 
বিধি। তথাপি পাইতু দেখ৷ প্রভূ গুণনিধি ॥৮ 

তখনি তাহার মনের মধ্যে যেন কেহ বলিতে লাগিল, “ভাল শ্রীমতি ! 
ভূমি নিমাইয়ের আধা হইয়া তাহার দর্শনে বঞ্চিত হইবে, ন'-_তাহার 
আধা ন! হুইয়। দর্শন পাইবে ? তুমি কি চাও?” অমনি মনে মনে 


শীবিকুপ্রিয়ার গৌরব ৩৬৯ 


উত্তর করিতেছেন, “সে কি! আমি শ্রীগৌরাঙ্ষের আধা) শ্রীগৌর 
আমার আধা, এ অমূল্য সম্পর্ক আমি কোন লাভের নিমিজ্ত ছাড়িব ? 
হয় দেখা না হবে, তবু ত আমার! আমার বস্ত সকলে দেখিয়া নয়ন 
তৃপ্তি ককুক। ইহাতে আমার ঈর্ষা কেন হইবে? ব্রিঙগত আমার 
হৃদয়ের রত্ুহার দেখিবার নিমিত্ত দৌড়িতেছে, ইহা অপেক্ষা আমার 
সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? সকলে দেখুক, 
দেখিয়া আমার ভাগ্যকে প্রশংস৷ করুক । আমি নাই দেখিলাম, সামগ্রী 
আমারি ত।” ক্রমে শ্রীমতীর হৃদয় গৌরবে ভরিয়া যাইতেছে, আর 
সেই সঙ্গে আনন্দের তরঙ্গ আসিতেছে । ভাবিতেছেন, “ত্রিজগৎ, 
একদিকে, আর আমি একদিকে । আমার প্রভু আমাকে ভ্রিজগতের 
সহিত পৃথক করিলেন। ইহাতেই এই প্রমাণ হইল যে,_হয় আমি 
প্রভুর একমাত্র অরি; আর ন! হয় সর্ববাপেক্ষা বল্পভা ! কিন্তু তিনি ত 
আমার শক্র নহেন, তাহা হইলে আমাকে যেমন ত্যাগ করিলেন, তেমনি 
অন্য একজন ব্মণীকে কপা করিতেন । তাহা ত করিলেন না? সন্ন্যাসে 
বড় ছঃখ, লোকে তাহার ছুঃখ দেখিয়৷ কান্দিবে। সক্ন্যাসের অর্থ আমাকে 
ত্যাগ করা, অতএব আমাকে ত্যাগ করাই তবে তাহার সর্বপ্রধান ছুখ, 
ষে দুঃখে লোকে কান্দিবে।* আমাকে ত্যাগ করা যদি তাহার সর্বাপেক্ষা 
ছতখ হইল, তবে আমার সহিত মিলন তাহার সর্বাপেক্ষা সুখ, আর 
আমি তাহার সর্বাপেক্ষা নিজ-জন ।৮ 

যখন শ্্রীমতীর হৃদয়ে এই সকল ভাবতরঙ্গ উঠিগ্না, তাহাকে ছুঃখ- 


% কার উপরে কর অভিমান, জবুক গ্রাণ। ঞ 
তোমার অঙ্গে নৃতন শাড়ী, তার কৌপীন পরিধান ॥ 
শীত শ্রীন্মে রৌগ্রে লে বে, তুমি থাক গৃহ-্যাষে, 
নিশি ছিশি প্রভুর আমার বৃক্ষতলে অবস্থান ।--গ্ীবলরাম দাস 


৮ ভ্রীঅমিয়নিমা ই-চরিভ 


সাগর হইতে সুখের রাজ্যে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছেঃ সেই সময় শচী 
আসিয়া বলিলেন যে, তিনিও নিমাইকে দেখিতে যাইবেন না। বিজুপ্রিয়া 
তখন অনায়সে শচীকে প্রবোধ দিয় শান্ত করিলেন, আর টি 
স্বাইবার সম্মতি কর।ইলেন। 

শ্ীভপবান্‌ ব্যতীত আর দকলেই একটু না একটু স্বার্থপর প্রথমে 
সকলেই আপনাদের মনের ভাবতরঙ্গে বিষ্ুপ্রিয়াকে একেবারে ভুলিয়া 
গিরাছিলেন।_শচী পর্যন্ত । যখন বিঞ্প্রিয়াকে সকলে দর্শন করিলেন, 
তখন ভাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। যখন শ্রীমতী শ্রীনিমাইয়ের 
মুখে কঠিন আজ শুনিয়া আবার অভ্যন্তরে লুকাইলেন, তখন একা শচী 
নয়, ভক্তমাত্রেই সঙ্কক্প করিলেন ষে, প্রভুকে কেহই দেখিতে যাইবেন ন!। 
যথা, চৈতন্তচন্দ্রোদদয় নাটকে-_ 
“বিষুপ্রিয়া দশা দেখি যত ভক্তগণ। দ্বিগুণ হইল ছৃঃথ না করে গমন ॥৮ 

শচী ষখন বুঝিলেন বিষুপ্রিপ্বার কোন ছুঃখ নাই, তিনি আনন্দ- 
সাগরে ভাসিতেছেন, তখনই তিনি শাস্তিপুরে যাইতে সন্মত হইলেন, 
আর তাহার সঙ্গে ভক্তগণও চলিলেন। বিষুপ্রিয়া জনকয়েক সঙ্গিনী 
লইয়। গৃহে রহিলেন। শচীকে দোলায় চড়াইয়া অগ্রে করিয়া হবিধ্বনি 
করিতে করিতে সকলে শাস্তিপুরাভিযুখে চলিলেন। কাহারা ও 
কতঙজনে এইরূপে চলিলেন। তাহ] ঠতন্তচন্দ্রোদয় নাটকে এইরূপে বণিত 
'আছে। যথা ৃ 
“লক্ষ লক্ষ লোক ধাঁয় উর্ধমুখ করি । অন্ন জল ঘর দ্বার সব পরিহরি ॥ 
"বর হতে বাঁছির যে নাহয় কুলনাবী। তারাও ধাইয়! যায় সব পরিহরি ॥ 
বৃদ্ধ সব নড়ি হাতে মন্দ মন্দ ষায়। শিশু সব আনন্দে উন্মত্ত হয়ে ধায়॥ 
'যে সব পঙ্ডিত পুর্ব্বে উপহাস কৈল। তারাও উৎকগাতে ধাইয়া চিল” 

অর্থাৎ প্রভু আবার বিধায় হইবেন, তাহাতেই নবধীপবাসীকক, 


বি্প্রিয়ার বিলাপ ৩৪১, 


আকর্ষণ করিলেন। বখন সকলে নদীয়া! শুন্ত করিয়া শাস্তিপুর অভিযুঙ্গে 
চলিলেন, তখন শ্রীমতী এলা ইয়া! পড়িলেন। আবর,--আপনার মন্সিরে-.- 
“কাদে দেবীবিষুপ্রিয়া, নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া, লোটায়ে-লোটায়ে ক্ষিতিতলে। 
ওহে নাথ কি করিলে, পাথারে ভাসায়ে গেলে, কাদিতে কীদিতে 
ইহা বলে ॥, 
এ ঘর জননী ছাড়ি, মুই অনাথিনী করি, কার বোলে করিল! সন্ত্যাস। 
বেদে গুনি রঘুনাধ, লইয়৷ জানকী স|ধ, তবে সে করিলা বনবাস ॥ 
পরবে নন্দের বালা, যবে মধুপুরে গেলা এড়িয়৷ সকল গো'পীগণে। 
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া, নিজ তত জানাইয়! রাখিলেন তা-সব।র প্রাণে ॥ 
চ দ-মুখ ন| দেখিব, আর পদ্দ না সেবিব, না করিব সে সুখ-বিলাস। 
এ দেহ গঙ্গায় দ্বিব, তোমার শরণ নিব, বাস্ুর জীবনে নাই আশ 1 
এদিকে শাস্তিপুরের যাত্রীরা শচীর দোলা আগে করিয়! মহা! কলরবের 
সহিত হরিধ্বনি করিতে করিতে চলিয়াছেন। বাস্ুঘোষ সাহার নিজের 
পদে, যাহা পাঠক মহাশয় একটু পূর্বের পড়িয়াছেন। বলিতেছেন যে, 
তিনি সেই সঙ্গে “কান্দিতে কান্দিতে” চলিয়াছেন। শাস্তিপুর যাইয়া 
দেখেন লোকের ভিড়ে পদ্ববিক্ষেপ ছুষ্ষর। কিন্তু লোকে হখন স্তনিল 
যে নদ্বেবাসিগণ আসিতেছেন, অমনি সকলে হরিধ্যনি করিয়া পথ 
ছাড়িয়। দিলেন । তখন উভয় দলে হরিধ্যনি করিতে লাগিলেন । প্রভূ 
প্রভৃতি সকলেই তখন শ্রীঅন্বৈতের গৃহের ছাদে বসিয়া । হঠাৎ কলরব' 
বৃদ্ধি দেখিয়া ভ্রীঅক্বৈত উঠিয়া দীড়াইলেন এবং বলিলেন। «এই 
নদেবাসিণণ আসিলেন।” অমনি প্রতুও উঠিয়া দাড়াইলেন। দ্বেখেন 
সর্ধাগ্রে দোলা, তাহার মধ্যে শহী মুখ বাড়াইয়। পুত্রকে ঢেখিধার জন্ত 
ইতি-উতি চাহিতেছেন। প্রত্ব আর থাকিতে না পারিয। সিঁড়ি বাহিষ) 
নীচে চলিলেন। এছিকে চারি পাঁচ ছন বলবান্‌ স্বারী' হাহার। ছার রক্ষা 


৩৭২ ভীঅমিয়নিম]ই-চরিত 


করিতেছিল, তাহারা দেখিঙ্গ প্রভুর জননী ও নম্বেবাসিগণ দ্বারের আগে 
আসিলেন, অমনি সন্ত্রমে তাহার! দ্বার ছাড়িয়৷ দিয়া তাহাদিগকে ভিতরে 
প্রবেশ করাইল। দোলা আঙ্গিনায় নামিল। সন্যাসীর সঙ্জ্যাসী ব্যতীত 
আর কাহাকেও প্রণাম করিতে নাই। নিমাই তাহ মানিলেন না, 
দোলা নামিলেই অমনি তিনি ভূমিলুষ্ঠিত হইয়া জননীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম 
করিলেন। তাহার পরে হস্ত ধরিয়! জননীকে দে।লা হইতে নামাইলেন। 
শচী নিমাইয়ের অঙ্গে ভর দিয়া বাহিরে আসিলেন, কিন্তু ঈাড়াইতে না 
পারিয়। বসিয়া পড়িলেন। তখন নিমাই জননীকে আবার প্রণাম করিয়া, 
তাহাকে স্তব ও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন । বলিতেছেন, “মা! 
ব্রিজগতের যত সুন্দর বস্ত সব তুমি। তুমি দয়া, তুমি ভক্তিরূপিণী, 
তুমি জীবে কৃষ্ণভক্তি দিতে পার, তুমি ভুবন পবিজ্র করিয়া থাক, এমন 
কি তোমার নাম ষে গ্রহণ করে সে পবিভ্র হয়।” ইহাই বলিয়া করযোড়ে 
জননীকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, আর সন্মুথে আসিয়া এক একবার প্রণাম 
করিতেছেন। কিন্তু শচীর ইহ! ভাল লাগিতেছে না। কারণ প্রদক্ষিণ 
করিতে নিমাই যখন পশ্চাতে যাইতেছেন, তখন পুজের মুখ দেখিতে 
পাইতেছেন না; তাহার পরে, মহা-তেক্স্কর পুক্রের প্রণামে একটু 
সন্ুচিতও হইতেছেন। 

ক্রমে নিমাই মায়ের অগ্রে বসিলেন ৷ তখন শচী বলিতেছেন, “নিমাই ! 
আমাকে তুমি প্রণাম করিতেছ, ইহাতে যদি আমার অপরাধ হইত, তবে 
বাপ, অবন্ত তুমি করিতে না!” ফল কথা, তখন শচী ভাবিতেছেন 
ষে, তাহার পুত স্বয্ং ভগবান। আবার বলিতেছেন, «নিমাই | তুমি 
যাই হও, তবু আমার এ বিশ্বাস কোন ক্রমে যায় না ষে, তুমি অ'মার 
দুধের ছাওয়াল।” ইহ। বলিয়! তাহার গল ধরিয়া বঙ্গন চুন্বন করিলেন । 
ইহাতেকজ্ন লোপ প1ইয়া বাৎসল্যরদে শচী অভিভূত হুইলেন। শচী 


শচী ও নিাই ৩৭৩ 


পুর সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর উপস্থিত লোকে নীরব হইয়া 
-মাতা-পুত্রের কাণ্ড দেখিতেছেন। শেষে শচী কথ! কহিতে আবম্ত 
করিলেন । তখন বাস্ুঘোষ পশ্চাতে প্রীড়াইয়া। নহে ও কোপে 
পুর্রকে কি বলিতেছেন তাহা বাস্ুঘোষের বর্ণনায় শ্রবণ করুন-- 
“নিতাই করিয। আগে, চলিলেন অনুরাগে, আইস সবাই শাস্তিপুরে। 
: মুড়ায়েছে মাথার কেশ, ধরেছে সন্ন্যাসী বেশ, দেখিয়া সবার প্রাণ ঝুঁরে ॥ 
করজোড়ি অনুরাগে, ধ্াড়াল মায়ের অ।গে পড়িঙ্গেন দগুবৎ হয়ে। 
দুই হাতে তুলসি বুকে, চুন্ব ছিল টাদমুখে, কান্দে শচী গল্লা্টি ধরিয়ে ॥ 
ইহার লাগিয়! যত, পড়া'লাম ভাগবত, এ ছঃখ কহিব আমি কায়? 
অনাথিনী করে “ম।রে। যাবে ব1ছ। 'দেশাস্তরে, বিষ্ণুপ্রিয়া কি হবে উপায়? 
এ ডোর কৌপীন পরি, কি লাগিয়। দণ্ডধারী, ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি 
জীবন্ত থাকিতে মায়, উহ! নাকি দেখা যায়, কা'র বোলে হইল বৈরাগী ?" 
গৌরাজের বৈরাগে, ধরণী বিদায় মাগে, আর তাহে শচীর করুণ! । 
কহে বাসুদেব ঘোষে,। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসে, ব্রিজগতে রহিল ঘোষণ! ॥"" 

অগ্য আমারু ভাগ্য ফুরাইল । আমার প্রতি যে আদেশ তাহ! পালন 
করিলাম । প্রত্ুব বয়স তখন চতুব্রিংশতি, প্রড়ু আরও চতুব্বিংশতি 
বৎসর প্রকট ছিলেন। বাহার ভাগো থাকে তিনি প্রভুর এই সন্লাস- 
লীলা লিখিবেন | এ লীলা অতি গুহা। স্বরূপ ও রামরায়কে লইয়। 
প্রভু গন্ভীরায়, অর্থাৎ তাহার কুটিরের গুপ্তস্থানে, দ্বাদশ বৎসর যে অনি 
গুহ লীল! করিয়াছিলেন, তাহা জীবের নিকট গোপন রহিয়াছে । 
আম|র মনের সাধ ছিল ষে, আমি সেই লীলার ষে কিঞ্চিৎ জানি) জীব- 
গণের নিকট প্রকাশ করিব। চে সাধ আপাততঃ পুরিল না। যেহেতু 
আমাতে আর শক্তি নাই। প্রদভূ ষাঙ্াকে শক্তি দেন তিনিই লিখিবেন। 


পরিশিষ্ট 


পাঁচ বৎসর হইল শ্রীগৌরাঙ্গ নবন্ধীপ ছাড়িয়া গিয়ছেন। জন্নীকে- 
বলিয়া গিয়াছেন “মা! আমি আবার আসিব।” শচী প্রত্যহ ভাবেন 
নিমাই কলা আলিবেন। সমস্ত বাত্র স্বপ্নে নিমাইয়ের সহিত কথ! 
বলেন। পুন্রের নিমিত্ত প্রত্যহ রন্ধন করেন, আর বসিয়া কান্দেন ! 
আর বলেন, “নিমাই ! আমার ঘরে দ্রব্যের অভাব নাই। কত প্রকার 
রান্ধিলাম। নিমাই! বাপ আমার! ইহ! কাহারে খাওয়াইব ?"" 

অমনি শচী দেখেন যে নিমাই আসিয়া সমুদয় খাইতেছেন। শচী 
তখন সমুদয় ভুলিয়া যান। ভাবেন, নিমাই বাড়ীতে আছেন। আবার 
একটু পরে চৈতন্ হয়। তখন সমুদয় স্বপ্প ভাবিয়! রোদন করেন। 

কখন শচী অধিক রজনীতে স্বপ্প দেখিয়! উঠিয়া একেবারে জ্ীবাসেরপ্র 
বাড়ি উপস্থিত । সেখানে গিয়া, “ম|লিনী সই, মালিনী সই" বলিয়া 
ডাকিলেন। শচীদেবীর গলার সাড়া পাইয়। মালিনী তাড়াতাড়ি ছুয়ার 
থুলিলেন। শচী মালিনীকে দেখিয়! বলিতেন, “নিমাই তোমাদের 
বাড়ী আসিয়াছে? আমি রাদ্ধিয়া বসিয়া রহিয়াছি, ভাত জুড়াইয়া 
গেল।” তখন মালিনী হাহাকার করিয়া শচীকে ধরিলেন। শচীর চেতনা 
হইল । বাস্ুধে!ষ একছ্িনকার শচীর কথা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন £-_ 
“আজিকার হ্বপন কথা, গুন লো৷ মালিনী সই, নিমাই আসিয়াছিল ঘরে। 
আঙ্গিন।তে ছড়াইয়া, গৃহ.পানে নেহারিয়া, .ম! বলিয়া ডাকিল আমারে ॥ 
ধরেতে শুইযাছিব জচেতনে বাহির হন, নিমাইর গলার সাড়া পাঞা। 
আমার চরণ ধুলি, নিল নিমাই শিরে তুলি, পুনঃ কান্দে গলাটি ধরিয়া ॥ 
তোমার প্রেমের বশে, ফিরি আমি দেশে দেশে রছিতে নারিনু নীলাচলে। 
তোমায় দেখিবার ভবে, আইনু নদীয়াপুরে, কার্দিতে কান্দিতে ইহা বলে. 
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এস মোর বাছা বলি; হিয়ার মাঝারে তুলি, হেনকালে নিস্রাভন্গ হেল। 
পুনঃ না দেখিয়া তারে, পরাণ কেমন করে, কান্দিয়া বজনী পোহাইল ॥ 
সেই হৈতে প্রাণ কান্দে, হিয়া ধির নাহি বান্ধে,কি করিব কহু গো উপায় । 
বাসুদেব ঘোষে কয়, গৌরাঙ্গ তোমারি হয়, নহিলে কি দেখা পাও তায় ?” 
শচীর একটু নিদ্রা আইলেই স্বপ্নে পুজ্রকে দেখেন। প্রায় নিম্্র 
হয় না, শুইয়া নিমাইকে ভাবেন। আর এক দিবসের কাহিনী শুনুন £__ 
“বিরহ বিকল মায়, সোয়াথ নাহিক পায়, নিশি অবসারে নাহি ঘুমে । 
ঘরেতে রহিতে নারি; আসি শ্বাসের বাড়ী, আচল পাতিয়া শু'ল ভূমে। 
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, নিদ্রা নাহি রাক্রদিনে, মালিনী বাহির হয়ে ঘরে। 
সচকিতে অসি কাছে, দেখে শচী পড়ে আছে, অমনি কান্ছিয়া হাত ধরে ॥ 
উথলিল হিয়ার ছুখ, মালিনীর ফাটে বুক, ফুকরি কান্দয়ে উভরায়। 
ছু'হু দোহা ধরি গলে, পড়িয়া ধরণী তলে, তখনি শুনিয়া সবে ধায় ॥ 
দেখিয়া ঠোহার ছুধ, সবার বিদরে বুক, কত মত প্রবোধ করিয়। । 
স্থির করি বসাইলে, ভাসে নয়নের জলে, প্রেমদাস ধাউক মবিয়া ৮ 
নিমাই গৃহ-ছাড়িবার পর পাঁচ বৎসর গত হইয়াছে | শচী বিষু- 
প্রিয়াকে কাছে ডাকিয়। জিজ্ঞাসা করিতেছেন “বাছ॥ নিমাই কি ঘরে 
শুইয়া আছে?" এই কথ। শুনিয়া বিস্প্রিয়ার মাথা ঘুরিয্না আইল, ও 
জঙ্গে নয়ন ভরিয্না গেল । শচী বঙ্গিতেছেন। * মাঃ তুই কাঙ্সিস কেন ?” 
তখন বিষ্ণুপ্রিয়া আর সহ করিতে না পারিয়া ধুলায় পড়িয়া গেলেন। 
বিষকুপ্রিয়ার অবস্থা দেখিয়া শচীর অর্ধ-চেতন হইল। তখন বলিতেছেন 
“ঠিক আমার ভুল হয়েছে। নিমাই ত আমার বাড়ী নাই!” এখন 
বিছ্ুপ্রিয়ার কি দশা হইয়াছে, তাহা প্রেমদবাস এইরূপে বর্ণনা 
“যেদিন হইতে গোরা ছাড়িল নদীয়া । তদবধি আহার ছাত়্িল বিকুপ্রিয়া। 
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দিবানিশি পিয়ে গৌর-নামন্ধা খানি । কড়ু শচীর অবশেষে রাখয়ে 
পরাণি ॥ 
বদন তুলিয়া কার মুখ নাহি দেখে । ছুই এক সহচরী কভু কাছে থাকে ॥ 
হেন মতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরণী। গৌরাঙ্গ বিরহে কান্দে দিবস-রজনী | 
সঙ্গিনী প্রবোধ করে কহি কত কথা । প্রেমদাস-ন্বদয়ে রহিয়! গেল ব্যথা! ॥৮ 
পচ বৎসর গত হইয়াছে, শচী গঙ্গান্সানে যাইতেছেন | শচীর 
বয়ঃক্রম 1২ বৎসর, ভাল চলিতে পারে না। ঈধষান তাহার হাত 
ধরিয়াছেন, বিষুগপ্রিয়! শাশুড়ীর অঞ্চল ধরিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন । 
বিষ্টুপ্রিয়ার নিয়ম ছিল যে, শাশুড়ীর সঙ্গ ভিন্ন কখন গঙ্গান্নানে যাইতেন 
না। গঙ্গা্ানে যাইবার সময় মস্তক অবনত করে) শাশুড়ীর অঞ্চল 
রে, কাহার চরণ ছুটি দেখিতে-দেখিতে যাইতেন। সেদিনও এইরূপে 
অঞ্চল ধরিয়া বিষুঃপ্রিয়। চলিয়াছেন, এমন সময় তাহার কর্ণে কলরব 
প্রবেশ করিল। শচীও কলরব শুনিতে পাইলেন। কলরব লক্ষ্য 
করিয়া বুঝিলেন যে, বহুতর লোক একত্র হইয়। হরিধবনি করিতেছে । 
ওপারে কুলিয়ানগরে কলরব হইতেছে । কলরবের কারণ বলিতেছি । 
পাঁচ বৎসর পরে শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপের ওপারে কুলিয়াতে আসিয়াছেন। 
উদ্দেন্ত জননীকে দর্শন করিবেন । কুলিয়াতে শ্ীগৌরাঙ্গ উপস্থিত হইলে 
বছু লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া তাহাকে তিরিয়া ফেলিল। এ পর্য্স্ত তিনি 
গৃহ-মধ্যে ছিলেন বলিয়া লোকে তাহাকে দ্বেখিতে পায় নাই। এখন 
স্নানের জন্জ বাছির হইলে; অসংখ্য লোকে তাহাকে দশন করিয়া, আনন্দে 
“হরিধ্যনি করিয়া উঠিল । 
ওপারে ভ্্রীগৌরাঙ্গ ঘাটে ক্সান করিতে আসিয়াছেন, এ পারে 
শটীদ্বেধীর অঞ্চল ধরিয়া বিষ্ুপ্রিরাও আন করিতে যাইতেছেন। 
হরিধ্যনি গুনিয়া বিকুপ্রিয়া মাথা তুন্দিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের এরূপ সুবীর 
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কায় যে, লক্ষ লোকের মাঝে থাকিলেও তাহাকে দেখা হাইত। বিছুপ্রিয়া 
ব্যাপারথানা কি তখনি বুঝিলেন, বুঝিয়! শাশুড়ীকে বলিতেছেন__- 


ওমা আমায় ধর ধর। ধুয়া । 
কেন বা আনিলে স্থুরধুনী তীরে, ওপারে কুলিয় দেখ নয়ন ভরে। 
লক্ষ লক্ষ লোক হরি হরি বলে, কেন ম| জননী বল আমারে ॥ 
লক্ষ লক্ষ লোক হরি বলে নাচে বুঝি তোর পুত্র ওখানে বিরাজ্জে 
উদ্ছ মরি মরি দেখিবারে নারি, এ হুংখ আমার কহিব কারে ॥ 
পাপী তাপী হলো স্রীচরণ ভোগী, জগতে বিষ্ুপ্রিয়! সে বিযবোগী, 
দাসীরে দণ্ড দিবার লাগি এই অবতার ॥ 
চল চল চল মাগে! আমায় নিযে চল, লুকাইয়া! চল বাপিয়! অঞ্চল, 
এঁ যে দেখা যায় দীঘল শ্রীঅঙ্গ, এ ত আমার গ্রাণনাথ শ্রীগৌরাজ, 
সোনার অঙ্গেতে কৌপীন পরেছে, চিরদিন দুঃখ অবধি পেয়েছে, 
তোম|ব মায়ায় আবার আসিছে, বাড়ী ডাকি আন। 
বলরাম দাসের বিদরয়ে বুক, জীবের লা গিয়। প্রভুর এই ছুঃখ, 
ধিক ধিকৃ ধিকৃ জীব তোরে ধিকৃ, হেন ছুংখ দেহ চিরবন্ধু জনে ॥ 


ইহার পরে সন্ন্যাস আশ্রমের নিয়মানুসারে শ্রীনিমাই জন্মভূমি দেখিতে 
এক দিনের নিমিত্ত শ্রীনব্ধীপে আগমন করেন । তাহাতে-_ 


“আওল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে । 
আনন্দে আকুল চিত না পারে চলিতে ॥ 
চিরদিনে গোরা্টাদের বদন দেখিয়া । 
ভুখিল চকোর আঁখি রহয়ে মাতিয়া& 

, আনন্দে ভকতগণ হেরিয়। বিভোর । 
জননী ধাইয়া গোরা্টাদছদে করে কোর। 


৩1৮ ী্মিযনিমাই-চরিত 


' মরণ শবীরে যেন গারিল পরাণ 
বীগৌরাজ নদীয়াপুরে বাস্থুধোষ গান 
তাহার পর শ্রীমতী বিষ্ুপ্রিয়া পতিমুখ দর্শন করিলেন, ' করিয়া, 
বলিতেছেন, যথা-_ 
 *ত দিনে সদয় হইল মোরে বিধি । 
আনি মিলায়ল গোর! গুণনিধি ॥ 
এত দ্দিনে মিটল দাক্ুণ ছুখ। 
নয়ন সফল তেল দেখি টাদমুখ ॥ 
চির উপবাসী ছিল লোচন মোর । 
টাদ পাওল ষেন ভূষিত চকোর ॥ 
বান্থুদেব বোষে গায় গোরা-পরবন্ধ । 
লোচন প।ওল ষেন জনম-অন্ধ” 


সমাপ্ত 





